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বাংল। মাহিত্যয 





শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, ডি. ফিল. 
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় 


জরীশশিভৃষণ দাশগুণু এম. এ.১ পিএইচ. ডি. লিখিত 





বুকল্যাও প্রা ইট গিআিটেড। ১, শংকর যোধ লেখ) কলিকাতা- 
ভীজানকীনাথ বন্ধু এম. এ, কর্তৃক প্রকাশিত । 

জিউ স্রীতুর্গা প্রেস, ২/১, কর্ণওয়ান্িশ সীট, ' কলিকাতা -৬ 
ভীগৌরচজ পাল কর্তৃক দুত্রিত। 





প্রচ্ছদ--্রীরোহিদী বুখোঁপাধযান 


প্রথম সংস্করণ_-১৯৯ 


॥ উৎসর্গ ॥ 


ভীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. ডি. লিঃ 
ভক্তিভাজনেষু 


ভূমিকা! 


মনে করুন কয়েক দিন ধরিয়া দেহে সামান্ঠ অবস্থাত্তর অনুভব করিতেছেন, 
ধক্ষন আপনার একটু বেশি ঘুম হয় বা কিছু কম হয়। আপনি সাবধানী 
মাহ, টিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার উপদেশ ব! নির্দেশত্রর্থ 
হইলেন। আপনার চিকিৎসক প্রবীণ এবং ৪ বিচক্ষণ বিশেষতঃ তিনি 
হ্যানিন্ত্যান্-তক্ত। তিনি আপনাকে জের! করিয়। অস্থির করিয়! তুলিলেন। 
তিনি প্রথমে প্রশ্ন করিষ! জানিলেন, আপনার জীবনের পূর্ব ইতিহাস- আপনি 
আপনার জীবনে দেহে ও মনে কবে কখন স্বুখে বা অন্থুথে ছিলেন-_নুখে 
থাকিলেই বা কেন ছিলেন, অস্থথে থাকিলে বা কেন ছিলেন, কিরূপেই বা 
আপনার জীবনের সেই বিশেষ বিশেষ সুখ-অস্থখ হইতে আপনি অবস্থাত্তর 
লাভ করিলেন। পরেই প্রশ্ন হইবে, আপনার সহজেই মৃত্যুভয় হয়, না 
সর্বদাই আপনি নিজেকে অজরামরবৎ মনে করেন, আপনি অল্পকারণে আঁগন্ছে 
উদ্বেল হইযা ওঠেন বা অল্পকারণে অশ্রপাতে অর্ধীর হন, আপনি নিত্য স্নানে 
অভ্যন্ত অথব! জলম্পর্শে আপনার স্বাভাবিক বিরক্তি, আপনি খোলা হাওয়ায় 
খোলামেল! ভাবে থাকিতে ভালবাসেন অথবা! বন্ধঘরে মুড়িনুড়ি দিয়া থাকিতে 
ভালবাসেন, টক-ঝালে আপনার আগ্রহ কি হুন-মিিতে আগ্লার 
প্রসক্তি। আপনি ক্রমে অধৈর্ব হইয়ী উঠিতেছেন, আপনার জীবনের 
একটি বিশেষ কালে কিছু অনিদ্রা বা অতিনিদ্্ার প্রসঙ্গে এত অসংলগ্র এবং 
অবাস্তর প্রশ্নের কি প্রয়োজন আপনার তাহা মাথায়ই আসিতেছে না। কিন্ত 
দেহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আপনার পরামর্শদাতা বলিবেন, দেহের সাময়িক নুখ-অন্থখ 
বলিয়া কোনও জিনিস নাই। আপনার দেহ-প্রাণ-মন লব ভূড়িয়া ক্রিয়াশীল 
একটি অথণ্ড জীবনী-শক্তি, সেই অখণ্ড জীবনী-শক্তি এবং জ'পনার দেহ-প্রাণ- 
মন ভুড়িয়া যে তাহার নিত্য-প্রবাহ তাহার সমগ্রতার মধ্যে. কোনও পরিবর্তন 
না আসিস্ত/ আপনার দৈহিক কোনও সাময়িক অবস্থান্তরকেও সেনা করিয়া 
তুলিতে পারে না) সামান্ভতম অংশের ভিতর দিয়াও সমপ্রেয্ই একটি বিশেষ 
ক্ষণে বিশেষ" প্রকাশ : হুতরাং সেই সমগ্রের খানিকটা সন্ধান নী 

সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে এই জৈব শাস্ত্রের তথ্যটি নিন 
এই জন্ত, সাহিত্যের বন্ষষেও সাধায়ণভাধে আমাদের বঁষ্যে, বীর ৭ 
যোষ প্রচলিত আছে। কিনধ আঁষাদের জীবন-ন্শনের মধ্য দি এই ভীতাই 







ক্রমে দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে যে, জীবনে স্বতন্ত্র বলিয়া! কোনও জিনিস নাই। 
ব্যস্িগত ভাবেও নাই, নমগ্তিগত ভাবে-_অর্থাৎ জাতিগত ভ্বাবেও নাই। 
সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সংস্কতি, রাষ্্র, সমাজ-_কাহারই কোনও স্বাতস্্ের দাবী 
নাঁই, জীবনের একটি সামখ্িক এক্যের মধ্যেই তাহার লমদ্বিত ভাবে বিশ্বত। 
দেখা গিয়াছে, স্বাতস্ত্যের উঠ্নতা লইয়। যে অংশটিই সমগ্র হইতে বিচ্যুত “হইয়া 
পড়িতে ঢায় তাহাই গ-সঙগত হইয়৷ ওঠে_অসঙ্গতিই (কল্যাণের ইন্ধন! 
এই কারণেই সাহিত্যের, স্্টি এবং আলোচনা উভয়ক্ষেত্রেই একটা 
উকাস্তিক বিশ্ুদবর প্রশ্ন আমার মনে ছন্দের সৃষ্টি করে। এই একাত্ত বিশুদ্ধির' 
সবার যদি আমর! একান্ত বিচ্ছিন্নতার কথা মনে করি, তবে লক্ষ্য করিতে 
হইবে জীবনের সমগ্রত! হইতে যাহ! বিচ্ছিন্ন হয়৷ পড়িল তাহাত জীবনের 
পরিপন্থী হইয়া উঠিল ? তাহাত আর জীবনের অংশ রহিল না, সঙ্গতিহীনতায় 
ভাঙা! বিরোধী হইয়া! উঠিল । 
সাহিত্যের ইন্ভিহাস আলোচন! করিয়াও দেখ! যায়, কোনও দেশের কোনও 
যুগের ষাহিত্যই জাতীয় জীবনের সমগ্রত! হতে বিচ্ছিন্ন নহে । কোনও যুগের 
সাহিত্য তাল করিয়! বুঝিতে হইলে, তাহার পূর্ব-ইঁতিহাসের সহিত কিঞ্চিৎ 
সাধারণ পরিচর-_ রং সেই বিশেষ যুগের জাতীয় জীবনের সমগ্রতার নমহিত 
খ্বনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই প্রয়োজনবোধে উদ্দ্ধ হইঘাই বর্তমান গ্রস্থখানি 
রচনা করিয়াছেন । তাহার গ্রন্থের নাম “উনবিংশ শতান্দীর এথমার্ধ ও 
বাংল৷ সাহিত্য”, গ্রস্থখানি পাঠ করিলেও বোঝ! বায় যব আলোচনাই সাহিত্য- 
কেঞ্জিক, তবে তিনি তাহার আলোচনার মধ্যে সাহিত্য ব্যতীতও ধর্ম শিক্ষা 
মংস্কৃতি সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি সম্বন্ধে এত তথ্য এবং তৎসম্বস্বীয় আলোচনাকে 
এমন ভাবে স্থান দিয়াছেন কেন? স্থান দিয়াছেন এই ধারণা লইয়া! যে, 
উনবিংশঞ্শ্তকের বাঙালীর সমগ্র জীবন-সাধনার পরিচয় না জানিলে আমর! 
এই শতকেক্ট সাহিত্য-লাধনার পরিয়কেও ঠিক ঠিকভাবে বুঝিতে পারিৰ মা। 
উনবিংশ শতকে বাঙগা সাহিত্যে আমর! বাঙালীর নব-জাগরণের 
সাহিত্য আখ্যা দিয়! থাফি। উনবিংশ শতকের বাঙালীর এই নব-জাগরণ। শুথু. 
ষাজ্জ একট! নবসাহিত্য-রচনার উত্তম লইয়্। নহে ; এই মবজাগরণের একটি 
জজ সেই গভীরতা এবং ব্যাথকল্কার উৎন হইতেই 
কাই -বুগের লাহিত্য-প্রচেই! উৎসারিত । রাইজীঘক,পমাজবর্মীকন বর্-নাংস্তি, 
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শিক্ষা-সভ্যতা সর্বক্ষেত্রে আলিয়াছিল প্রফল আঘাত ? $%ই আমাত, জাহির 
বিপর্যস্ত ঝ1 বিসূঢ় করিতে পারে নাই, জাত্বরক্ষার সহজাত হিতে আব্টিকে 
আত্মন্শক্তি ও আত্ম-টৈতন্তে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্টিত করিতে পাছায্য করিয়াছিল । 
ধয়ণীর অন্য্তরস্থ বিবিধ উপাদাদ সহসা মিশ্রিত হইয়া! প্রবল, আলোড়নের 
টি করিলে ধরণী যেমন নিজের মৃত্তিকাত্তরকে ডুঁষেব” ক্ষিণড করিঝ! পাছাক্ষ- 
পর্বতের স্থ্টি রুরে, উনবিংশ শত্ৃকের বাঙালী সমাজ-জীবনে তেমনই কতগুলি 
অনুকুল-প্রতিকুল শক্তির খাত-প্রতিঘাত সমাজ-জী্ঘনের অভ্যন্তরে একটি 
প্রল শক্তি সপ্াত করিয়! প্রবল আলোড়নের স্মর্টি করিয়াছিল; সেই 
আলোড়নেব বহিঃপ্রকাশ সমাজের মধ্যে কতগুলি পর্বততুল্য ঘুদঢ় এবং 
সমুন্নত চরিত্রে আবির্ভাবে । ইহার! ইহাদের ব্যাপক কর্মচেষ্টার দ্বারা জাতিকে 
দৃঢ়তা দান করিয়াছেন, সপুক্রতি দান করিযাছেন--মর্ধাদ1! দান করিয়াছেন । 
ইহাই আমাদের উনবিংশ শতকের নব-জাগরণের লংক্ষি্ পরিচয় । এই নধ- 
জাগরণের সহিতই যুক্ত করিয়! দেখিতে হইবে আমাদের এই যুগের সফল 
সাহিত্য-সাধনাকে। সেই যুক্ত করিয়। দেখিষার সাধু এবং গার্থক চেষ্টাই 
দেখিতে পাই ভক্টর অলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থে। দৃঢ় তথ্য- 
নিষ্ঠা, সংযত অথচ তীক্ষ মনন-_সর্বোপরি একটি ব্যাপ্নক দৃষ্টি লইয়! ডক্টর 
বন্দ্যোপাধ্যায উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের একটি সামগ্রিক পরিচয়ই আমাদের" 
নিকট উপস্থিত করিযাছেন।' এই যুগের সাহিত্য-সমালোচনা ব1 সাহিত্য" 
আস্বাদন ডক্টব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় প্রাধান্ত লাভ করে নাই; প্রাধানত 
লাভ করিয়াছে এই যুগগার্ধের জাতীয় জীবনের সামশ্রিক পরিচয়ের লন্ভিজ, 
সাহিত্য-পরিচয়কে অজাজিভাবে যুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা । 

একটি সংক্ষিণ্ড 'পূর্বফর্থার; পরে লেখক গ্রন্থখানিকে নানা ধ্যানে দিক 
দীর্থ চারিটি পর্বে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম পর্ব হইল ১৮০৬গহইীতে ৯৮১৩, 
খরষ্টাব্দ লইয়। ৷ লট পা 
মিশনারীগণ, বলা সু ১৯৭ 
কর্মপ্রচেষ্টা দ্বার ইহাদের কর্মভূম্ির, অদূরেইন একটি প্রুনাগর্ত 
নেপথ্য কটি করিলেন, বেই নেপথ্য হইতে আবিষ্ভাৰ প্রধান চার রাজা' 
রামমোহন রায়ের, তাং পরের দ্বিতীয় পর্ব হইল “রাষমোহম, ও বাঙালীন 
যানব-সুদ্ধি।' এ্লা্বমোহনকে যুখ্যতারে অবলমঘন করির! লেখক এই হুতোর, 
বাঙালীর অর্ধজাইব উাকাজ্! এবং নেই »আকাকাগছত কর্ষোদরেরই 
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পরিচয় দিয়াছেন। কিন্ত রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর যে নব- 
জাগরণ ও কর্যোস্কম বাঙালীর চিত্ক্ষেত্রে তাহা তরঙ্জহীন একটানা মনন- 
প্রবাহেরই স্থপ্টি করিল না। নব-জাগরণ অনেক ভালোর সঙ্গে অনেক 
মন্দকেও আনিয়া হাজির করিল ; মুক্তির সঙ্গে উত্তেজনার আবিলতা, চি 
বিশ্ুদ্ধির সহিত অন্ধান্বকরণেরঃআবর্জনা; আত্ম-সংস্কারের সহিত পরপ্রভারবের 
বিমূতা নিত্যনৃতন. দ্বন্দের স্ষ্টি করিতে লাগিল। দ্বন্দ ভাবের এবং ভাব 
প্রণোদিত জীবন যাত্রার। এই দ্বন্দের ইতিহাস স্থান পাইয়াছে গ্রন্থের তৃতীয় 
পর্বে, লেখক তাহার নাম দিয়াছেন “ভাবদ্বন্'। গ্রন্থের চতুর্থ পর্বে 
লেখক মুখ্যভাবে বিগ্াসাগর ও বাঙালী-মানসের বিচিত্র বিবর্তনের পরিচয় 
দিয়াছেন। এই পর্বে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গ-সংস্কতির আলোচনাও 
অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। 

দ্বিতল গৃহকে ত্রিতল করিবার আকাঙ্ষা আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা 
ভিত খুঁড়িতে আরজ করি-_নানা ভাবে পর্যালোচনা করি ভিতের উপাদানের, 
পরীক্ষা! করিতে চেষ্টা করি তাহার দৃঢ়তার। আমাদের এই বিংশ শতকের 
বাঙালী-জীবনের ভিত্তিত্বমি উনবিংশ শতকের বাঙালী জীবনে । জাতীয় 
জীবনের ক্রমপ্রসারণের প্রত্যেক ক্ষণে তাই অতি স্বাতাবিকভাবেই আমাদের 
দৃষ্টি পড়ে উনবিংশ শতকের জাতীয় জীবনের প্রতি--জাগে বিবিধ কৌতুহল 
ও অনুসন্ধিংসা। সেই কৌতুহল ও অহ্সন্ধিৎসার ভিতর গিয়া গত শতাব্দীর 
সাহিত্যের সহিত জাতীয় জীবনের সামগ্রিক রূপের যেমন পরিচয় লইতে 
চাই, তেমনই বারবার করিয়া সচেতন হইযা উঠিতে চাঈ নিজেদের ধ্ব্পূর্ণ 
তি সম্বন্ধে--অহ্ৃতব করিতে চাই জাতীয় জীবনে নিজেদের একটি 
বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া । 'আমাদের গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের সেই 
সামগ্রিক এতিষ্বের পরিচয় ডক্টর অসিতকুমারের গ্রন্থের ভিতরে স্পষ্ট ও উজ্দ্বল 
হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাহাকে আমাদের অকু্ঠ অভিনন্দন জানাই । 


সঙ্গ সাহিত্য বিভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববি্ালয় | শ্রীশশিভৃষণ দাশগুণ্ত 
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লেখকের নিবেদন 


প্রায় চারিবৎসর পূর্বে কলিকাতা! বিশ্ববিভালয়ের রামতন্থলাহিড়ী অধ্যাপক 
আমার শিক্ষার্ডর ডর শ্রীযুক্ত শশিভুষণ দাশগুপ্ত এম. এ, পি-এইচ. ডি. 
মহাশয়ের প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, সাহিত্যের পটভ্ূমিক! বিচার 
বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই। তাহার উপদেশে উনবিংশ শতার্ষীর প্রথমার্ধে রচিত 
বাংল! সাহিত্যকেই বক্ষ্যমাণ আলোচনাষ গ্রহণ করিয়াছি। ১৮৪৭ খীষ্ঠাবের 
পর ভারতবর্ষে যেমন আমুল শাসনতান্ত্িক সংস্কার সাধিত হয, ঠিক তেমনি 
সমকালের বাংলা সাহিত্যেও অভিনব যুগচেতনার সঞ্চার হয। প্যারীচাদ, 
মধু্থদন, বঙ্ধিমচন্দ্র--যাহাবা উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের ভিত্তি 
বচন! করিযাছেন, তাহারা সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দে সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইযাছিলেন। কিন্তু সুর্য্যোদযের পূর্বেও যেমন ব্রান্ধমুহুর্ত 
থাকে, সেইরূপ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীযার্দের পূর্বে রহিয়াছে প্রথমার্ধের 
সাহিত্য ও জীবনধাবা । এই শতকের প্রথম দিকেই বাঙালীর জীবন ও মননে 
ুবোপীয প্রাণসাধন! সহসা আবিভূর্তি হইযা এই জাতির মধ্যযুগীয় চৈতন্টে 
অভিনব প্রত্যয সঞ্চার করিল। একদিকে প্রাচীন ভারতীষ দীর্ঘকালাগত 
এঁতিহ্ব ও বাঙালীব বিশেষ ধবণের মনোজীবন 'এবং অপরদিকে যুরৌপ হইতে 
আগত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সীবনবোধ-_ইহাদেব সংঘাঁতে বাঙালীর মানসিক 
সাম্য টলিয! উঠিল: শান্ত ও নিরুত্বি্ন পরিবেশ তখন জীবন-রণরঙগের 
প্রচণ্ড আঘাতে অশান্ত ও অব্যবস্থিত উৎকেন্ত্রিকতাষ তরিষ! গেল। উনবিধশ 
শতাব্দীর দ্বিতীষার্ধ হইতে বাঙালী-জীবনের অশান্তি ও বিক্ষোভ দূরীভূত হইতে 
আরম্ভ করিল, ধীরে ধীবে মানসিক সাম্যাবস্থা ফিরিষা আসিতে লাগিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংল! সাহিত্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাঙাল 
চিত্তস্স্ু্টের সেই স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিষাছছি। "তজ্ঞন্ত সমসাময়িক 
সান! সাংস্কতিক আন্দোলনেরও কিছু কিছু পরিচয় দিযাছি) এই প্রসঙ্গ 
বলিয়া লওয! প্রযোজন যে, এই আলোচনাষ সঙ্গহিত্যের রূপ ও রীতি অপেক্ষা 
ইহার পম্চাদ্‌পটের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । 

যিনি আমাকে এই ছুরূহকার্যে ব্রতী করিযাছেন এবং হছূর্গম পথের দিশারী 
হইয়া পন্থা নির্টেশ করিযাছেন, ঢিতনি আমার পুজ্যপাদ আচার্য্য ভক্ই় 
শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ. দাশগুপ্ত মহোদয় । এই গবেধপার তিনি নির্দেশক 
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এবং অন্ততম পরীক্ষকও ছিলেন। অতিশষ কর্মধব্যস্ততার মধ্যেও তিনি 
ক্সেহবশতঃ একটি উপাদেষ ভূমিকা লিখিষ! দিয়! এই লেখক ও গ্রন্থের ষর্ধ্যাদা। 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তালষ এই,গবেষণার জন্ত আমাকে ডক্টর অব ফিলজফি 
উপাধি দান করিষা সম্মানিত করিযাছেন। এই গবেষণার অন্যতম 
পরীক্ষক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিষরঞ্জন সেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন 
ইছ। পরীক্ষা করিয! আমাকে অন্থগৃহীত করিষাছেন। এই প্রসঙ্গে তাহাদিগকে 
শ্রদ্ধ! নিবেদন করিতেছি । 

আমার স্ত্ী শ্রীমতী বিনীতা। বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনের 
অশ্রীতিকর কার্ধ্য একাকী বহন করিষ! আমার তার লাঘব করিযাছেন। 
তাহার সতর্ক দৃষ্টি সত্তেও ছুই চারিটি মুদ্রণ-প্রমাদ রহিষ! গেল। অবশ্য সেগুলি 
মারাত্বক নহে বলিয়। শুদ্ধিপত্রের আশ্রয লওয হইল না। 

আমার অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধেয অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ তট্টাচার্য্য এবং অন্জ- 
কল্প অধ্যাপক শ্রীতিভাজন শ্রীমান্‌ শঙ্করীপ্রসাদ বন্থু এই গ্রস্থ প্রকাশনার জন্ 
সর্বদা! আমাকে উৎসাহ দিযাছেন । আমার ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্‌ পাঁচুগোপাল 
দত্ত এই গ্রস্থ মুদ্রণের জন্ত বিশেষ তৎপর ন৷ হইলে ইহ! এত শীঘ্ব মুদ্রিত 
হইতে পারিত না। বাঁংল। সাহিত্যে শ্রীমানের নিষ্ঠ। চিরস্থাধী হউক। 

কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয, স্বরেন্্রনাথ কলেজ ও হাওড়া গার্লস কলেজের 
্রস্থাগার হইতে বহু খ্রস্থ ব্যবহারের স্বযোগ পাইযা নান! ভাবে উপরূত 
হইয়াছি। বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদ এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষের 
আহ্কৃল্য ব্যতীত অনেক পুরাতন গ্রন্থের দর্শনই ঘটিত না। উক্ত মহাবিস্তালষ 
এবং গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। 

সর্বশেষে বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট-এর কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ , বন্ধ, 
এম. এ. মহাশয়কে আস্তরিক কুতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি । অধুনা কাগজের 
ুপ্রাপ্যতার দিনেন্ড তিনি যেরূপ,আগ্রহের সহিত শোভন আকারে এই গ্রন্থ 
প্রকাশের ব্যবস্থ। করিষাছেন, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। 


রজ-সাহিত্য বিভাগ, 
ঞলিরাতা৷ বিশ্ববিস্তালয়। প্রীঅলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
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ঃ প্রথম পর্বব £ ১৮০০---১৮১৩ শ্রী অঃ পৃঃ ২৩--৬৫ 
প্রথম অধ্যায়-বাংল! গ্ভের আদিপর্ব ও বাঙালীর মানস- 


সংস্কৃতি ২৩-_২৯ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ইংরাজ রাজকর্মনচারিগণের গন্ত চার্চ] ৩০-২-৩৪ 
ভূতীয় অধ্যায়-শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৩৪--৪৩ 
চতুর্থ অধ্যায়-_বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ) ৪-_-৬& 

£ দ্বিতীয় পর্ব £ 
॥ রামমোহন ও বাঙালীর মানস-সুক্তি ॥ পুঃ ৬৯-২-১৪২ 
প্রথম অধ্যায়-পটভূমিকা ৬৯৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_রামমোহনের প্রতাব ও বাংলার নবজাগৃতি ৯৬১২৩ 
তৃতীয় অধ্যায়-_রামমোহনের সমসামধিক বাংল! সাহিত্য ১২৪_3১৪২ 


£ তৃতীয় পর্ব £ পৃই ১৪৫--৩০১ 
॥ ভাবছন্ছ্ ॥ 
'প্রথম অধ্যায়-_সাংস্কৃতিক পটভূমিকা 4 ১৪৪--১৭৯ 
দ্বিতীয় অধ্যায়--বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর ৩৩ ক ১৮২১৩ 
ভূতীয় অধ্যায়- ঈশ্বর গণের শিক্য-সন্প্রদায় ২১৪--২৪২ 
চতুর্থ অধ্যায়-_মদনমোহন তর্ালঙ্কার ও বঙ্গদ-স্কৃতি ২৪৩--২৫১ 


'সঞ্চম অধ্যায় অক্ষাচ্মার দত্ত ও বৃদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ| ২২৯ ওড্উ, 


ঃ চগ্র্থ পর্ব £ 
॥ বিষ্াসাগর ও বাঙালী-মানসের বিচিত্র বিবর্তন ॥ পৃঃ ৩০৫-_.৪৭৮ 


প্রথম অধ্যায়-_বিগ্ভাসাগর ও বাঙালীর ভাবশ্বিপ্লৰ ৩০৫-_-৩৬৫ 
দ্বিতীয় অধ্যায়-_মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংগ্কতি ৩৬৬-_+৪০৮ 






ভূতীয় অধ্যায়-_বিগ্তাসাগরের সমকালীন বাংল! সাহিত্যে 

বাঙালীর মনঃপ্র্কৃতি ৪০৯----৪৫৩. 
চতুর্থ অধ্যায়_দমকালীন নাট্য-সাহিত্য ৪৫১--৪৭৭ 
*উপসংহার_ ৪৭৮ 


নির্ঘস্ট-_ ৪৭৯ 


ভূমিকা! £ পূর্বাকথা ঙ. 
সাহিত্যেও ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ নানাতাবে-_কখনও স্পষ্ট, কোথাও বা৷ অম্পষ্ট 
রূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 

প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিতে গেলে ধর্মনৈতিক 
বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়৷ লওয়া প্রয়োজন ) কারণ অর্থ নৈতিকঃ সামাজিক, 
রাষট্বিস্তাস__-এক কথায় জীবনের যাবতীয় বহিরঙ্গ সাধনা, সমস্তই অনাধুনিক 
বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি ধর্মচেতনার দ্বারা শিয়স্ত্রিত হইয়াছে । নিম্নে 
প্রাচ'নঞ্ ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের প্রভাব সংক্ষেপে 
আলোচনা করা যাইতেছে । 

বৌদ্ধ প্রভাব- বঙ্গে মুসলমান প্রভাব বাঙালীর মানস-প্রকরণটিকে 
নানাদিক দিয়া প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিল। তাহার পূর্বে কয়েকখানি বৌদ্ধ 
তাস্ত্রিক পুঁথি ভিন্ন বাংল! সাহিত্যের আর কোন সন্ধান পাওয়৷ যায় না। 
অবশ্য পাল ও সেন বংশের শাসনাধীনে আসিয়! বাঙালীর ধর্্রীয় ও মানস- 
প্রক্কতি কোন্‌ পথে ধাবমান হইতেছিল, তাহ! তদানীস্তন লিপিলেখ হইতে কিছু 
কিছু অন্থধাবন করা যায়। পালরাজগণ প্রধানতঃ ছিলেন মহাযাম শাখাভুক্ধ ; 
মহাযান মত হিন্দুর নবজাগ্রত সংস্কৃতির প্রবল প্রভাবের সম্মুখে “বৈতসীবৃদ্তি” 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ফলে হিন্দুর নব্য পৌরাণিক সংস্কৃতি গ্বহাযান 
মতবাদকে দ্রুত আত্মসাৎ করিযা ফেলে । মহাযান মতের সর্বাধিক প্রভাব 
ছিল লৌকিক মনে। , ইহার স্মিত তান্ত্রিকতা; অন্যান্য নানাবিধ গনতন্ত্রের 
রহস্তাচার মিশ্রিত হইয। চর্য্যাপদের পটভূমিকা নির্মাণ করে। কিন্ত একট! কথ! 
স্মরণীয় ; এই চর্য্যার ধর্মনৈতিক মতামত শুধু কি সমাজের অন্ত্যজের মধ্যেই 
নিহিত ছিল? ইহার সুক্ষ সাক্কেতিকত! ও ধর্মাহুতৃতির ব্যক্তিগত সাধননির্দেশ 
কেবল সমাজের অস্ত্যজের মধ্যেই যে কেন্দ্রীতৃত ছিল-_হ্হা! বিশ্বাস যোগ্য নহে। 
অদ্ভূত অলৌকিকত্ব দেশের শিক্ষিত মহলেও প্রচলিত ছিল। “সেকশুভোদয়: 
গ্রন্থের রচনাকাল বা ভাষা! লইয! মততেদের অবকাশ থাকিলেও ইহা হইতে 
একট! কর্থী স্পষ্ট হইতেছে যে, লক্ষণ সেনের প্লাজসতাতেও প্রচুর অলৌকিক 
গালগল্প প্রচলিত ছিল। স্বুতরাং চর্য্যার ধর্ঘ্মচেতন! অর্থাৎ, সংমিশ্রিত বৌদ্ধ 
সহজিয়। মত সমাজের উচ্চ কোটিতেও একেবারে অপাংক্রেয় ছিল না বলিয়া 
অনুমিত হয়। ভষ্টভবদেব বা হলাফুধ মিশ্র বৈদিক সংস্কারের পুনঃ প্রবর্তনের 
চেষ্টা করিলেও সমাজের উচ্চ-নিম্ন উভয় স্তরেই বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার 
একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। বল্লাল সেম এক ডোমজাতীয়। রযীকে লহ 


১ [ উনবিংশ শতাবকীয় প্রথমার্থ ও বাংল! সাহিত্য 


তন্ত্রসাধ্ন৷ করিয়াছিলেন__এই জনক্রতির মুলেও একপ্রকার লৌকিক ধর্মনৈতিক 
রহস্তাচারের প্রভাব রহিয়াছে । আমাদের অনুমান, পালযুগের কিছু পূর্ধে 
ফর্ণনুবর্ণের শশাঙ্ষের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্ত লাভ করিতে চেষ্টা করে। 
ফিপ্ত তখন মহাযান বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক এই সমগ্ব 
দক্ষিণ ভারত হইতে ছুইটা তীক্ষ শাক আসিয়! বৌদ্ধধর্শের মর্স্থলে বিদ্ধ 
হয়; একটি শঙ্রাচার্য্যের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাণ, আর একটি রামাহ্থজের প্রেমতক্কির 
সর্ব-বিদারী আবেদন । এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 
মহাযান বৌদ্ধমত পৌরাণিক দেবদেবীর পক্ষপুটে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। 

পরবর্তী বৌদ্ধতান্ত্রিকতা বৈষ্ঞবধর্থ্বের বন্াপ্রবাহে দিগন্তে ভাসিয়া গেলেও 
গ্রকেবারে নিশ্চিহ্ন হইযা যাষ নাই । শ্রীকষ্তকীর্তনের স্থানে স্থানে যে তান্ত্রিকতার 
উল্লেখ আছে, মঙ্গলকাব্যের সষ্টিতত্বে ও অন্যান্ত অংশে, গোরক্ষ-বিজয ও 
ময়নামতীর গান, শূন্য পুরাণ, ধর্মঠাকুরের বতপৃজাউৎসবে, বৈষ্ণব সহজিযাদের 
রাগান্সিকা পদ ও কড়চাষ বৌদ্ধ তান্ত্িকতা ও শৃন্তবাদের বিলীযমান উদাহরণ 
পাঁওয়! যাইবে । নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র পতিত বৌদ্ধগণকে বেষ্চবসমাজে 
গ্রহণ করাতে কি ভাবে এই বৈষ্ণবসম্প্রদায ধ্বংসের পথে গিষাছিল, তাহ! 
এতিহা'সিক মাত্রই অবগত আছেন | সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্শ 
পরবন্তীযুগে নৈষ্টবধর্থের প্রভাবে অত্যন্থ সঙ্কুচিত তইযাছিল। তছ্ছপরি 
শূন্যবাদ মানুনের মনে পরম শাস্তি ও সান্তনা দিতে পারে নাই | প্তাই বোদ্ধ- 
ধর্ম বাংল! দেশে গ্াভাবিক মৃত্যু বরণ করিল, সাহিন্য ও সমাজে কোথাও 
বাঁচিষ! রইল না। কেবল কণ্তকগুলি উপধর্থের মধ্যে গুহশাস্ত্র আয করিষা 
কুল হারাইয! অশ্বীভৃত হইযা পন্ডিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাচীন বাংল! 
সাহিত্যে নৃহন রসপ্রেরণ। সঞ্চার করিযাছে--বৌদ্ধধর্্ম নতে, বৈষব ও 
শাক্তধর্ম | 

বৈষ্ণবপ্রভাব-_প্রাচীন বাংল! সাহিন্য ও বাঙালী জাণ্তর মনোধর্শ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রস্তাবে যে অভিনব গন্তিবেগ লাভ করিযাঙ্ছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। বাধাকসেের প্রণযলীলারলক গল্পকাহিনী পূর্বাতারতে 
বহুকাল হইতে প্রচলিন্ত ছিল । গাথাসপ্তশতী, সদুক্তিকর্ণামুত, গীতগোবিন্দ 
এবং লক্ষণমসেনের মভাকবিদের মধ্যে সংস্কত তালায় যে-সমস্ত উত্তট শ্লোক 
এ্রবং কাব্যকাহিনী জনপ্রিয় হইযাছিল+ তাহতে শুধু রাজসভাকেজিক 
গাগরিক জীখনের লীলা-লাম্পট্যই ছিলনা ;? আমাদের অনুমান, জনসাধারণের 


ভূমিকা 2 পূর্বকথা , 
মধ্যে রাধাকঞ্ণ বিষষক যে গল্পকাইিনী ও রস-রসিকতা! প্রচলিত ছিল, তাহাই 
মাঞ্জিত ও সংস্কৃত হইযা কাবাসংগ্রহে ও লকন্্পণসেনের সতাকবিদের চিত্তে 
স্থান পাইযাছিল। তাগবত-বহিভূর্ত একপ্রকার আদিরসাত্ক গগোষ্ঠগীতি 
বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। পরে তাহার সহিত ডুত্তর ভারতের কৃষ্ণতক্তি- 
শাখার গ্রন্থাদির পরিচযের ফলে শ্রী: ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর দিকে আদিরসাত্মক 
কাহিনীতে তক্িভাব জাগ্রত হয। বিদ্যাপতির পদাবলী, বড়ুচণ্ডীদাসের 
শ্রীকঞ্কীর্তন এবং মালাধর বস্থর আ্রীরুষ্জবিজয তাহারই সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য 
মহাপ্রভুর আ.বর্ভাবের অব্যবহিতপূর্বে রূপ ও সনাতন গৌড়ের অদূরে 
রামকেলি গ্রামে সংস্কত তাষায বেঞ্চবধর্থ ও সাহিত্য সম্বন্ধে চর্চা আরম্ভ 
করিযাছিলেন । তবে তখনও মহাপ্রভুর রাগান্ুুগ! সাধন একটা ধর্্মাচার বা 
“কাল্ট* ব্ূপে গডিয! উঠে নাই । 

পরে মহাপ্রভুর দিব্য আ বর্ভাবের বিছ্যুত্প্রভাবে সমগ্র গৌড়বঙ্গে বৈষৰ- 
ধর্মের যে বিপুল প্লাবন জাগিল, তাহার দুর্বার প্রভাবে বাঙালীর জনজীবন 
ও সংস্কৃতি নব নব রূপান্তর লাভ করিল। ইসলামের আক্রমণের পর বাঙালী 
হিন্দু যেন প্রচণ্ড আঘাতের ফলে আত্মস্থ হইল এবং বহিজ্জীবনে অধিকার 
হারাইয! বৈষণবধর্মের অবগাঢ় রাগাস্বিক। সাধনায আত্মগোপন করিল। 

বৈষণবপদাৰলী ও জীবনীমা।ং-ত্যর সাহিত্যিক মূল্য যে বিদ্ময়কর, তাহাতে 
সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার একটা! উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, বাঙালী আপনার 
রুদ্ধ আবেগের আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইল। সর্বোপরি মর্ত্যের প্রতি 
একটা আন্তক্যবাদী অন্থভূতি ও নিষ্ঠা এবং মত্ত্যমানবের প্রতি মমতা"- 
চৈতন্ধদেব ও অন্তান্য বৈষ্বধর্মগুরুর জীবনীর মধ্যে বিকাশ লাভ করিল । 
অবশ্য “এই বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্শচর্যযার পশ্চাতে দক্ষিপত্বারতীয় “আলোম্ার' 
সম্প্রদাষের , প্রেমমার্গীযফ কবিতা ও মহাপ্রত্থর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ যে বহুল 
পরিমাণে আদর্শের উৎস সি করিযাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙালীয় 
লমাজব্যবস্থ! এই বৈ ধর্মে বিশ্ময়কর বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছিল-_সুদলমাদও 
শ্রদ্ধার সঙ্গে এই বৈষবসমাজে স্বীকৃত হইলেন, নরোত্ধম ঠাকুর কায়স্থ বংশোক্ুত 
হইয়া ব্রাহ্মণের গুরুরূপে পূজিত হইলেন, *নীচ চরিত্র সুমহৎ কল্যাণ লাভ 
কর্িল। মহাপ্রতূর পরবর্তী বৈষবধর্মও ,কিছুকাল এই উচ্চ ধর্াদর্শ রক্কা 
করিতে পারিযাছিল ; কিন্তু কালক্রষে ইহাতে দূষিত আদর্শ জিশ করিল। 
বৃষ্াঘন্তে হড়গোব্ামী প্রডূদের নির্চোত যতিজ্গীবনের আদর্ষ বাংলঃরেশর 


৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বৈঞ্চবসন্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়! পড়িল। আবার অন্যদিকে 
নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্ত্র বৌদ্ধ সহজিয়া মতাবলম্থী ব্যক্তিগণকে বৈষবসমাজে গ্রহণ 
করাতে দেহকেন্দ্রিক তান্ত্রিক রহস্তাচার বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও প্রবেশ করিল। 
ফলে ১৭শ শতাব্দীর শেষণ্চাগে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের ভ্রুত অবনতি হইতে 
লাগিল ; শেষে কবিওয়ালাদের অশিষ্ট ও গ্রাম্যরসরুচির স্থল স্পর্শে বৈষ্টব 
পদশাখার স্নিগ্ধ শুচিতা ও জীরনের অস্তগ' বাণী হারাইয়া গেল। 
_বাংলাদেশে কঞ্চতক্কিশাখা ১২শ শতাব্দী হইতে জনচিত্তে 
স্থান পাইলেও রামতক্তিশাখা কোনদিনই উত্তর ভারতের অস্রূপ ধর্ম-সচেতন 
গোষ্ঠী বা কান্টূপে প্রাধান্ পায় নাই, কোন উপাসক বা পৃজক সম্প্রদায়ও 
গড়িয়া উঠে নাই । রামায়ণ-মহাভারতের অহ্থবাদ ও তাহাতে বণিত কাহিনী 
ও চরিত্র সম্বন্ধে বাঙালী প্রাচীনকাল হইতেই অবহিত ছিল : রামায়ণের 
অনেক কাহিনী বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। কিন্ত 
রামায়ণের অন্বাদ ব্যতীত অন্য কোন আখ্যানকাব্য বা গীতিশাখায় রামায়ণের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে নাই,_-যদিও মঙ্জগলকাব্যে ও অন্যান্য সমশ্রেণীর সাহিত্যে 
রামায়ণ-মহাভারত হইতে অনেক প্রসঙ্গ উদ্ধত হইয়াছে । বৌদ্ধ, বৈষুব, 
শাক্ত ও শৈব- প্রধানত: এই কয়টি ধর্মমত প্রাচীন বাংল! সাহিত্যকে 
প্রভাবান্ষিত করিয়াছে । “কাহ্‌ ছাড়া গীত নাই,__-এই প্রবচনেই বাঙালীর 
জীবনধারার পরিচয় পাওয়া! যাইবে। তুলসীদাসের “রামচরিত মানস” উত্তর 
ভারতে যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বাংলাদেশে রামায়ণ ও 
মহাভারত ঠিক সেইরূপ ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে নাই। 
মঙ্গলকাব্যে ধর্মাচেতনা_মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্ত 
পরিলক্ষিত হয়, তাহা সত্য বটে; কিন্তু পৌরাণিক দেবদেবী ও গ্রাম্য দেব- 
দেবীর মধ্যে প্রায়শঃই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে । ১৬শ শতান্দী হইতে বাঙালীর 
সমাজ ও সংস্কতির পুরাণীকরণের যে চেষ্টা চলিতেছিল, তাহাতে মনে হয়, 
মঙ্গলকাব্যের আর্যেতর দৈবদেবীগণ অতি সহজেই পৌরাণিক মণ্ডলে প্রবেশের 
ছাড়পত্র পাইয়াছেন। মনসা! ও চণ্ডীমঙ্গলে পৌরাণিক প্রভাবের সহিত গ্রাম্য 
পরিকল্পন! একেবারে মিশিয়া গিয়াছে । এই দুই দেবীকে কেন্ত্র করিয়া যে 
উপধর্ধ-গোঠী গড়িয়। উঠিয়াছিল, তল্মধ্যে মনসাদেবীর উপাসকগণ এখনও 
বর্তমান। একদা হয়তো দেশের মধ্যে বিশেষ শ্রেণীর চণ্ডী-উপাসকগণও 
বর্তমান ছিলেম। ' তবে“চতী, মনসা, শীতলা--লৌকিক শাক্তদেকী-আপ্রিত 


ভূমিকা! £ পূর্বকথা র্‌ 

উপধর্ধরুলি প্রাকৃতিক ছুব্বিপাক হইতে বাঙালীকে রক্ষা! করিবার জন্যই যেন 
আবিভূতি হইয়াছিল। ধর্মঠাকুর, কালুরায়ঃ দক্ষিণরায়, ওলাবিবি প্রত্ৃতি 
লৌকিক দেবদেবীগণের পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্শগগোর্ঠীর প্রভাব থাকা বিচিত্র 
নহে।” চণ্তীপৃজা! শুধু যে নারীসমাজে বা সমাজেরু নিয় স্তরে প্রচলিত ছিল, 
তাহা নহে। চৈতন্ প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব হইতে চত্তী, মনসা ও বাণশুলী 
পূজা সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল । অনেক পরে শাক্ত ধর্মের প্রভাবে 
গড়িয়। উঠে কালিকামঙ্গল শ্রেণীর কাব্য-_যেখানে ধর্মের মোড়কে আদিরস 
পরিবেশনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য । ধর্থ্মঙ্গল রাটের “জাতীয় কাব্য” হইতে পারে ; 
কিন্ত ধর্মঠাকুরের পৃজা প্রচারের জন্যই এই কাব্য ও ধর্শ্মগোষ্ঠীর উত্তব হয়-__ 
জাতীয়তাবোধের ফলে নহে। 

তন্ত্র ও শৈবধর্শ্ের সংমিশ্রণে স্থষ্ট নাথধর্শ, শিবায়ন শ্রেণীর লোকসাহিত্য,_- 
হিন্দু ও বৌদ্ধতাস্ত্রিকত! প্রভৃতির রাসায়নিক সংমিশ্রণে এই সমস্ত লৌকিক 
মঙ্গলকাব্যের ভিত্তি নিশ্মিত হইয়াছিল। এমন কি সত্যনারায়ণের মহিমাজ্ঞাপক 
মঙ্গলকাব্যশ্রেণীর পালাগানগুলিতেও ইসলামের পীর-ফকির-মুরসিদ প্রভৃতির 
ঘারা নিয়ন্ত্রিত লোকোত্তর ধর্মচৈতনার প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। অবশ্য 
প্রবলতর শাসক শক্তির প্রসাদ ভিক্ষার জন্যই হয়তো স্থানীয় হিন্দু-সমাজ 
বৈতসীবৃত্ির বশে ইললামের সহিত সন্ধির চেষ্টা করিয়াছিল; এইভাবে 
বাংলাদেশে বারবার ধর্ম সমন্বয় হইয়াছে, এবং মিঅ ধর্মমবোধই বাঙালীর 
প্রাণধর্ম্নে পরিণত লাত করিয়াছে । এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যে তাহারই প্রভাব 
দেখা যায় । 

নাথধর্শও শৈব ও তন্াশ্রিত ধর্মমতের সংমিশ্রণে গঠিত ভইয়াছে। নাখ- 
সাহিত্যের গ্রস্থাদিতে যে ধর্মদর্শন ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই £কায়াসাধনা”__এবং 
্ধ্যার যুগ ভুইতে এই সাধনাই লোকজীবনের মধ্য দিয়! চলিয়া আসিয়াছে ।১ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বাউলের দেহতন্থবিষয়ক গানেও সেই কায়াকেন্ত্রিক 
সাধনার ধার্]ই স্প& হইয়া! উঠিয়াছে। মুসলমান হুর্ধী মতাবলম্বী সাধকগণও 
এই গুঢ়চারী “কায়৷ সাধনা'র ধার! ত্যাগ করিতে পারেন নাই।২ সহজিয়! 
বৈফবগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তিকায় * এই জাতীয় ধর্শসাধনার গোপন গুরুমুখী 
পন্থার ইঙ্গিত দিয়াছেন। 

সর্বশেষে বাউলগানের উল্লেখ করিতে হয়। বাউলগান ১৮শ শতাব্দী 
হইতেইএকটি বর্ধশাখার লাধনপ্রণালীয়পে পরিচিত হইয়াঁছে। বাউলগানের 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


একাংশে কাঘাসাধনার দেহগত বর্ণনা আছে'। কাযার মধ্যেই ধিশ্ব ও 
বিশ্বাতীতকে উপলব্ধি করার কৌশল বাউলসাধনার বাস্তব অঙ্গ। আবার 
ইছার মধ্যে অধ্যাত্ব-ব্যগ্তনা, মনের মাহৃষকে উপলব্ধি, বিশ্বেশ্বরের একপ্রাণতা 
ইত্যাদি গৃঢ় ও চিস্তাগ্রাহত তত্তসমূহ ব্যক্ত হইযাছে। বিভিন্ন শ্রেণীসংশ্রদায় 
জাতির্পাতির সীমা' লঙ্ঘন করিযা বাউলতত্বের উদার শ্রীক্ষেত্রে মিলিত 
হইয়াছে। এখানেও দেখা! যাইতেছে যে, বিশুদ্ধ ধর্শাচেতনা সাহিত্যের নানা 
অঙ্গের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে । শান্ত পদকারগণ প্রধানতঃ তক্ত ও মুযুক্ষু ; 
রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত প্রভৃতি ছুই চারিজন পদকর্তাকে ছাড়িযা দিলে 
অধিকাংশ শাক্তপদের কাব্যসৌনর্য্য নিতান্ত গৌণ। কিন্ত যে বাউল 
গানগুলিতে নিছক তত্তববকথা ব্যক্ত হইযাছে, তাহারও মধ্যে অপূর্ব কবিত্বের 
সন্ধান পাওযা যায। সে যাহা হউক, প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের মূলে যে 
বিভিন্ন ধর্্স্প্রদায বারি সেক করিযাছে, তাহা অবশ্স্বীকার্য। অবশ্য 
অধিকাংশ স্বলে কাব্যরস অপেক্ষা তত্বদর্শন বা ধর্মাচার প্রাধান্য পাইযাছে ; 
তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাষ্্রী ও সমাজ অপেক্ষা 
ধ্মচেতনাই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিযাছে। 


॥ ২ ॥| 


প্রাচীন বাংল। সাহিত্যে রাষ্ট্রবিহ্যাস 


রাষ্ুবিন্তাম ও রাজ্যশ।সনের সহিত সাহিত্যেবও যে নিবিডতর আত্বীফতার 
সম্পর্ক থাকিতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে ইতন্ততঃ 
ধিকীর্ণ হইযা! আছে। অগাস্টাস যুগে রোমকসাহিত্য, গুপ্তযুগে সংস্কৃত 
সাহিত্য, এলিজাবেখাম যুগে ইংরাজী সাহিত্য এবং পাঠান স্থুলতানদের 
, আমলে বাংলা সা'হত্যের প্রভূত শ্রীরৃদ্ধি বিচার করিলে একথা ছুম্পঞ্ট হইবে 
যে, স্বশাসনের সহিত সাহিত্যের জীবনবিকাশের অঙ্গাঙগী সম্বন্ধ রহ্যাছে এবং 
তাহাই স্বাভাবিক । অবশ্য রাষ্িক “মাত্ন্যন্তাষের মধ্যে নিক্ষিণ্ড হইয়াও কৰি 
মিরালম্ব তাবলোকে সমাহিত হইতে পারেন। কিন্তু কবিও রাহ্তিক এবং 
সামাজিক জীব । তাই মাঝে মাঝে অতিশয ব্যক্তিস্বতস্ত্র আত্মসংহত কবিও 
' রাহিক চক্রবাত্যার ত্বারা আক্রান্ত হুইয়া জাপনার কক্পহর্গ হইতে স্িত্যুত 
হইয়া পড়েন । 


ভূমিকা £ পূর্বকথা ৰ 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে রাষ্ট্র বা সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রতাব 
সর্বদা অনৃভূত না হইলেও এই দীর্ঘকাল-প্রসারিত সাহিত্যের অন্তরালেও যে 
দেশকালের প্রভাব রহিযাছে, তাহা আহ্বমানিক হইলেও *অযথার্থ নহে। 
একটু অবহিত হইলেই পুরাতন বাংল! সাহিত্যের পশ্চাদূপটেও একটা বস্তুগ্রাহ 
দেশকালের সীম! আবিষ্কার করা একাস্ত দুরূহ হুইর্বৈ না 
্ধ্যাপদের রচনাকালের এক প্রান্তে পালরাজবংশ, আর এক প্রান্তে সেন. 
রাজবংশ । কিন্তু এই বিচিত্র পদসমষ্টি হইতেত্তৎকালীন জনসাধারণের বিচিত্র 
জীবনধারণপদ্ধতি ও চিস্তাজগতের স্পষ্ট পরিচয পাওয়া! গেলেও* ইহাতে 
তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্ররষ্ট উদাহরণ কুত্রাপি পাওয। যাষ নাই। আমাদের' 
অনুমান, চর্যাপদ যাহাদের জন্য রচিত হইযাছিল, তাহাদের সহিত রাষ্ট্রশাসন 
বা! রাজকতস্ত্বের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। সমাজ-জীবনে তাহার! ছিল 
অন্ত্যজ, সম্ভবতঃ রাষ্ট্রজীবনেও তাহারা ছিল অপাংক্তেয়। দাবা খেলার 
রূপকে চর্ধ্যাফ রাজতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায ।« তখন সিদ্ধাচার্য্গণ মঠে 
মন্দিরেই ব্রাহ্মণ্যসমাজে নিন্দিত গোপনীয় আচার-আচারণ সম্প্রসারণের চেষ্টা 
করিতেছিলেন। স্তরাং কখন পালবংশ শূন্যে মিলাইষা! গেল, সেনবংশ 
অধিষ্ঠিত হইল, দেশে বৈদিক সংস্কৃতি উচ্চকোটির মধ্যে অপ্রতিহ্ প্রভাব 
বিস্তার করিল, বল্লালসেন নূতন করিষ! হিন্দুর শ্রেণীবিষ্ভাসে মনোনিবেশ 
করিলেন--ইহার কোন ইষ্জিচই নৌদ্ধসিদ্ধাচাধ্যগপের*পদে পাওয়া যায় না। 
অনশ্য তাহার প্রধানতঃ ছিলেন মুমুক্ষ, এবং জীবন্ুক্তির জন্য তন্ত্রমন্ত্র প্রন্ভৃতির 
সাহায্যে রহস্তাচার অবলম্বন করিযাছিলেন ; স্থুতরাং শাসকশক্কি ও রাষ্ট্রবিন্তাসের 
প্রত তাহাদেব বিশেষ দৃষ্টি ছিল না । 
থী,ঃ ১২শ শতাব্দী হইতে ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যস্ত প্রায ছইশত বৎসর 
ংলা পূঁখিপত্রের সাক্ষাৎ পাইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, স্জ্যমান বাংলা 
সাহিত্যে রাষ্্র কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল কিনা। 
১৪শ শতকের পর হিন্দু ও মুললমানের বিরেচধে অংশতঃ সধাধান হইসে, 
অপেক্ষাকৃত শাস্তিময পরিবেশে আবার সাহিত্য রচনার হৃত্রপাত হইল। মিথিলার 
বিদ্তাপতি, বাংলার বড়ু, চণ্তীদাস ও মালাধর বন্ধুর সমসাময়িক এতিছাষিক 
কটন! আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে যে, ইহারা থে যুগে জাবিভূতি 
হইয়াছিলেন, তখন সমান্ত ও রাষ্ট্র সদ্ধে নিশ্ষিন্ত থাক! সম্ভব ছিল না। কারণ 
তথ্ঠ বাঙালী ভৃদ্বামী ভৃষি হারাইয়! ফেলিয়াছিত্র ? বিদ্বান অভিজাত সম্প্রদায় 


১০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


নিঃস্ব হইয়া! পড়িয়াছিল। ম্বুতরাং আগন্তক শাপক “তুরুকের' প্রতি হিন্দু 
জনসাধারণের ভীতিমিশ্রিত ঘ্বণা সঞ্চারিত হইয়াছিল। বিষ্ভাপতি বোধ হয় 
এই পটভূমিকাম্ন দড়াইয়াই “তুরুকের' প্রতি স্বণা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।* 
বড়ু চণ্ডীদাসের গোষ্ঠকাহিনীতে রাষ্ট্র ও সমাজের ছায়াপাত হইবার বিশেষ 
সম্ভাবন! ছিল না। তথাপি মনে হয়, কৃষ্ণের প্রতি রাধার “গোহারি' এবং 
*কংসের দোহাই পাড়িয়। রাধার আত্মরক্ষার চেষ্ঠা* এই ষুগের বাংলার তরল 
রাহ্িক অবস্থার কথ! স্মরণ করাইয়ী৷ দেয়। 

বিগ্তাপতি কোন কোন পদে মুসলমান নৃপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন” » 
মালাধর বন্ধ যখন ভাগবতের বাংল! রূপান্তর রচনা করিতেছিলেন, তখন 
মুদলমান রাষ্ট্র হিন্দুসাজের উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ না 
হইলেও উভয় সমাজের রুচি ও রীতিতে তিক্ততার প্রকোপ অনেকাংশে হাস 
পাইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর দেশ অধিকারের মত বৃহৎ ঘটনাটি 
এদেশীয় জনসাধারণের চিত্তের উপরিতলেই আঘাত হানিয়াছিল। "শূন্ত পুরাণ” 
ও “অনিল পুরাণ” কাব্যে উল্লিখিত “নিরঞ্জনের রুষ্ম!* নামক কৌতৃহলপ্রদ পংক্কি 
কয়টি পাঠে এইটুকুমাত্র অন্থমিত হয় যে, বিজয়ী মুসলমানগণ বিজিত হিন্দুর 
উপর অত্যাচার শুরু করিলে একদল স্থানীয ব্যক্তি তাহাতে অতিশয় পুলকিত 
হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তাহারা ছিল ত্তাস্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভূক্ত ।» ইসলামের 
অভ্যুদয়ের ফলে বাঙালীর আজন্ম লালিত সংস্কার পর্য্যস্ত বিপর্য্যস্ত হইল । 
কিন্ত তাহাতে বাঙালী কবির চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারা যায় না । 
কারণ সাহিত্যে তাহার প্রতিচ্ছায়া পড়ে নাই । রাষ্ট্র যেমন ইসলামের বিচিত্র 
ধর্শমতকে স্বীকার করি! লইয়াছে, সেইরূপ সমাজ ও সংস্কৃতি দূর হইতে 
ইসলামকে তয় করিয়াছে, সক্রিয় ভাবে বাধা দেয নাই। 

ধর্শ্মঙ্গলকাব্যে সুদূর ১০ম--১১শ শতাব্দীর বাংলাদেশের পাল সাস্রাজ্যের 
রাজনৈতিক দ্বন্দের কিছু কিছু আন্তান আছে।১* কিন্ত কাল্পনিক কাহিনীর 
জন্ত এ্রতিহার্সিক ইঙ্গিত স্পট হইয়া উঠ্ঠিতে পারে নাই, এবং ইতিহাসকে 
রূপকথার অঞ্চলতল আশ্রয় করিতে হইয়াছে । মুঘল-পাঠানের রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামের ফলে বাঙালীর বাস্তব জীবন বিপর্য্যস্ত হইলেও সাংস্কৃতিক 
জীবনে তাহার প্রভাব প্রায়ই খুঁজিয়া! পাওয়া যায় না। একমাত্র মুকুন্দরামের 
টত্তীমঙ্গলে সেই বিপর্য্যয়ের কিছু কিছু আভাস আছে। ধর্খমঙ্গলৈর কবি- 
পরিচয় খণ্ডে প্রায়ই দেখা'যায় গে, অসহায় কবিকে রাজার পাইক নানাস্থাবে 


ভূমিকা! £ পূর্ববকথা ১১. 
নিগ্রহ করিতেছে, ক্ষীণ কবির স্বন্ধে গুরুভার মোট তুলিয়া দিয়া বেগার 
খাটাইতেছে। ইহা! বোধ হয় এ অরাজকতার মমকালীন বিপর্ধ্যয় কাহিনী । 
মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষ ও বাংলার সামস্তবর্গের বিচুর্ণীকরণের সময়েও বাঙালীর 
কবিতন রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে বিপর্যস্ত হয় নাই।, “নৃপতি হুসেন শাহ অর্জন 
অবতুর” ইত্যাকার প্রশস্তি বচনের বাঁধাবুলি বাদ দিলে ইনলাম-অতিঘাত 
বাঙালী কবির মনে বিশেষ কোন স্বাদেশিক চেতন! সঞ্চার করে নাই । মুঘলের . 
বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবে যে-প্রকার তৌম স্বাতন্ত্র্য মারাঠা৷ ও শিখের স্তায় 
ু্র্য স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন সামরিক জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল, বাংল! দেশে অহুরূপ 
রাষ্ত্রিক কারণ বর্তমান থাকিলেও সেইন্গপ কোন স্বদেশাভিমান জাগ্রত হইবার 
অবকাশ পায নাই। ১৬শ শতাব্দীর শেষতাগ হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
পর্য্যন্ত প্রায আড়াইশত বৎসর ধরিয। নান। আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়! মুঘল 
রাজশক্তি সমগ্র বাংলায অপ্রততহত প্রভাবে আক্নবিস্তার করিয়াছে । এই 
আড়াইশত বৎসরের মধ্যে বাঙালীর ছুর্দশা চরম সীমায পৌঁছাষ | . অর্থ নৈতিক 
বিপর্ধ্যয, মুঘল শাসকের অর্থশোষণ,১১ সামস্ত ও উপসামস্তবর্গের প্রাধান্ত 
ইত্যাদি কারণে বাঙালীর প্রাণরদ শোধিত হইলেও সাহিত্যে তাহার উত্তাপ 
সধশরিত হয নাই। পলাশীর যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে বর্গীর উৎপাতে ফলে 
বাঙালীর ধনপ্রাণ ও মানইজ্জত একেবারে নষ্ট হইল। গঁঙ্গারামের “হারাই 
পুরাণে? এই অত্যাচারের বীৎ 'স বর্ণনা স্থান পাইযাছে+২ | ছড়া, লোকগীতি, 
নারীদের ব্রতাদির মধ্যে এই মহারাষ্ট্র বিপর্য্যযের কিছু কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে । 
অপর দিকে শোতা সিংহ ও আমীর খাঁর বিদ্রোহের ফলে১০ পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণ কিষৎকালের জন্য যে বিমুঢ় হইয! গিযাছিল; সাহিত্যে কিন্ত তাহার 
প্রভাব পড়ে নাই। পলাশীর যুদ্ধের মত ঘটনাও বাঙালীর মনে কিছুমাত্র 
রেখাপন্ঠত করে নাই। 

পর্তগীজ জলদম্যরা যখন দক্ষিণবঙ্গ উৎসন্্ন করিষা ফেলিতেছিল, তখনও 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাহার বিশেষ কোন প্রজগব পড়ে নাই? “রাতদিন 
বেষে যায় হার্খাদের ডরে”-_মুকুন্দরামের এই উক্তি ভিন্ন মধ্যবুগীয় বাংল! 
সাহিত্যের আর কোথাও এই আগন্ধকগণের উল্লেখ নাই। কুলপঞ্জিকায় উক্ত 
“ভরার মেযে* বা কুলে “ফিরিঙ্গীদোষ এবং দেহে “ফিরিঙ্গী ব্যাধির ইঙ্গিত 
সমাজে ইহাদের প্মারকচিহ্ন হইয়! বিরাজ করিতেছে । ভারতচম্ত্র অপেক্ষাককত 
আঙ্কুনিক কালে জন্মিয়াছিলেন। বোধকরি দেই কারণেই তাহার কাব্যের 


১৯. উনবিংশ শতান্ষীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


নানাস্থানে তৎকালীন রাষ্ত্রিক উতানপতনের ইঙ্জিত আছে। ফিরিঙ্গীর প্রতি 
তাহার অল্নাজ্ত মন্তব্য উপতোগ্য__ 

'যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত? 

কর্ণবেধ নাহি করে ন৷ দেয় সুন্নত ॥ 

শোঁচ দ্মাচমন নাহি যাহা পাষ খাষ। 

কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায। 

মুঘল কতৃক প্রতাপাদ্িত্যের পরাজয় বর্ণনা ভারতচন্দ্রের স্বাদেশিক চিত্ত 
আদে ব্যথিত হয নাই। তিনি নিরুত্বিগ্ন চিত্তে প্রতাপাদিত্যের পরাজয ও 
'শোচনীষ মৃত্যু বর্ণনা! করিষাছেন।১* “অন্নদামঙ্গল” ও “মানসিংহে” সমসামযিক 
ঘটনার সামান্ত উল্লেখ আছে মাত্র; কিন্তু মুঘলের পীডনে বাঙ্গালীর যে 
অর্থনৈতিক হতাশা ক্রমেই স্তপীরুত হইয! উঠিতেছিল, তারতচন্ত্র কোথাও সেই 
ব্যর্ঘতার ইঙ্গিত দেন নাই । ভারতের স্বাদেশিক চেতনা যে যুরোপের দান নহে, 
তাহার প্রধান প্রমাণ রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির স্বদেশের প্রতি 
একাস্ত নিষ্ঠা । কিন্তু বাংলাদেশে রাজ্য ভাঙা-গডা৷ চলিলেও তাহার ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয৷ জাতীয আবেগের মধ্যে নূতন বল ও উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে 
নাই । এই যে নিরুগ্যম, নিরুৎসুক ওদসীন্য--ইহার ফলেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
উপর রাষ্র-যজ্ঞশালার বহ্ছি-উত্ভাপ সঞ্চরিত হইতে পানর নাই । পলাশী- 
প্রান্তের প্রহসনের পর বিজযোদ্ধত ক্লাইভ যখন মুশিদাবাদে প্রবেশ করিতে- 
ছিলেন, তখন এই মুক্টিমেয শ্বেতাঙ্গের প্রতি অপেক্ষমান অসংখ্য জনতা শুধু মুগ্ধ 
ভীত বিশ্মযে চাহিযাছিল,_কোনরূপ বাঙ.নিষ্পত্তি পর্য্যস্ত করে নাই। ক্লাইভ 
পার্লামেপ্টারী কমিটাতে সাক্ষ্যদান কালে সগর্কে বলিযাছিলেন-_ 
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এই সামান্ত ঘটন! হইতেই বুঝ। যাইতেছে যে, বাঙালীর রাষ্্রচেতন! কেন 
লাহিত্তি কোন উত্তাপ সঞ্চার করিতে পারে নাই। 


ভূমিক। £ পূর্ববাথা ২৩ 
| ৩ ॥ 


প্রাচীন বাংল। সাহিত্যে সমাজচেতন। 


আদিপর্ব্ব-_খীতীয় ১৩শ শতাববীতে মুসলমান আক্রমণের “ফলে বাণ্ডালীর 
সমাজব্যবস্থা তাঙনের মুখে পড়িয়া শন্বুকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্ত তাহার 
পূর্বে যে সামান্ত সাহিত্যিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা! অবলম্বনে 
বাঙালীর তৎকালীন সমাজ-জীবনের একট ছায়াক্সপ প্রত্যক্ষ কর! যাইতে 
পারে। মুসলমান আক্রমণের পূর্বে যখন "চর্যাপদ রচিত এবং সঙ্কলিত 
হইতেছিল, তখন বোধহয় সমাজে ছুইটি স্পষ্ট শ্রেণীতেদ হইয়া গিয়াছিল। 
একটি নাগরিক, ও সানস্তপ্রধান সমাজ, আর একটি দারিদ্র্য-পীড়িত বৌদ্ধ 
সহজিয়৷ সাজ একদিকে বল্লালসেনের শৈবসংস্কার, তান্ত্রিকতা, কৌলীষ্ঠরীতির 
দ্বারা উচ্চতর কোটিকে পৃথক্‌ পৃথক শ্রেণীতে বিভাজন করিবার প্রচেষ্টা ; 
অন্যদিকে অব্রাহ্গণ এবং সম্ভবতঃ কোলগোষ্ঠীর অস্ততুক্কি জনসাধারণের 
রহস্ঠাচার-কেন্দ্রিক ধর্মপ্রালী। একদিকে গোপনচারী বৌদ্ধ সহজিয়া, 
অপরদিকে ণরাজপাদান্ুধ্যাত' সামন্ত ও পুরোহিত সম্প্রদায় ; এই ছুই যিরুদ্ধ 
সংস্কৃতির মধ্যে শেষোক্ত জীবনধার! সংস্কৃত ভাষার আহুকুল্যে এবং রাজধন্থের 
পৃষ্ঠাপোষকতায় প্রকাশ্য রাজমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও সমাজের অস্তেবাঁসীদের 
মধ্যে যে আরও একটা গুঢ়পন্থী জীবনাদর্শ বাঁচিয়৷ রহিল, তাহার বাহিরের 
প্রমাণ ক্রমেই অবলুপগ্ত হইয়! ০্লে। প্রকাশ্য রাজসভায়" নটার নৃপপুর মিষ্কণের 
মত মাদকাশ্রয়ী আদিরসের চর্চা চলিতে লাগিল এবং নৈতিক জীবনের 
মান শিথিল হইয়া পড়িল। “সেকশুভোদয়া'-তে বল্পভার যে আখ্যান 
আছে,১৬ তাহা হয়তো আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক ; কিন্ত 
উহাতে তৎকালীন সমাজ-জীবনের আভাস পাওয়া যাইতেছে । ধোয়ীর 
“পবনদূতে” গন্ধব্বকন্তা কুবলয়বতীর সহিত লক্মণসেনের প্রেমের উচ্ছ্বাস 
কবিকল্পর্নীর বস্তু হইলেও কোন্‌ সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে এইকপ উদ্দাম প্রেণন্র- 
লীলার চিত্র পরিকল্পিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়? একদিকে 
আগগ্ভক রাজন্যবর্গের ছত্রছায়াতলে বৈদিক, স্মার্ত ও আদিরসাত্বক সংস্কৃত 
সাহিত্য লালিত হইতেছিল; আর একদিকে বৌদ্ধ সহজযান ষতাবলম্বী ' 
সিদ্ধাচার্ধ্যদের দ্বর্থবোধক ভাবায় সমাজের নিম্নতলে - শৃন্ততার় বাণী ছুড়াইয়। 
দ্বিষার চেষ্ট। চলিতেছিল । 


3৪8 1 উনবিংশ শতার্ধার প্রেঘনাক্ধ ও খ।বসা। ৮11) ৯৮১ 


£সলমান আক্রমণের পর প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া 'মাত্থন্তায় 
চলিয়াছিল। আগন্তক ইসলামের বিচিত্র আচারবিচার, জীবনবোধ ও 
ধর্শচেতনা বাঙালী হিন্দুকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
বাঙালীর সমাজবন্ধন ইতিপূর্কেই পালরাজত্বকালে মহাযান বৌদ্ধপ্রতাবে 
কিঞ্চিৎ শিথিল হইযাছিল ১ হলারুধ মিশ্র, ভষ্টভবদেৰ প্রস্ৃতি ব্রাহ্মণগণ ?বদিক 
ওল্মার্ড সংস্কারের দারা উচ্চবর্ণের শিখিলতাকে পরিশুদ্ধ করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন; ইহার দ্বারা উপরিতলের ভাঙন কথঞ্চিৎ রোধ করা সম্ভব হইলেও 
নিয্নতলে তন্থাশ্রিত বৌদ্ধ মহাযানী মত প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিল 
এবং এই সমাজ-সঙ্কট কালেই ইসলাম প্রবেশ করিল। বাঙালী ইসলামের 
সহিত পরিচিত হইল । 

মধ্যপর্র্ব__চৈতন্য মহা প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে 
তৎকালীন সমাজের সামান্ত ছাষাপাত হইযাছিল। অনুবাদ সাহিত্য; অর্থাৎ 
রামায়ণ, মহাতারত ও ভাগবতের অহ্থবাদে বাঙালী-সমাজের কিছু কিছু 
প্রভাব পড়িযাছে বটে, তবে তাহাও খুব স্পষ্ট নহে। কৃত্তিবাসের রামাযণে 
সীতাচরিত্রে যে নমনীষতা৷ দেখা যায, তাহা বাংলাদেশের নারীচরিত্রের 
€বশিষ্ট্য। মহাভারতে ভীমের চরিত্রাঙ্কনে বাঙালীস্ুুলভ হাস্যরসের অবতারণা 
কর! হইযাছে। সর্বোপরি রামাষণের রাম ও মহাভারতের কচ চরিত্রে যে 
ভক্তির আতিশয্যৎদেখা যাষ, তাহাও বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ | 

সুদূর মিথিলাষ বসিষ! বিদ্যাপতি '“তুরুকের” কথা লিখিযাছিলেন ; কিন্ত 
নবাগত মুসলমানসমাজ বাঙালী কবির মনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
তাহা প্রাকৃ-চৈতন্তযুগের সাহিত্য হইতে জানিবার উপায নাই । বহির্ভারতীয় 
মুললমানের আচার-আচরণের অভিনবত্ব ও জীবনদর্শনের মৌলিকতা 
বাঙালীর চিত্তে বিশেষ সাড়া জাগাষ নাই । পাঠান ও মুঘল সংঘর্ষের কিছু 
পূর্বে কবিগণ নিরুদ্বিগ্নচিত্ে রাধারুষ্ণের লীলা ও রামাষণ-মহাতারত- 
ভাগবতের অঙ্থবাদ লইষা! যে ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন, মুঘল 
অভিযানের“পর আর সে শ্বাস্তি ও ্সিগ্ধ পরিবেশ বজায রহিল না। এই 
যুগের সাহিত্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজ-জীবনের অপরোক্ষ প্রভাব অনুতব 
' করা যাইতেছে। 

বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকঞ কীর্তনে রাধারফের যে স্কুল মর্ভ্যলীলার দিরাবৃত 
চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন উৎকট জীবনজিজ্ঞাস। উগ্র হ্হয়া 


ভূষ়িক! $ পূর্বক! ১৭ 
জীবনধারার সহিত প্রায় কোথাও মিলিবে না? কারণ ১৬শ-১৮শ শতকের 
মঙ্গলকাব্যের কবিগণ পুরাতন অর্থ নৈতিক সমাজ ব্যবস্থার সভাব্য চিত্র অঙ্কন 
করিযাছিলেন ? সে বর্ণনার সহিত কবির সমকালীন এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের 
মিল ন! থাকাই স্বাভাবিক । মুকুন্দরামে'র'ব্যক্তিগত বিড়ম্বনা, ধর্শ্মঙ্গল কাব্যে 
পাইকোর বেগার ধরা, তারতচন্ত্রের হরিহোড় ও ঈশ্বরীপাটনী চরিত্র, দক্ষিণরায় 
প্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ, ইত্যাদি কিছু ঘটনা”ও চরিত্রের উপর 
কবিদের সমসামধিক জীবনের প্রতিফলন হইযাছে বটে) কিন্ত অধিকাংশ 
কবি ববিস্লত অতিরঞ্জন এবং স্বল্পঙ্ঞানের ফলে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহার সহিত সমসামধিক বাংল! দেশের বিশেষ কোন যোগাযোগ নাই । 

মঙ্গলকাব্যে দেবতার কুপাপ্রার্থী অসহাষ বাঙালীর আকুল আল্তিই যেন 
ধ্বনিত হইযাছে। মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষ বা পাঠানের আক্রমণে বাঙালী 
হিন্দুর সাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামে! চুর্ণ হইলে উপন্রত বাঙালী 
সর্বফলদাতা! দেবতার উপাসন! করিতে চাহিযাছে ।১৯ তাই অধিকাংশ মঙ্গল- 
কাব্যেই দরিদ্রের ছঃখ, মানুষের অর্থ নৈতিক ব্যথ! ও ব্যর্থতা এবং পদমর্যযাদা- 
গত হতাশা নানাস্থানেই আতাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইযাছে। অবশ্য চণ্ডতীমঙ্গলেই 
দরিদ্র-জীবনের দুঃখ যেন তীব্র বেদনারসে নিষিক্ত হইযাছে। ভারতচন্ব 
রাজসভার কবি ; উজ্জল জীবনের পটতলে দাডাইফা! তিনি বর্ণাঢ্য আলেখ্য 
অঙ্কন করিযাছেন। কিন্ত তিনিও হরিহোডের বৃত্তান্তে দারিজ্র্যের কিছু কিছু 
বাস্তব বর্ণনা দিযাছেন। 

পরবর্তীকালে শাক্ত পদাবল্লীতেও বাঙালীর সেই সমাজচেতনা নানাস্থানে 
পরিব্যক্ত হইযাছে। ক্ষেমন্কবী আছ্যাশক্তির কাছে বাঙালী সমস্ত দুংখবেদনা ও 
মৃত্যুতীতি নিবেদন কবিষ! নিঃশঙ্ক হইতে চাহিযাছে । মুঘল শাসনের অস্তিমে 
&ঁ পদাবলী রচিত হইতে আরম্ভ করে, ফলে তৎকালীন রাষ্ট্ীনৈতিক ছুর্িপাক 
এই অধ্যান্রধম্মী পদে কোথাও প্রকাশ্টে, কোথাও বা অলক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ 
করিযাছে। রামপ্রসাদ ও কমলাকাস্ত্--যাহারা প্রধানত: ছিলেন শুঁক্তিযার্গের 
পথিক, তাহারাও আইন-আদালত ও জঙিদারি* সংক্রান্ত আপীল ডিস্্ী, 
ভিসমিস প্রসূতির রূপক ব্যবহার করিয়াছেন । অবশ্য চর্য্যার সিদ্ধাচার্যগশের 
মত গুঢ় অর্থকে প্রতীকের সাহায্যে স্তোতিত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্ট। 
কিন্ত তবুও ভাহারা যে প্রতীকগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তৎকালীন বাংলা 
দেশের নিংলার় অর্থ নৈতিক জীবন হইতেই গৃহীত হইয়াছে।. 


১৮ উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


উপসংহ্থার- কেহ কেহ প্রাচীন বাংল! সাহিত্য হইতে তৎকালীন নৈতিক 
জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন সাহিত্যকে 
আধুনিক সাহিত্যের মত বিশুদ্ধরূপে সমাজ-সচেতন শিল্প বলিয়া গ্রহণ করা 
যায় না। কিন্তু তথাপি বপিত বিষয়ের মধ্যে মাজ ও নৈতিক জীবনের কিছু 
কিছু আভাস যে প্রত্যক্ষ কর! যায় না, তাহা নহে। যেমন চর্য্যার মধ্যে যে 
যৌনশিখিলতা৷ লক্ষ্য কর! যায়, চৈতন্ত-জীবনী সাহিত্যে বিশুদ্ধ জীবন ও আদর্শের 
নিত্যগুদ্ধ প্রকাশ দেখা যায়, প্রীকষ্কীর্তন, হরিবংশ বা এ জাতীয় কষ্ণলীলা 
বিষয়ক কাব্যে যে বাস্তবধশ্শী আদিরসের উৎসার পরিলক্ষিত হয, বিদ্চানুন্দর 
কাব্যে যে কামতপ্ত দেহকামনার উদগ্র আবেগ রহিযাছে,_এই সব কিছুই 
একটা সামাজিক আদর্শকে আতাসিত করিষ! তুলে । অবশ্য এই জাতীয রচনার 
আদর্শ শুধু সাজ-জীবনকে প'রস্ফূট করে না, বিষষবস্তরর গতানুগতিক রীতি 
এবং কবির ব্যক্তিগত রসরুচিও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী । যেমন ধরা যাক 
মোপাসার কথ! | মোপাসা ও জোলা', উভযেরই রচনার মধ্যে প্রাকৃত জীবন 
অঙ্কনচ্ছলে এমন অনেক কামাচারের চিত্র আছে যাহ! আর্ট হিসাবে অপরিহার্ধ্য 
নহে। তাহাদের ব্যক্তিগত রসরুটিই এ শিল্প স্প্টির অন্যতম প্রধান নিয়ামক 
শক্কি। ঠিক সেইরূপ, যদি তারতচন্ত্রের বিদ্যান্থন্দর উল্লেখ করিযা বলা হয় 
যে, দূষিত দরবারী আদর্শেই তিনি আদিরসের উগ্রতর গোঁড়ীস্থরা পরিবেশন 
করিষাছেন, তাহ। হইলে অর্থ সত্য বলা হইবে । ভাত্রতচন্দ্র না হয দূষিত 
রাজসতার পরিবেশে বিগ্াস্বন্দর রচনা করিযাছিলেন ; কিন্ত তক্ত রামপ্রসাদ 
বিষযবাসনা হইতে দূরে বাস করিতেন, কে।ন রাজসতার আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করেন নাই ? "তবে তাহার কালিকামঙ্গলে আদিরসের প্লাবন বহিয়াছে কেন? 
আমাদের অশ্থমান, বিগ্যাস্ন্র 'শ্রণীর কাব্য রচনার একটা গতাম্থগতিক রীতি- 
পদ্ধতি ছিল। যে-কেহ এই কাব্যে তস্তক্ষেপ করিতেন, তিনিই এ আদিরসকে 
ফেনায়িত করিয়! তুলিতেন, সমাজ আদর্শ ই সেখানে একমাত্র নিষামক শক্তি 
ছিল না।. 

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া! বাংলাদেশে যে অরাজকতার 
বন্ত! বহিয়! গিয়াছে, প্রাচীন বাংলার “মাৎল্ত স্তায়ও তাহার নিকট মান হয়া 
যায়। বাংলার যে প্রাচীন সংস্কৃতি প্র্ময় ১২শ শতার্ধী হইতে কখনও 
উদ্দামবেগে, কখনও মস্থরতাবে বহিয়! আলিতেছিল, ইংরাজ বণিকের ছল- 
কৌশলে তাহার অস্তিম মুহূর্ত ঘনাইব! আসিল । ১৭৫৭ ্ীষ্টাবের পর প্রায়] 


ভূমিকা $ পূর্বাকথ! ১৯ 
সমগ্র ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ ধরিয়া রাজ্যশালন ও অর্থনৈতিক জীবনের 
বিশৃঙ্খল! চলিতে লাগিল। পুরাতন জমিদারতন্ত্র ধীরে ধীরে ভৃমিচ্যুত হুইল, 
এবং নূতন ইজারাদারগণ ভৃম্বামী হইয়া বসিল। ফলে সামস্ততাস্বিক 
আবহাওয়ায় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
যেভাবে অগ্রসর হইত, সহসা তাহাতে ছেদ পড়িবার উপক্রম হইল। নূতন 
শাসন ও নূতন পরিবেশে তাহার প্রাণরস শুফ হইয়! আসিল এবং কলিকাতা 
মগন্নী নব্য বগিক-তন্ত্রের রাজধানীরূপে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কলিকাত। 
ও ইহার চতুমপার্ববর্তী অঞ্চলে বিত্তস্ফীত বণিক ওঁ জনসাধারণের স্থুলরুটির কটু- 
পিপাস! মিটাইবার জন্য কবিগান, আখড়াই, তর্জা; খেউড় প্রভৃতি প্রাকত-জন- 
বল্পভ সঙ্গীতকলার উদ্ভব হইল--যাহা পধুণসিত জীবনের উ্ছবৃত্তিলনধ 
মনোবিকার মাত্র। তারপর ধীরে ধীরে ১৮শ শতাব্দীর পশ্চিম দিগন্তে 
যুগাবসানের যবনিকা নামিল। কিপলিং কথিত 1017800 ৫15015৫ ০1081)0€ 
৫76০1০৫+-কলিকাত! বাঙালীর প্রাণজাগরণের পীঠস্থানে পরিণত হইল। 
১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই বাঙালীর নব্য রেনেসার পটভূমি প্রস্তুত 
হইল। এই অর্ধ শতাব্দীর সাহিত্য ও তাহার পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে আমরা 
বাঙালীর সেই চিত্জাগরণের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব। 


পাদণ্টীক৷ 


১। 101. 3. 5 10838006৯--098০0876 78618080988 04185 ৫৪ 73201. 
0৮০%%৫ ০7 98065 720670/%765 02 108, 112, 
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৩। টা 1. 9০৪৪--2০৪ 9986615/0 1570/50 0818, 0, %9$-90, 

৪। ভাঃ এ্রশশিতৃষণ দাশগুপ্ত-_হা্ার বছরের পু্জানো বাংলা ও বাঙালী, 
বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আযাড়, ১৩৫৫ 

$। চর্ধ্যাপঘ, পদসংখ্যা. ১২ 

৬। বিস্তাপতির কীর্তিলতা ৷ ভাঃ জীনুকুমার লেনের মধ্যযুগের বাংলা ও 
বাঙ্গালী পুস্তিকার ৬ পৃষ্ঠায় উদ্তত| 

৭ আক্ককীর্ঘন-_নানখগ। 


হও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম্র্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


৮1 বরেকজন জুলতানের নাম-- 
(ক) মহলম জুগপতি চিরেজিব জীবধু গ্যাসদেব দুরতান | ( অমূল্যচরণ ও 
খগেজনাথ সম্পাদিত বিষ্ভাপতি, পূ ৮৭ ) 
(খ) সাহ হুসেন তৃঙ্গ সম নাগর মালতি সেনিক জা । এ, পৃ ১৭৪ 
৯। খুন্তপুরাণে উদ্ধৃত, “নিরঞ্নের রুষ্ম' । 
১০। ভাঃ ্রীপ্ুহ্মার সেন-_বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা, পৃ ৮১ 
১১। ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যার _উনবিংশ শতাব্ীর বাঙালী ও বাংলা 
সাহিত্য পূ ৪-৭ 
-১২। সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩ সাল 
১৩। 090017061) 991):91--175840978 ০7 76%001, ০] 11, ৮০০ 993-94 
১৪ । অন্মদামঙ্গলের অন্তর্গত মানসিংহে আছে-__ 
(ক) পিগ্তর করিয়া পিঞ্জর ভরিয়া 
প্রতাপ আদিতা লইল । 
(খ) প্রতাপ আদিত্যরাজ টমৈল অনাহারে । 
স্ৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে ॥ 
কত দিনে দিল্লীতে হইয়৷ উপনীত । 
সাক্ষাৎ করিল! পাতসাহের সহিত ॥ 
দ্বত্ডে ভাজা প্রতাপ আদিত্য ভেট দিল! । 
কব কত তমত প্রতিষ্ঠ! পাইল! ॥ 
পাতসার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়। 
প্রতাপ আদিত্যে ভাসাইল যমুনায় ॥ 
১৫ । 3. 10, 93০3০৪--78886 0/ 6. 0179768655% 20806? 57 17056, 
7০, 86. 
১৬। দীনেশচন্দ্র পেন __বৃহৎ বঙ্গ, ১ম, পূ ৫০৬-৫০৮ 
১৭। ভাঃ আন্ৃকুমার সেদ__ ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ ১৪৮-১৫৪ 
১৮1. রবীন্্নাথ__সাহিত্য, পৃ ১৩৫ 
১৯। এ __ এ পৃ ১৪৫ 
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প্রথম পর্ব 


২৮৮০ ০__-১৮৮১৩০ শ্বীঃ আবক্দ 


প্রথম অধ্যায় 
বাংলা গলন্ভের আদি পর্ধ ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি 


একটু বিশ্লেষণ করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে,' প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের 
পটভূমিকায় অনাধুনিক বাঙালী জাতির প্রাণের আঁকাজ্ষা ও যনোজীবনের 
ধ্যান ও" ধর্ম কখনও স্পষ্টরূপে কখনও বা অম্পষ্টাকারে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 
প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে সমস'ময়িক বাঙালীর সমাজ, রাষ্র ও অধিমানসের 
স্বরূপ কতটুকু বিকশিত হইয়াছে, তাহা! আমর! ইতিপূর্বে আতাসে ইঙ্জিতে ব্যক্ত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আলোচ্য পর্বে আমরা ১৯শ শতাব্দীর বাংলা 
সাহিত্যের ব্রাহ্ম মুহূর্ত? €(১৮০০--১৮১৩ ) সম্বন্ধে আলোচন! করিব এবং বাংলা 
সাহিত্যের এই ধূশ্রময় সম্ভাবনা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তৎকালীন বাঙালীর সমাজ ও 
রাষ্জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব । 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শ শতাব্দীর শুত প্রভাতে আধুনিক বাংল সাহিত্যের 
আবির্ভাব হইল অর্থাৎ যেদিন লর্ড ওয়েলেস্লি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার 
কথ চিন্তা করিলেন। তাহার পূর্বে বাংলা দেশের পূর্ববন্তী অর্ধশতাব্দীর 
( ১৭৫৮-_-১৭৯৯ ) এঁতিহাসিক পরিমগ্ল বিশ্লেষণ করিয়! দেখা যাক। 


পলাশী যুদ্ধের পরব্ডা বাংল! দেশ ও বাড়ীলী জাতি 


১৭৫৭ খ্রীঃ অব্ের ২৩এ জুন শুধু বাঙালীর জীবনে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের 
সাংস্কতিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা ২ এ দিন পলাশীর “লক্ষবাগ* আম- 
বাগানের পিচ্ছিল প্রাস্তরে যে প্রহসন অতিনীত হইল, তাহার সুদূরপ্রসারী 
প্রতিক্রিয়৷ সমগ্র তারতবর্ষেই নবজীবনের ্ুত্রপাত করি" । পলাশীর যুদ্ধ 
মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের মধ্যে অবস্থান করিয়া! বাঙালীর ' জীবন, সংস্কাতি ও 
অধিমানসকে অনহৃভৃতপূর্ব বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিয়া প্রাপচেতনাকে এমনভাবে 
আঘাত হানিয়াছিল যে, বাঙালীস্িকমুহূর্তেই ছায়্বধ্সর মধ্যযুগীয় * জীবনবোধ' 
ত্যাগ করিয়া রণরঙ্গমুখর আধুনিক জীবনের রাজপথ অবলম্বন করিল। 
এতিহাসিকের ভাষায়, “07. 1816 23, 17৭ 116 0080016 ৪86৪ ৩£ 
15018 005 270 1১61: 00০0৫60288০ ০০851,১ 

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে মুরোপের জানবিজ্ঞান ও ধন্তদর্শমেয় সহিত যাঙালীয় 
পরি ঘটল, জীবনের সীমাহ্িত বলয়রেখ। ক্রমে সব্তসাক্িত হুইল-_ বাঙালী 


২৪ উনবিংশ শতাব্ীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার দ্বারা উদ্বেলিত হইয়া জীবনের নূতন তত্ব উপলব্ধি 
করিল। *্হাপ্রভু চৈতন্তদেবের আবির্ডাবে বাঙালীর প্রথম মানসমু্তি 
ঘটিয়াছিল? ইহাই বাঙালীর প্রথম রেনেস। ব৷ পুনর্জাগরণ । তৌগোলিক 
চতুঃসীমায় বন্দী বাঙালী এই দিব্য মুহূর্তে বৃহদ ভারতবর্ষের প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে একদ্দিকে যেমন বাঙালী জাতি 
থ্রামীণ চত্তীমণ্ডপের সীম ছাড়িয়! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, 
ঠিক তেমনি তাহার মন ও মর্ননের সঙ্কীর্ণতাও মহাপ্রভুর প্রেম ও তক্তির বন্তায় 
ভাসিয়া গিয়াছিল। বাঙালীর দ্বিতীয় রেনেসী বা নৰ জল্মাস্তর ঘটিল পলাশীর 
যুদ্ধের পরে। এবার শুধু ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র বিশ্বজীবনের সহিত তাহার 
পরিচয় ঘটিল ; ইংরাজের মারফতে ও ইংরাজী ভাষার দৃতীয়ালির সাহায্যে 
বাঙালী ফুরোপের নবজীবন-উল্লাম উপলব্ধি করিল। এবারেও সে 
ভৌগোলিক বিপুল বিস্তারের পরিচয় পাইল এবং যুরোপের জীবনদর্শন, সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি তাহার নিস্তরঙ্গ মনোলোকে প্রবল বিস্ফোরণ স্থষ্টি করিল। 
১৮০০ খ্রীঃ; অব্দ হইতে ১৮৫৭ ঘীঃ অব পর্য্যস্ত বাংল! সাহিত্যের পশ্চাদপটের 
পরিচয় লইলেই সেই বিস্ময়কর প্রাণজাগৃতির মর্খ্বাণী উপলব্ধি করা যাইবে । 
তাহার পূর্বে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পরিচয় 
লওয়া যাক। 

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু সুবিধা, নবাবের 
ধনতাগ্ডার নুন, মিরজাফর ও মিরকাশিম প্রদত্ত প্রচুর উপহারং ভিন্ন ইংরাজ 
আর বিশেষ কোন ভাবী সম্ভাবনাপূর্ণ ্বুযোগ লাত করিতে পারে নাই । ১৭৬৭ 
ত্র: অন্ধের বাকি ছয় মাস নানা ত্বন্-সংশয়ের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হুইল ; 
মিরজাফর প্রায় শ্তিনবৎসর কাল সবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া 
পরিচিত হইলেন; "১৭৬০ খ্রীঃ অবে মিরজাফরের নুলতানি লীল! ফুরাইল, 
তাহার জামাতা মির কাশিমআলি খাঁ প্রচুর উৎকোচ ব্যয় করিয়া! বাংলার 
মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন, ক্লাইত বিদায় প্ীইলেন, _গতর্ণর পদে উন্নীত হইয়া 
আসিলেন ভ্যান্সিটার্ট । ১৭৬৪ প্রঃ অন্দে মিরকাশিম স্বিতীয় শাহ. আলমের 
সহিত যোগ দিয়! ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন, এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পয 
বকৃসারের নিকট পরাজিত হন। ১৭৬৬ ত্র; অন্দে মিরজাফরেয় বৃত্যু হইলে 
ইংর়াজ যপিক বাংলা নুবার প্রায় সমস্ত অংশই অধিকার করিয়া ফেলিল। 
ফৎসরই ক্লাইত দ্বিতীয় শহে. আলমের নিকট ন্ুষে- বাংলা-বিহার-উদ়িায় 


বাংলা গগ্যের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি 3৫. 


দেওয়ামী লাত করিলেন। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীঃ অব্ের পূর্বে ইস্ট ইত্ডিয়া৷ কোম্পানী 
রাজন্বের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই ; তখনও মহম্মদ রেজা 
খ| ও সিতাব রাষ যথারীতি রাজন্ব সংগ্রহ করিতেন। 

দেশৈর অর্থ নৈতিক অবস্থা! বিশ্লেষণ করিলে দেখা! যাইবে যে, ১৭৯০ শ্রীঃ 
অন্দে জমিদারি সংক্রান্ত বাধিক বন্দোবস্ত অব্যাহত ছিল; প্রথমে এই ব্যবস্থাকে 
কর্ণওযাঁলিশ দশসালা বন্দোবস্তে পরিণত করেন এবং অবশেষে ১৭৯৩ শ্ীঃ অন্দে 
এই ব্যবস্থাই চিরস্থাধী বন্দোবস্তে পরিণত হয় ?ি উচ্চহারে রাজন্ব নির্ধারিত 
হওযার ফলে প্রাচীনকালের জমিদার বংশ সহসা দেউলিয়। হইযা যায় 
এবং ইজারাদারগণ সেই জমিদারি ক্রষ করিযা নৃতন জমিদারে পরিপত হয । 
চিরস্কাধী বন্দোবন্তের ফলে বাংলার চিরস্থাধী অকল্যাণ চিত হয এবং ভূমির 
সহিত কৃষক সম্প্রদাষের সম্পর্ক লোপ পাষ ৷ উপরস্থ মধ্যযুগে যে সমস্ত ভূম্বামী 
গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক, পোষক ও বাহক ছিলেন, এবং দীর্ঘদিন ধরিষ! বাঙালী 
কবি, মনীষী ও শিল্পীর সহিত পরিচিত হওযষার ফলে তাহার! যে রুচি ও 
চিত্প্রকর্ষ লাভ করিযাছিলেন,_সহসা একদিনেই, ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে 
সেই গ্রামীণ সংস্কতিব মূল কাঠামে! ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কারণ 
যে সমস্ত নবীন ভূম্বামি-সম্প্রদাষ গডিযা উঠিল, তাহাদের কোন দীর্ঘকান্যাশ্রিত 
সংস্কতির দাষাদ ছিলনা ঃ 'প্র্থর বিনিমযে তাহার! গ্রাহ্য সমাজ-সংস্কৃতি 
যৃথপতি হইযা বিলেন। ফলে মধ্যযুগীষ সংস্কৃতির প্রাশরস শুফ হইয়া! গেল, 
টোল মক্তব মাদ্রাসা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিশীর্ঘপ্রাষ হইল। এতদিন ধরিয়া 
বাঙালী হিন্দুযুদলমান যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে মানসিক আহার্ধ্য সংগ্রহ 
করিতেছিল, পলাশীর যুদ্ধের পর সেই মধ্যযুগীয সংস্কৃতি রুদ্ধজ্রোত হইয! পড়িল । 

দশসালা ও চিরস্থাধী বন্দোবস্তের ফলে যে সমস্ত গুত্রাতন সামস্ততান্ত্রিক 
বংশ ভূমিট্যুত হইল, তাহাদের কেহ কেহ সম্ব-গঠিত -কলিকাতায় আসি 
জীবিক! অর্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বণিকতত্ববের রাজধানী কলিকাতরু 
১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বাণিজ্যের বিকিক্রিনি শুরু হইয়া! €গল ) কলে 
কলিকাতায় ১৮শ শতাব্দীৰ শেষার্ধে ধে সমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল, 
তাহাতে রুচির গুচিত| ছিল না, প্রাণের আরাম ছিল না, আর ছিল না মননের, 
| তখনও নব্যতত্ত্রেরে ফোন ইঞ্ছিতই স্পষ্ট করিয়া 'ছুটিযা উঠিতে 
পারে নাই 9 শুধু কবিওয়ালাদের গগনবিদারী কলহকলক্ববে কলিঞ্াতার রাজির 
আাক্যুশ মাঝে ছাকে শিহয্িয়! উঠিত। 





২ উনবিংশ শতাববীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ইতিপূর্বে ১৭৭০ শ্রী: অবে সর্ধনাশ! ছিয়াত্তরের মন্বস্তর জাতিকে গ্রাস 
করিয়াছিল। তাহার ক্ষুধানলে প্রায় এককোটি নরনারী প্রাণ দিল। কিন্ত 
রাজন্ব সংগ্রাহক রেজা খার নির্দেশে দেওয়ান ইংরাজ রাজস্বের পরিমাণ 
শতকয়। ১০% বাড়াইয়া দিল। হেস্টিংসের হিসাব অহ্ুসারে ছুতিক্ষ ও ছুতিক্ষের 
পরের বৎসরেই অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছিল ।* ফলে দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা হইল শোচনীয়, সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্জেক কবাণ ও 
দুই-তৃতীয়াংশ মধ্যবিস্ত গৃহস্থ “এই ছুতিক্ষের কবলে পড়িয়া ধ্বংস হইল। ঠিক 
এই সমযে আবার বসস্ত রোগ মহামারীর আকারে আত্মপ্রকাশ করিল ।« 

একদিকে দেশের সর্ধাঙ্গীণ অবক্ষয় দেখা দিল, আর একদিকে 
কর্ণওযালিশের শ্বেতাঙ্গপ্রীতির জন্য চাকুরীজীবী বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 
সহসা চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইয়া অর্থনৈতিক নৈরাশ্টের মধ্যে নিক্ষিগত হইল ।* 
ফলে সমাজের প্রতিটি স্তরেই একটা ত্রস্ত সংশয ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার 
করিতে লাগিল । ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের ফলে দেশের কধষিসমাজ ও জমিদারগণ 
প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে নিয় ও উচ্চ 


মধ্যবিত্তের উপর আঘাত আসিয়া পড়িল । 
১১৯৮ শ্রী: অনে লর্ড ওয়েলেসলি ভারতে ৰড়লাট হইযা আসিয়া 


কঠোরভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি অন্থুমরণ করিতে লাগলেন । ফলে 
তরল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা কিয়দংশে স্থিতি লাভ কারল। ইতিপূর্বে 
বাংলা ও রোহিলখণ্ডের মুসলমানশক্তির অবসান হইয়াছে; অযোধ্যা» 
হায়দ্রাবাদ ও মহীশুরের মুসলমান রাজশক্তিও মারাঠাদের দ্বারা বিপর্যস্ত 
হইয়াছে; সুতরাং অসপত্ব ইংরাজ নিরুদ্বেগে রাজ্যবিস্তারে মন দিল। 
এই ন্যুনাধিক অর্ধশত্তাঞ্দীর ইতিহাস ( ১৭৫৭--১৭৯৯) বিচার করিলে 
বানডালীর মনোজীবনের বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে 
না। পলাশীর বুদ্ধের তিনবৎসর পরে তারতচন্ত্রের মৃত্যু হয়, বোধ হয় 
'আর কিছু কাল পরে রামপ্সাদ তিরোহিত*হন। বাংল! সাহিত্যের শৃন্বযুগে 
একমাত্র কবিওয়ালাগণ স্থুলরুচি ও শব্দালঙষ্কারের সাহায্যে অর্দধাশিক্ষিত মহলে 
প্রভাব বিস্তার করিলেন । রামু (১৭৩৪-:১৮০৭), হসিংহ € ১৭৩৮--১৮০৯ ) 
হরুঠাকুর ( ৯৭৩৮--১৮২৪ ), নিতাই বৈরাগী ( ১৭৫১--১৮২১) রাষব 
(১৭৮৬৮১৮২৮ )। বিখুবাবু (১৭৪১--১৮৩১ ) ভ্রীধর কথক ( ১৮১৬ সালে 
গা ) প্রত্ৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়্যুলা ও টউপপা! গায়কগণ ১৮শ শতাব্দীর রধ্যে 


বাংলা গঞ্গের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানসস্সংস্কৃতি ৭ 


ও শেষতাগে আবিভূর্তি হইয়!. ১৯শ শতাব্বীর ভৃতীয় দশক পর্য্যস্ত জীবিত 
ছিলেন। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগীয় জীবনাবলানের সহিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও 
যবনিকা পড়িল। ১৯শ শতাব্দীর প্রারভেই নূতন সাহিত্য ও জীবন-দর্শনের 
স্ত্রপাতচ্হয় ; তৎপূর্কে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া! কবিওয়ালাদদের অব্যাহত 
প্রভাব কার্ধ্যকরী হইয়াছিল। কবিওয়ালাদের সময় হইতে সমগ্র বাংল্গা 
দেশে পরিব্যাপ্ত গ্রামীণ বাংলা সাহিত্য কলিকাতাকে কেন্দ্র বক্ধিয়া ক্রমেই 
নাগরিক সাহিত্যে পরিণত হইল। তাহার শৃষ্ঠনা হইযাছে কবিওয়ালাদের 
রচনাষ। ইহার' পূর্বে কৃ্নগর শাস্তিপুর প্রসূতি নাগরিক অঞ্চলে খেউড় 
জাতীয় * কবিগানের অতিশয প্রচলন হইষাছিল। হন্ার মুলে 
কঞ্নগরাধিপের রাজসভার দূষিত রুচির প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল কিনা কে 
বলিতে পারে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই কলিকাতা নগরী 
বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইযাছিল; কিন্তু তখনও কোনরূপ শিক্ষার্দীক্ষা ও 
সংস্কৃতির স্বাযী রূপ গড়িযা উঠে নাই । সুতরাং কলিকাতার রুচি শাসন করিত 
হঠাৎ-ধনাগমে স্ফীত বণিকগণ। এমনি করিষ! বাংলা সাহিত্যের বৃহত্ধম 
পরিবর্তন সাধিত হইল। গ্রামীণ বাংল! সাহিত্য ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ 
হইতে নাগরিক সাহিত্যে পরিণত হইল। ইতিপূর্বে গৌড়, আরাকান, 
মুশিদাবাদ ও রুষ্ণনগর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্য কোনদিন নাগরিক সাহিত্য হয নাই বা বিশেষ কোন 
কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হয নাই--কেবল বৃন্দাবনের যড়গোব্বামা প্রসর। 
কিছুকাল বৈষ্ণবধর্্, সমাজ ও সাহিত্যের কেন্ত্রস্থলে বিরাজ করিয়াছিলেন । 
সমগ্র দেশ জুড়িযা এই সাহিত্যের ভূমি প্রস্তত হইযাছিল, কবি-সাহিত্যিকগণ 
বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন, গ্রামই ছিল প্রাচীন ও ধধ্যযুগীয় 
বাংল! সাহিত্যের প্রচারকেন্ত্র। কিন্ত ১৯শ শতাব্দী হইতে যে আখুনিক বাংলা 
সাহিত্যের জন্ম হইল, তাহা কলিকাতাতেই 'কেন্ত্রীকৃত হইল, সাহিত্য হইল 
নাগরিক । বলিতে গেলে গ্রামজীবনের সহিত ১৯শ শতাব্দীর বাংলা শাহিত্যের 
যোগাযোগ প্রায় লোপ পাইল। আধুনিক বাংল! সাহিত্য তাই কলিকাতাস্ব 
সাহিত্য, তাহার সহিত পল্লীপ্র।ণের সংঘোগ নিতান্তই ক্ষীণ। 

১৮শ শতাব্বীর দ্বিতীয়ার্ধের কতকগুলি ঘটন! লক্ষ্য করিতে হইতে । ১৭৪৮ 
ঞঃ অব ফ্লাই কলিকাতার ইংরাজঘের মধ্যে গষ্টাবধর্শের প্রতি আস্থা 
ফিরাইয্ন! আমিবার জন্ত.কিয়ারনাণ্ডার নাধক এক প্রোটেস্টাপ্টি ধর্ম বাজককে 


২৬ উমবিংশ শতাববীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


দক্ষিণভারত হইতে কলিকাতা আনধন .করেন। ওযায়েন হেগ্টিংস 
নিজব্যষে কলিকাতা মাদ্রাস৷ প্রতিষ্ঠিত করেন ; উপরম্ত উইলকিন্সরুত ভগবদ্‌ 
গীতার অহ্রাদত 47156 912£8৬৪৮-036658 0: 1019109868 ০৫ 
[:75651178. 2150 £১1০9০01, প্রকাশ করিবার জন্তও লগুনস্থিভ হস্ট 
ইপ্ডিযা কোম্পানীর ডিরেক্কার বর্গকে বিশেষ অনুরোধ করেন। ইংরাজ 
সিভিলিযানদের বাংল! ভাষা শিক্ষার জন্য এই সমষে হবালহেড ও চার্লস 
উইলকিনস্‌্-_-এই ছুই জনের যুগপৎ চেষ্টায় [176 01810008002 06 
73০17891 191078888৩১ (1778 ) নামক ব্যাকরণটি “ফিরিঙ্গিশামুপকারার্থং৮৮ 
প্রকাশিত হয। ইহাতেই পর্ধপ্রথম উদাহরণস্থলে প্রাচীন বাংল! কাব্য হইতে 
উদ্ধৃতি উল্লিখিত হইষাছে। হ্বালহেডের চেষ্টায ও হেস্টিংসের তৎপরতাষ 
বৃহৎকলেবর “জেপ্ট,কোড” নামক আইনবিষযক সঙ্কলনপ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
এই আইনগ্রস্থ রচনাষ হিন্দু ও মুসলমান উভয শ্রেণীর নিকট ইহারা অনেক 
সাহায্য পাইযাছিলেন। ইহার পরেও কর্ণওযালিশ কোড, সঙ্কলিত ও অনুদিত 
হইযাছিল*। ক্রমে ক্রমে কলিকাতায কবিগান জমিয! উঠে, ব্যবসাবাণিজ্য 
প্রাধান্ত পাইতে আরম্ভ করে, শাসনশৃঙ্খল! রক্ষার্থে ভারতী স্বৃতি-সংহিতা 
অন্থ্‌সরণে আইন বিধিবদ্ধ হয। এই রূপে ধীরে ধীরে কলিকাতা নৰজীবন- 
উল্লাসের তরঙ্গ-সক্ষটে দণ্ডায়মান হইল । 

১৭৮৪ খীঃ অব্দেপ্্থপ্রীম কোর্টের বিচারক স্যর উইলিষম জোন্স্‌ এবং ইস্ট 
ইত্ডিষা কোম্পানীর কর্মচারী চার্লস্‌ উইলকিন্স্-ছই জনে মিলিত হ্যা 
এসিাটিক সোসাহটার প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির সাহায্যে সংস্কৃত 
সাহিত্য ও তাষাচ্চার স্থযোগ উপস্থিত হয, বাঙালীর আত্মসাক্ষাৎকারের 
একটা গহন পথ খুলিযা যাষ। অবশ্য স্তর জোন্সের এই প্রচেষ্টা বাঙালীর 
মনে পৌছাইতে বছ বিলম্ব হইযাছিল। তথাপি এসিয়াটিক সোসাহটার প্রচেষ্টার 
ফলেই'বাংলা দেশে প্রাচীন তাখ্বাতীষ পুরাতত্ত ও এতিহ-সাধনার প্রতি এদেশীয় 
ও বিদেশী ্বনীধীর কৌতৃহূলী দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। অবশ্য ১৮শ শতার্বীর শেব 
ভাগ হইতে ১৯শ শতাব্দীর প্রথম বিশ-তিরিশ বৎসর পর্যন্ত বাঙালীর 
প্রাপরসের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের কোন সংযোগ ছিল না। পরে দেশে 
ইংরাজী পদ্ধতিতে শিক্ষা! শুরু হইলে নব্যশিক্ষিত বাঙালীগণ আপনাদের পুরাতন 
এতিবকে পুনরাবিষ্কার করিল--এই প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের সহিত নবীন 
বাষাশীর আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্লাপিত হইল। 


বাংল! গগ্ভের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি ২৯ 


১৬ শতাব্দীর শেষার্ধ বাংল! সাহিত্য ও সমাজসংস্কৃতি সম্বন্ধে অতিশয় 
দীনদুর্বল। একদিকে ইস্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর উদ্ধত শাসন, রেজা খার শোষণ, 
ছিয়াছ্রের মন্বস্তর, বসস্ত মহামারী, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের বিলুপ্তি, কর্ণওয়ালিশের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সর্বশেষে সাত্ত্রাজ্যবাদী ওয়েলেসম্বির উন্নাসিক 
মনোতাব, অপরদিকে বাঙালীর চণ্ডীমণ্ডপাশ্রিত প্রাচীন ম্বাহিত্যের ক্ষীণ ধারা, 
_নূতন প্রাণের অনর্গলিত জোয়ার তখনও উচ্ছ্বসিত হইতে পারে নাই। 


পাদটাক! 
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৭। নদে শাস্তিপুর ছেতে ড় আনাইব। 

নৃতন নৃতন ঠাটে খেঁড়, শুনাইব ।-_বিস্যানুদ্দর, বারমাস বর্ণন 

৮। হ্থালছেড তাহার ব্যাকরণের নামপত্রে এই শ্লোকটি মুদ্রিত করিয়াছিলেয, 
--“বোধপ্রকাশং শবশান্্ং ফিরিঙ্গিনামুপকারা্থং ক্রিয়তে হালেদাকে জী 

৯। নিম্নে কষেকখানি আইনের তর্জমার উল্লেখ কর! ঘাইতেছে :___ 

(ক) জোনাথান ডানকান অনুদিত 7280%708$0%8 7 0761 40151758880 
8807 07 7%84$06 51 0১6 09%76 0 10880891866 4৫02%14 (7178$) 

(খ) নীল বেগ্ামিন এভমনস্টোন-__বাংল! ও বিহারউড়িন্ভার ফৌজজারী 
আদালতের কার্ধ্যবিধি (১৭৯১) 

(গ) হেনরি পিস ফরজ্টার_ 007710011$8 00৫6, 793), 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
॥ ইংরাজ রাজকর্মাচারিগণের গচ্চষ্চ। ॥ 


ইংরাজ বণিক বাংল'দেশের উপর রাষ্ট্রাধিকার লাত করিয়৷ স্বাভাবিক 
ব্যবসাষী বুদ্ধির বলে অতি সহজেই বুঝিতে পারিযাছিল যে, বাঙালী'র চিত্ত- 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহার ভাষা ও জীবনধার! সম্বন্ধে জ্ঞান 
সঞ্চয় করিতে হইবে এবং তাহার জন্ত বাংল গদ্ের উপর আধিপত্য 
অর্জন প্রয়োজন । ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের বহু পুর্ব হইতে বাংল! গণ 
অন্থশীলনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; ১৬শ--১৭শ শতাবীতে নিতাস্তই 
প্রয়োজনের জন্য বাংলা গণ্ ব্যবহৃত হইত, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, আইন- 
আদালত, বৈষব কড়চা--ইহার উর্ধে বাংল! গপ্ভ উঠিতে পারে নাই।২ 
ইস্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীর কর্মচারিগণ নিশ্চযই ইহার সন্ধান পান নাই, এবং 
তাহার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ তখন বাংল! সাহিত্যে পয়ার-লাচাড়ীর 
উচ্ছ্বসিত বন্যা বহিযা চলিযাছে, গঞ্ধ তখনও প্রযোজনের অবজ্ঞায় দূরে 
নির্বাসন যাপন করিতেছে। ইতিপূর্বে পর্ত,গীজ পাত্রী মানোএল-দা-আস্ 
সুম্পসাও এবং (দোম আত্তোনিও যে তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন*, নানা 
কারণে তাহাও দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। প্রথমতঃ পর্ত,গীজ মিশনারীর! 
গুধু সন্বীর্ণ ধর্মচেতনার কেন্দ্রে দাড়াইয়া প্রচারপুস্তিক! রচনা! করিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয়তঃ উহা পর্ত,গীজ পাত্রীদের জন্তই রচিত, জনসাধারণ ইহার কোন 
সংবাদই রাখিত না। দেশের মধ্যে প্রচার না হওয়ার একটা বড় কারণ 
ইহাতে বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হয় নাই ; রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া! মানোএলের 
রন্থ ছুইথানি লিজবন হইতে প্রকাশিত হয়। কাজেই ইস ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর 
কর্মচারিগাণ সেই সমস্ত ধর্মপুষ্তকের কোন সংবাদ রাখিতেন না; কলে 
“তাহাদিগকে ভাষা! শিখিবার জন্য ব্যাকরণ-অভিধানাদি সঙ্কলন ও সংগ্রহ 
করিয়৷ লইতে হইয়াছিল । 

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ক্লাইভ ভারতীয় ভাষা শিক্ষার অবশ্মু- 
প্রয়োজনীয়ত! হৃদয়ঙ্ম করিতে পারিয়াছিলেন এবং কর্মচান্লীদিগকে সেই 
মর্থে অনুজ্ঞ। দান করিয়াছিলেন। ১৭৫৮ এীঃ অবে কটকের প্রেসিডেন্ট 


ইংরাজ রাজকর্ম্চারিগণের গগ্চচর্গ ৩১ 


মিঃ ব্রিস্টোকে চাকুরী হতে অপসারিত করা হয়; কারণ তিনি স্থানীয় 
তাষায ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে পারেন নাই ।* ইহার পূর্বেই দেশীয় ব্যক্তিদের 
মধ্যে রাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারের জন্ত ইস্ট ইত্ডিয়া' কোম্পানী দেশীয় ভাষায় 
বিজ্ঞপ্তি দিবার ব্যবস্থা করিযাছিলেন। ১৭৫৯ গু; অবে ক্লাইত ইংলগ্ডের 
কোর্ট অব ডিরেক্টরবর্গের নিকট লিখিত পত্রে দেশীয় শিক্ষার প্রতি অহকুল 
মত প্রকাশ করিযাছিলেন। অবশ্য তিনি স্পষ্টই বলিযাছিলেন £ টু, 
৬৪ 5৫]] 25001281981 3 1226 119 01১০ 58009988817, 8100 1 
০81217060 01016 01)০ 00701601010 01 [62081710776 ০0 57080 £:58€ 
86175106116 13 0০ 5010 0900678 5 1715 000100£12 10)051650£6 
06 076 12176098610 760116 ০৫ 00610 500100৮.৬ অর্থাৎ 
বাণিজ্যিক সুবিধার জগ্তই যে দেশীয ভাষাজ্ঞান প্রযোজন, তাহা ক্লাইভ 


স্বাতাবসিদ্ধ দূরদশিতা ও চতুরতা বশতঃই ধরিতে পারিযাছিলেন । 
ওযারেন হেস্টিংস চারিত্রিক অধোগতির এত গভীর পক্ষন্তরে নিক্ষিপ্ত 


হইযাছিলেন যে, তাহার প্রাচ্যভাষা-প্রীতি প্রাফ সকলেই বিশ্বাত হইয়াছেন। 
হেস্টিংসের উৎসাহেই গ্লাভউইন নামক এক কর্মচারী খীঃ ১৭৮০ অন্দে 
মালদহ হইতে “4 007176%210%5 1/ ০28%1279) 2182051) ৫9 7215 ৫7, 
প্রকাশ করেন * ইহাতে বাংলা শব্দের প্রচুর উদাহরণ আছে। হ্াঁলহেড 
সাহেবের 4 ০০৭৫ ০৫ 06700 1:9%/57 এবং 4 01267770101 176. 
1867£41 12284£6” গ্রন্থ ছুইটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্লাইভ প্রধানতঃ 
বাণিজ্যিক সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিযাছিলেন, এবং সেইজন্ত স্থানীয় ভাবা 
শিক্ষার প্রযোজন বোধ করিযাছিলেন + কিন্তু হেস্টিংস, বিশেষতঃ কর্ণওযালিস 
ইংরাজ সাত্রাজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে স্থানীয তাষাশিক্ষ! ব্যাপারটিকে বিচার 
করিষাছিলেন। কর্ণওযালিস দেশীয কর্মচারীদিগকে কর্পচ্যুত করিয়। স্বদেশ 
হইতে ইংরাজ কর্মচারী আনিয! একটা বিশ্বস্ত বিলাতী আমলাতন্ত্রের ন্ট 
করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত নবাগত কর্মচান্টিগণ বাংলা ভাব! না৷ শিখিয়া 
লইলে পদে পদে অস্ুবিধ। হইবার কথা । তাই তাহঙ্রই নির্দেশে দেওয়ানী ও 

রী কার্য্যবিধি সমূহ বাংলায অনুদিত হইতে আরম্ভ করে। হ্বালহেড 
সাহেবের বাংলা ব্যাকরণই এবিষযে পথ প্রদর্শক । তাচ্ছার ব্যাকরণের অন্ততঃ 
গঙ বৎসর পূর্কে মানোএলের 61/০2/6050 টা 14779 86581 ৫ 
+7088462” (4749 ) মাহক পর্তগীজ-বাংলাহ্যাক্বগ ৪ লুিকোধ রোমান 





৩২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


হরফে লিজবনে মুদ্রিত হয়। এই বমকরণ প্রচার লাভ করিতে পারে নাই, 
তাহা পূর্বেই উল্লেখ কর হইয়াছে । 

স্বালহেডের ব্যাকরণ বৈয়াকরণ দৃষ্টিকোণ হইতেই রচিত এবং ইহা, রচিত 
হইয়াছিল “ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং, তাহ ভূলিলে চলিবে না । তথাপি ইহাতে 
বাংলা ব্যাকরণের ক্াধাতাত্বিক সমন্তা ও নিয়মতন্ত্র যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক হইতে 
পারে নাই। সর্বোপরি হ্বালহেড কৃত্তিবাস ভঃরতচন্ত্র হইতেই অধিকাংশ 
উদাহরণ দিয়াছেন ;$ শেষাংশে জগতধির রায় নামক এক ব্যক্তির একখানি 
আরবীফারশী সন্কুল পত্রের 'যে নমুনা দিযাছেন, তাহা বাংল! গছ্ের আদর্শ 
উদাহরণ নহে। সেযাহা হউক হস্বালহেডের ব্যাকরণ, জোনাথান ডানকানের 
দেওয়ানী আদালতের আইন অনুবাদ (১৭৮৫), বেঞ্জামিন এডমনস্টোনের 
ফৌজদারী আদালতের কার্যবিধির অন্গবাদ (১৭৯১) এবং ফরস্টারের 
কর্ণওযালিস কোডের অস্ববাদ (১৭৯৩) পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, 
নিতাস্তই প্রযোজনের তাড়না ইহারা আইন অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
তবে এই অন্ববাদের কতটুকু তাহাদের কৃত, আর কতটুকু তাহাদের 
দেশীয় কর্মচারীদের রুত, তাহাও বিৰেচনার যোগ্য ।» 
_ পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধশতাক্দীর সাংস্কাতিক ইতিহাস আলোচন। 
করিলে দেখা যাইবে যে, তখনও কলিকাতাকে কেন্দ্র করিযা কবিগান, তর্জ্জা, 
যাত্রা, আখড়াই, হাফ আখড়াই গানের উচ্চকিত কোলাহল বহিয়া চলিয়াছে : 
জাতীষ জীবনের বন্ধ জলাশযে যে আবর্জনা জমিতেছিল, তাহাতে 
তখনও নবীনের সাগরোর্থ্ি প্রবেশ করিতে পারে নাই। পল্লী অঞ্চলে 
তখনও পাঁচালী, মঙ্গলকাব্য, রামাযণ-মহ্কাভারতের অঙ্বাদ প্রভৃতির গতাঙ্- 
গতিক প্রভাব বর্তমান ছিল ) জীবনের নহিরঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তনের 
শুচনা দেখা যাইত্তেছিল বটে, কিন্ত প্রাণলোকে তাহার বিশেষ কোন সাড়া 
উপলব্ধি করা যায নাই। ইংরাজ কর্মচারিগণ ব্যবসাবাণিজ্য ও রাষ্ট্র- 
শাসনের জন্য বাংল! ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, ব্যাকরণ রচনা করিতেছে, 
শাসন কার্য্যের স্থবিধার জন্য আইন ও শাসনবিধিকে বাংলায় অহ্থবীদ 
করিতেছেন, হেস্টিংসের আঙ্ককুল্যে তগবদৃগীতার উইলকিন্স্‌ কত খরার 
অনুবাদ বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে, হেস্টিংসেরই অর্থসাহায্যে 
কলিকাত। মাদ্রাস! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ফ্রান্সিস্‌ প্লাভউইন, স্থালহেড,, চার্ললি 
'উইলকিন্স্‌, জ্োনস্‌, গিলক্রাইষ্ট প্রভৃতি যুরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ও 


গগ 


ইংরাজ রাজকর্শ্চারিগণের গগ্ঠচর্চ৷ ত৩ 


অন্তান্ত ভারতীয ভাষা লইয! গবেষণ! করিতেছেন । কিন্ত সাধারণ বাঙালী 
তখন শোভাবাজারে, পাথুরিয়াঘাটায, জোড়াসাীকোষ, ফৌজদারী বালা- 
খানায, বাগবাজারে, হোগলঝুঁড়িযায কবির দল খুলিয়া, সা'জ বাজাহয়া 
গাজনে শং বাহির করিষা* চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দেবী ও কালীঘাটে কালিক৷ 
দেবীর পৃজায মাতামাতি 'করিষা, চৌরঙ্গী অঞ্চলের চৌরঙ্গীনাথের মন্দিয়ে 
পুজ! দ্যা, কেহ বা সাবর্দ চৌধুরীদের লালদীঘিস্থিত সেরেন্তায় হিসাব 
নিকাশের কাজ করিয!, ইংরাজ রেশমকুীর *মুৎসুদ্ধিগিরি করিষা; ঘুড়ি 
উড়াইয!, বুলবুলির লড়াই দেখিষা, সেতার এসরাজ, বীণ বাজাইয়া” 
কবি, হাপ আখড়াই, পাঁচালী শুনিযা, প্রাত্বে বারাজনাদিগের 
আলযে গীতবাদ্য আমোদ করিষা”১*--১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে অতিক্রম 
করিল। যুরোপে ফরাসীবিপ্লবের রক্তরাগ তখনও মুছিষা যায নাই, প্রলয় 
তাগুবের মধ্যেও সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার রক্তকেতন ব্যাস্টিল ছুর্গে সগর্বে 
উড্টীযমান। বাংল! দেশে কিন্ত তখনও প্রাণের জোযার বন্তাবেগে নামিষা 
আসে নাই, দৈনন্দিন জীবনের ক্ষীণ অআ্রোত ম্লানমন্দ গতিতে বহিষা 
চলিতেছিল। ইংরাজ বণিক দেশ অধিকার করিল, ছিযাত্তরের মত্বস্তরে দেশ 
শ্বশান হইযা গেল, দশসালা ও চিরস্থাধী বন্দোবস্তের ফলে হঠাৎ ধনস্ফীত 
ইজারাদারগণ জমিদারি হস্তগত করিল--সবই যেন চলচ্চিত্র ছাষাসঞ্চারী 
মক ঘটনার মত নিঃশবে বহিয়া "গল । সাহিত্যের মধ্যে যে জনচিত্ত স্পন্দিত 
হয, তাহা তখনও তামসিক আত্মবিস্বৃতির তলে অবলুণ্ড । ১৯শ শতাব্দীর 
প্রার্ত হইতেই শ্রীরামপুবের খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ও ফোর্ট উইলিষম 
কলেজের পণ্ডিত মুন্শীগণ বাংলা গগ্যের গঠনরীতি লইষ! নানান্ধপ পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করিতেছিলেন : কিন্ত জনসাধারণ এই সমস্ত প্রচেষ্টার সহিত 
কোনরূপ যোগাযোগ রক্ষা করিযাছিল কিনা সন্দেহ/তবে এই নিশ্ছিদ্র 
জড়তার মর্ধ্য কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত (১৭৮৯ খীঃ অবের ২রা এশ্রিল) 
একটি বিজ্ঞপ্তির প্রতি কৌতুহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হ্। *ড/০ 7,০15 
06565৩1) আম 8০170061080 আ1]] 9০3০ £০০এ 0০ 030০ 0৪0:5 016 
2:০৪০1০ ০01 10910118 ৪ 19018911 319.007091 850 10150088815 
ঠা) ড10101) 998 17002 0০ 2120 21] 056 5010010017) 961১65911 ৩০০টে 
01:08 10806 81860 5.10211910,৮১ ১ 


ইংরাজী শিক্ষা যে জন্ত্যুধারণের মধ্যে অতি প্রদ্মভাবে প্রবেশ করিতে 


৩৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ছিল, ইহাই তাহার অস্পষ্ট আভাস। অন্ততঃ জীবিকার তাড়না একদল 
বাঙালী যে সেরবার্ণ, মার্টিন বৌল, আরাতুন পিত্রাস১২ প্রতৃতি ফিরিঙ্গীর 
পাঠশালায প্রদত্ত মুধ্কিমেষ ইংরাজী তাবাজ্ঞান লইয। এবং 

ফিলজফার-_বিজ্ঞলোক, ললৌম্যান__চাষা | 

পমকিন-_লাউকৃষড়ো।, কুকুত্বার__-শশ! 8১ 
প্রভৃতি শব্দার্থ কঠস্থ করিষ! তৃপ্তি পাইতেছিল না, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তাই এই ক্ষুত্র বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাকরণ এবং ইংরাজী-বাংল। শব্দকোষের প্রযোজন 
অন্থতবের সাড়া! পাওযা যাইতেছে । ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্বাশার 
তোরণছ্ষার আলোকসভ্ভব নবজীবনের প্রত্যাশায পূর্ণ হইল; মধ্যযুগীয অন্ধ 
যবনিক! ধীরে ধীরে সম্বলিত হইযা পডিল। 


১। সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা, ৬২ বর্ষ, ৩ষ সংখ্যা । 
১। এ 
৩। এ, ৬১ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা, ৬২ বর্ধ, ১ম সংখ্যা । দোম আত্তোনিওর 


গ্রস্থ__ ব্রাহ্মণ বোমান ক্যাথলিক সংবাদ । মানো-এল-দা আস্ন্ুস্পসাও-_কুপার 
শাঙ্জের অর্থভেদ । 

৪। মানোএল তাহার ব্যাকরণের ভূমিকায় বলিষাছিলেন যে, প্রধানত; 
চু) ১11881909,010 100, অর্থাৎ নবীন এ্রচাবকদের জন্ত এই ব্যাকরণ রচন। করেন । 
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৬। আ্সজনীকান্ত দাস__বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পৃ ২৩ 

৭ | এঁ, পৃ ৩৯ 

৮। ১৭৭৮ শ্রী: অবে প্রকাশিত । 

৯। ডাঃ প্রীন্ুক্মাব সের্ন__বাংলা সাহিত্যে গল্ত, দ্বিতীয় পুনলির্িত সংকরণ, 
পৃ ২৪। 

১০। শিবনাথ শান্থী-_রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীম বঙ্গসমাজ, পৃ ৫৬ 
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১২। শিবনাথ শান্্রী__উন্নিখিত গ্রন্থ, পু ৭৬ 

১৩। এপ ৭৬ 





ততায় অধ্যায় 
॥ শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ॥ 


॥ ৯ ॥ 
শ্রীরামপুর মিশনের ইন্ডিহাস 

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনের, দান অবশ্ঠ- 
্বীকার্য্য। বিশুদ্ধ ধর্মৈষণা-সঞ্জাত লোকহিত-প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত 
কয়েকজন বিদেশী ধর্মপ্রচারক এদেশে আমিযা দেশীয় জনসাধারণের 
পারত্রিক কল্যাণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন এবং দেশীয় ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত 
করিয়া! যে অভূতপূর্বতা স্থষ্টি করিয়াছিলেন, সাম্প্রতিক সাহিত্যান্দোলনে 
তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্থলত নহে। বাস্তবিক শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টাণ্ট 
মিশন যে উদ্দেশ্যেই বাংল! ও অন্ঠান্ত প্রাদেশিক ভাষা অন্থশীলন করুন না কেন, 
তাহাদের অকুষ্ঠ ধর্মচেতন! ও উগ্র প্রচারধর্মিতা সত্ত্বেও বাংলা গপ্ভের 
ব্যবহারিক রূপ নিরূপণ বিবিধ বিষয়ে খ্রস্থমদ্রণ, প্রাচীন বাংলা কাব্যের পুনঃ 
প্রকাশ ও সংস্কৃত ভাষু! শিক্ষার স্থগম শরণি শির্মীণে তাহাদের নিরলস 
চেষ্টা ও অতন্দ্র আগ্রহ নিক খর্মৈষণার সন্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সারম্বত 
মহাতীর্থে উপনীত হইয়াছিল; তাহাদের ক্রিয়াকর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
আলোচনা করিলেই তৎকালীন বাঙালীর মনোজীবনে তাহাদের প্রভাব 
উপলব্ধি কর! যাইবে । 

ইতিপূর্বে পর্তগীজ মিশনারীগণ পূর্ববঙ্গে তাওয়াল অঞ্চলে যে কেন্দ্র 
স্থাপন করিয়া ইলেন। এবং রোমান হরফে প্রচারপুস্তিকা ও ব্যাকরণ-" 
অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতাষ ছিল অতিশয় সীমাবদ্ধ ।' 
ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরী গ্রামের চতুঃসীম! ছাড়াইয়া তাহাদের এ প্রচার- 
পুস্তিকাগুলি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়াইতে পারে নাই। উক্ত পুস্তিকা- 
গুলি শুধু মিশনারীগণের জন্ভই রচিত হইয়াছিল : জনসাধারণ তাহার 
স্বাদগন্ধ পাইত না। ১৮শ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে সুদূর ' ঢাকার 
গ্রামে-খ্রামান্তরে& রোমান হরফে মুদ্রিত, গ্রন্থ ছূর্বোধ্যই ছিল, সুতরাং 
এগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত অথবা বিবক্লীত ইইয়াছিল জিনা 


৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সন্দেহ । যাহারা এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের চিত্ত- 
সমুত্কর্ষ ও চিন্তাপ্রণালী নিতান্তই আদিম স্তরে বিরাজ করিত। তাহাদের 
কেহই সংস্কৃত তাষায রচিত হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিযাছিলেন বলি! মনে হয 
না। দোম আস্তোনিও হিন্দুর সন্তান হইযাও তাহার “ত্রাণ রোমান- 
ফ্যাথলিক সংবাদে” হান্তকর সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয দিযাছেন।* “কপার 
শাস্ত্রের অর্থভেদ? ও “ব্রাহ্ষণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদে” দেখা যাহ্‌বে যে, 
হিন্দুধর্মের নিগুঢ় কথ! তীহ্ার! কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই, চেষ্টাও 
করেন নাই। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র 
কারণ। তবে কথ্য বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ ছিলেন না, এ 
অঞ্চলের জনসাধারণের সহিত তাহাদের পরিচযও অগতীর ছিল না ;_-অবশ্ঠ 
প্রধানত: কৃষক সম্প্রদাযের সহিত তাহাদের যোগাযোগ ছিল এবং তাহারা 
নাগরী গ্রামের “সেপ্ট তলেস্তিনে। সিদ্ধিমাতা ধর্ম্ঘর" হইতে এই কষকদের 
মধ্যেই প্রচার কার্ধ্য চালাইযাছিলেন। 

শ্রীরামপুর মিশনের পরিচালক ও 'ভ্রাতৃবর্গ অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত ও 
অন্তান্ প্রাদেশিক ভাষা শিখিযাছিলেন ; হিন্দুধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
তাহ্দের আক্রমণ তাই অতিশয শক্তিশালী হইযাছিল। শ্রীরামপুর ও তাভার 
চতুষ্পার্থববর্তী অঞ্চল ১৮শ শতাব্দী হইচ্েই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত 
হইযাছিল। মিশনারীগণ এই অঞ্চলকে কেন্দ্রপে নির্বাচিত করিয। 
বুদ্ধিমানের কার্য্য করিযাছিলেন, বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত 
হানিতে সমর্থ হইযাছিলেন। তাহাদের এই আক্রমণ তৎকালীন বুদ্ধিজীবী 
বাগালীকে আন্নত্রঈ করিষ! ক্ষণকালের জন্য বিষুঢ করিযা ফেলিযাছিল। 

শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণপুরুষ উইলিযাম কেরী ঘনিষ্ঠভাবে বাঙালীর 
নবজাগ্ৃতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিযাছিলেন। অবশ্য ভাহার পূর্বেই 
১৭৮৭ খ্রীঃ অন্দের দিকে একজন জাহাজের ডাক্তার--ধর্মপ্রাণ উন টমাস 
ভারতে আসিষ কিছু কিছু বাংল! শিখিয়াছ্ছিলেন ৮ ১৭৯২ খীঃ অন্দে নরদামটন 
সাযারে কষেকজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী যখন ভারতীয় “হীদেনদের' মধ্যে পবিত্র 
খীষ্ঠানধর্ধ্ণ প্রচারের জন্য ব্যাকুল হইলেন, তখন তাহাদের নির্দেশে টমাস এবং 
মপরিবারে কেরী ১৭৯৩ খীঃ অব কলিকাতা পদার্পণ করিলেন | ১৭৯৯ খী: 
'অব্দে জে. ওযার্ড, জে. মাশ ম্যান, ডি. বার্ণস্ডন এবং ডবলিউ গ্লান্ট. আসিয়া 
উঠত হইলেন | ইস্ট «ইতিয়া কোম্পানীর কর্মচারীর! কিন্তু ধর্প্রাপ 





শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৩৭ 


মিশনারী সম্প্রদায়কে বিষবৎ মনে করিতেন? তাহাদের প্রতিকূলতার জন্য 
ইহারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়৷ দিনেমার আশ্রয় শ্ত্রীরামপুরে পৌছিলেন। 
১৮০০ খ্রীঃ অব্দের ১০ই জানুয়ারী কলিকাতার অদূরে দিনেমার পক্ষপুটে 
শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্টিত হইল। ইতিপূর্বে কেরী মাত্র ৪০ পাউগ্ড ব্যয়ে 
কলিকাতা হইতে একটি পুরাতন মুদ্রাযস্ত্র কিনিন্মাছিলেন ; অবশ্য হহার 
তিনবঙ্ডার পূর্বেই ১৭৯৭ ত্রীঃ অন্যে কলিকাতায় দেশীয় ভাবায় অক্ষর প্রস্তুতের 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল।৬ কেরীক্রীত সুদ্রাযস্ত্ই বাঙালীর জীবন ও' 
সংস্কৃতির উপর সুদূর-প্রসারী প্রতাব বিস্তার করিয়াছিল : এই মুদ্রাযস্ত্র হইতে 
মুদ্রিত গ্রন্থাদির পরিচয় লঈলেই দেখা যাইবে যে, একদল ধর্মপ্রাণ বিদেশী কী 
ভাবে এবং কী পরিমাণে ছুঃখকষ্ট বরণ করিয়া কেবলমাত্র ধর্মের প্রেরণায় 
নগজাগৃত্তির মুল স্ৃত্রটিকে বাঙালীর তন্ত্রামূঢু চেতনার নিকট উপস্থাপিত 
করিয়াছিলেন। 


॥ ২ ॥ 


বাইবেল ও বাঙালী 
শ্রীরামপুর মিশন পবিত্র ্রীষ্টানধর্মের সাহায্যে মানসিক অন্ধকুপূবাসী 
“হীদেনগদিগকৌ"আলোকে আনিবার জন্য প্রধানতঃ বাইবেলকেই দীপশলাকা- 
রূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছি..ন, এবং সেই জন্যই ১৮৪০ খীঃ অব্দ হইতে 
১৮৩৭ শী: অব মধ্যে ইহারা প্রায় চল্লিশটি ভারতীয় ভাষায়" বাইবেলের 
বহু সহস্র অনুদিত খণ্ড বিনামূলো বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহাদের নিরলস 
চেষ্টার ফলেই তারতের দাহিত্যগৌরবহীন ও ব্যাকরণের নিয়মবঞ্জিত 
উপতাষাগুলিও একটা ভাষাতাত্তবিক নিয়মপাশে বদ্ধ হয়। তাহারা ব্ন্ধী, 
ভুটানী, চীনীয় প্রভৃতি বহির্ভারতীয় ভাবা আয়ত্ত করিয়া মুদ্রা যন্ত্রে অক্ষর নির্মাণ 
করিয়া &দই সকল ভাষায় বাইবেল অনুবাদের পর সেগুলি জনসাধারণের 
মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন চ)এমন কি ইহাদের কেহ কেহ অতি-উত্ত্াহ বশতঃ, 
গড়মুক্তেস্বর ও হরিদ্বারের মেলাতেও স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সাধুসস্তদের মধ্যে 

সংস্কত ভাষায় অনুদিত বাইবেল বিতরণ করিতেন। 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে, বাংলা গগ্ভের প্রথম ডাক পড়িয়াছিল বাইবেল 
অনুবাদে ) কিন্ত ১৮০০ শ্রীঃ অব্দ হইতে আরভ করিয়। কেরীর ধর্মপুত্তকের 
শেষ সংস্করণের ভাবা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে? এই দীর্ঘ তিরিশ 


৩৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ ও বাংলা সাহিত্য 


বৎসরের মধ্যে কেরীর মত ভাষা-ধূরন্ধরের হাতে পড়িযাও বাংলা গগ্য 
উৎকট বৈদেশিক ভঙ্জিম। হইতে মুক্তি পাষ নাই। টমাস ও কেরীর বাংলা 
শিক্ষক রামরাম বস্থ এহিক স্বার্থকামনায_-”কে আর তারিতে পারে লর্ড 
জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো” ৮ বলিষা কবিতাষ খ্রীষ্টস্তব করিযাছিলেন বটে, 
কিন্ত তাহা কতদূর জন্পপ্রয হইযাছিল জানা যায না। কেরীর বাইবেলের 
বঙ্গানহুবাদও জ্বনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ আলোভন স্ষ্টি করিতে পান্লিযাছিল 
বলিযা মনে হয না। ইহর প্রধান কারণ, বাইবেল অন্থবাদের অনত্যন্ত 
ভাষাভঙ্গী; দ্বিতীয কারণ, নিউ টেষ্টামেন্ট বা ওলড. টেস্টামেন্টের মধ্যে 
এমন কোন শাস্তি ও সাত্বনার বাণী ছিল না যাহ] হিন্দ জনসাধারণের 
মনে কৌতূহল জাগ্রত করিতে পারে । বাঙালীর যে-মন রামাযণ, মহাতারত, 
তাগবত ও অন্যান্য পুরাণের রসে পরিপুষ্ট, সে-মনে খ্রীষ্ট-বাণী যে বিশেষ 
সাড়| জাগাইতে পারিবে না, তাহা সহজেই অন্রমেষ | বৌদ্ধ ধর্ম যেমন 
বৈদিক কর্মকাণুপ্লাবিত দেশে মানসমুক্তির নাণী আনিযান্ছল, ইসলাম আনিযা- 
ছিল বলিষ্ঠ ভ্রাতৃতের সাম্যনীন্তি_€করী ও তাহার সম্প্রদাযভূক্ত “ভ্রাতগণের" 
প্রচারিত বাণীর মধ্যে সেইরূপ কোন নৃহদ্‌ মানবধর্ধের উদার আহ্বান ছিল না। 
কাজেই জনসাধারণ দূর হইতে মিশনারী সম্প্রদাষের ধর্মপ্রচারণা সকৌতুকে 
লক্ষ্য করিযাছে মাত্র, তাহার প্রন্তি আকৃষ্ট হয নাই ; এই সমর্যে ধর্শাস্তরিত 
বাঙালীর সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প । যাহারা স্বধর্মন ত্যাগ করিষা শ্রীষ্ঠান ধর্থা 
গ্রহণ করিযাছিল, তাহাদের সেই মনোভাবের অন্তরালে ধর্মনিষ্ঠা অপেক্ষা 
এঁহিক স্বার্থ ই অধিকতর প্রাধান্ত পাইযাছিল কিনা, চিন্তা করিষা দেখিতে 
হইবে। রামরাম বসব, পার্কাীচরণ ভট্টাচার্য্য এবং মোহনাদের ্যাষ 
অনেকেই বোধ হয বাস্তব প্রযোজনের তান্ডনাষ বান্ধতঃ খ্রীষ্টান ধর গ্রহণ 
ৰা গ্রহণের চেষ্ঠা করিযাছিলেন | পীচা্র সিংহ বা কষ্টপ্রসাদের গ্যাষ তুই 
একজনই শ্রীষ্ঠানপর্শের প্রতি আকরুষ্ট হইযা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিযার্ছছলেন।৯ 
। জনসাধারণের রুহদংশ কোনদিন গ্রীষ্টান পর্দ্মকে অনুকুল দৃষ্টির দ্বারা অভিষিক্ত 
করে নাই । ধর্থাস্তরীকরণের মহৎ উদ্দেশ্বের দ্বারা প্রণোদিত হইয়| মিশনারীগণ 
প্রচুর 'অর্থব্য করিযাছিলেন এবং অপরিসীম ছুঃখ “ভাগ করিয়া লক্ষ লক্ষ 
খণ্ড অনূদিষ্ত বাইবেল বিশ্তরণ করিযাছিলেন? কিন্ত আশানুরূপ ফল লাভ 
করিতে পারেন নাই | ১৮০৮ সালে স্বমং ওয়ার্ড তাহার দিনল্পিতে লিখিয়া- 
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শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৩৯ 


বাইবেলের অন্থবাদের দ্বার! গ্রীষ্ঠানধর্ম যে আশাহুর্ূপ বিস্তারলাত করে 
নাই, তাহা জানিবার জন্য বেশি দূরে যাইতে হইবে না, মিশনারীদের চিঠিপত্রের 
মধ্যেই তাহার উল্লেখ আছে। তাহারা হিন্দুজাতি সম্বন্ধে অতিশয় ত্বৃণ্য 
মনোভাব পোষণ করিতেন। স্বয়ং কেরীও এই মনোভাব হইতে"মুক্ত ছিলেন 
না। ওয়ার্ড তাহার গ্রন্থের নানা স্থানে হিন্দুর ৪আচার-ব্যবহারের উপর 
অঙ্থদারু সন্কীর্ণ মন্তব্য নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, জে. ক্লার্ক মার্শম্যানও অহন্ধপ মত 
পোবণ করিতেন ।১: 

১৯শ শতকের প্রথম দশকেই বাঙালী-মানসের গোপন গুহাতলে যে আপ্নের 
বিক্ষোভ ধৃমায়িত হইতেছিল, তাহার ছুই একটি অস্পষ্ট আতাস তদানীস্তন 
কালের লমাজ-ইতিহাসে লুকাইয়। ছিল। শ্রীরামপুর ও তাহার চতুষ্পার্শেশীষ্ঠান 
ধর্মান্তরীকরণ আশান্রূপ হয় নাই বটে: কিন্তু নবযুগের মুক্ত বাুতরঙ্গ 
সমসাময়িক তরুণচিত্তে যে দোল! দিযাছিল, তাহার ছুই একটি বিবরণ দেওয়া 


যাকঈীতেছে। 


1৩ ॥ 


নবজীবনের ইঙ্তিত 


১৮০২ সালে মার্শক্যান যশে' ব হইতে প্রচারকার্য্য সারিয়। ফিরিতেছিলেন । 
এই সময়ে টাছুড়িয়ার নিকট তিনি শিবরাম দাস নামক এক ব্যক্তির সহিত 
পরিচিত হন। এই ভদ্রলোক প্রচলিত হিন্দধর্ম বিশ্বাস করিতেন না; তাহার 
এই মতে বিশ্বাসী প্রায় বিশ হাজার শিষ্য ছিল। তিনি নিবিপ্টচিত্বে মার্শম্যানের 
ষটিবিযয়ক আলোচনাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং কয়েকখণ্ড বাইবেলের 
বঙ্গান্ববাদও গ্রহণ করিয়াছিলেন ।১২ ইহার ধর্মমত সন্বহ্থে, মার্শম্যান বিশেষ 
কোন তৃত্ব পরিবেশন করেন নাই। তবে এইটুকু বুঝ। যাইতেছে যে, ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথম হইতেই কোন কোন বাঙালীর মনে প্রচলিত হিন্দুর সম্বন্ধে 
সংশয় স্ষ্টি হইয়াছিল ; সকলের অলক্ষ্যে অচলায়তনের তলদেশে যৈ সুড়ঙ্গপথ 
প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না ।১ মিশনারীদের 
প্রচার কার্যের ফলে যেমন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উত্তেজিত হইয়। 
উঠিয়াছিল, ঠিক তেমনি আবার হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্শের প্রতি অনেকের নিষ্ঠা 
ধীরে ধীরে শিঁখিল হইয়া পড়িতেছিল।১* দেহাটা গ্রামের ব্রাহ্মণ যুবক কৃষদাস 


৪০ উল্মবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


১৮০৩ শ্রী: অবে পৈতা ছি'ড়িয়া পদদলিত করিয়া খ্রীষ্টান ধরন গ্রহণ করেন; 
অনেক যুবক সে পথ গ্রহণ না করিলেও প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্থের প্রতি তাহাদের 
নিষ্ঠা যে শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, তাহার নানা প্রমাণ আছে। শ্রীরামপুরের 
অনেক যুবক গোপনে কেরীর সহিত আলাপ-আলোচনাদি করিতে আসিতেন। 
তাহারা প্রকাশ্টে শরীষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করিলেও প্রচলিত হিন্দুধন্মকেও বিশেষ 
শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন না । বাইবেলের অনুবাদের দ্বার শ্রীষ্টান ধর্ম, বিশেষ 
প্রচার লাভ করে নাই-_তাহ সম্ভবও ছিল না। মিশনারীগণ বাঙালীর মন 
ও প্রাণের ধাতুগত বৈশিষ্ট্য ধরিতে পারেন নাই, বা৷ ধরিতে চাহেন নাই $ তাই 
বাইবেল অন্থবাদের মত বিপুল অর্থক্ষয়ী পওশ্রমে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত এই প্রতিক্রিয়ার ফলে যুবকচিত্তে যে প্রচলিত সংস্কার ও জীবনবোধের 
বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ না হইলেও, নিক্রিয ওঁদাসীন্ত সঞ্চারিত হইতেছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৯শ শতকের ৪র্থ-৫ম দশকে যে ইয়ং-বেঙ্গলগণ বাংলা 
দেশে বিপুল আলোড়ন স্ষ্টি করিযাছিলেন (রামগোপাল ঘোষ, রসিককফ 
মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায প্রভৃতি ), তাহাদের অনেকের তখন জন্মই 
হয নাই। 

শ্রীরামপুর মিশন হইতে যে গ্রস্থাদি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা 
পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাহারা .বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্মের 
ভিত্তি দুর্বল করিতে হইলে সর্বাগ্রে সংস্কৃততাষা শিক্ষা করিয়৷ হিন্দুশাস্ত্র ও 
বড়দর্শনের হান্তকর অযৌক্তিকতা দেখাইবেন এবং তাহার ফলে শিক্ষিত 
হিন্দুগণ স্বধর্ম্ের অসারতা বুঝিয। খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবে । বাইবেল অন্থবাদের 
সুল উদ্দেশ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, সংস্কৃত গ্রন্থাদি'অনুবাদ ও প্রকাশনার পশ্চাতে 
অবস্থিত হুক্্ম অভিসন্ধিও ঠিক অনুরূপভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে । ব্যোপদেবের 
মুগ্বোধ, কেরীর 5810315016 0180017915 কোলক্রক সম্পাদিত অমরকোষ, মূল 
স্কৃতে মুদ্রিত সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য, কেরী ও মার্শম্যান সম্পাদিত ও ইংরাজীতে 
অনুদিত চারিখণ্ডে প্রকাশিত বান্ধীকির রামাযণ, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মুদ্রণ 
_-ইহার অন্তনিহিত তাৎপর্ধ্য যাহাই হোক না কেন, বাঙালীর ইহাতে 
মহছ্ুপকার হইয়াছিল । প্রথমতঃ ইহার ফলে সংস্কৃতান্থশীলনের স্তথরগম পন্থা 
আবিষ্কৃত হুইল, দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন বাংলা কাব্যের সহিত জনসাধারণের, 
বিশেষতঃ নব্য শিক্ষিতগণের পরিচয় ঘটিতে বিলম্ব হইল না। এই গ্রস্থ-তালিকায় 


শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৪১ 


ফেলিকৃস্‌ কেরী অনুদিত “বিদ্যাহারাবলি* অর্থাৎ শারীরতত্ব এবং মার্শম্যানের 
ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | মার্শম্যানের ইতিহাস বহুকাল 
ধরিয়া বাঙালীর ইতিহাস পাঠের তৃষ্ণা মিটাইয়াছে। ফেলিকস্‌ কেরীর 
বিগ্ভাহারাবলি”র ভাষা সাধারণ বাঙালীর কানে অনত্যন্ত বোধ হইলেও 
বিজ্ঞানের এই দিক নিশ্চয় তাহাদিগকে জীবতত্বের, রহস্য সম্বন্ধে বিস্মিত 
করিয়াছিম্ত। 

সর্বোপরি উল্লেখ করিতে হয় ইহাদের পরিচালিত দিগ-দর্শন নামক মানিক - 

এবং সমাচারদর্পণ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা । দিগ দর্শন যুবকদের জন্ত প্রকাশিত, 
জগত ইহাতে যে প্রবন্ধ বাহির হইত, 
তাহার ছু*'একটির উল্লেখ করিলেই, তৎকালীন তরুণ চিত্তে এই পত্রিকা যে. 
কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহ! সহজেই বোধগম্য হইবে। নিয়ে 
উক্ত মাসিক পত্রের কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতেছে £-_- 


১। আমেরিকার দর্শন বিষয়। 

২। হিন্দুন্ানের স'মার বিবরণ। 

৩। বাণ্পের স্বায়! নৌক। চালানের বিষয় । 

৪। উত্তমীশ্া! অন্তরীপ ঘুরি! ইচরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা। 


স্থলবুক দোসাইটী স্ুকুমারমতি বালক-বালিকার জন্য এই পত্রিকার 
অনেকগুলি সংখ্যা ক্রয করিতেন । কিন্তু শুধু বালক-বালিকাই নূহে, বিচিত্র বিশ্ব 
সম্বন্ধে সর্বপ্রথম তরুণ-মনে এই পা .কাই বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসার বহ্িস্ফুলিঙ্গ 
নিক্ষেপ করে । জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কমঠ বৃত্তি” ত্যাগ করিয়৷ জ্ঞাতব্য বস্তুকে 
সর্বপ্রথম বোধের সীমা আনিবার চেষ্ করে এই মাসিক পত্রিকা । সুতরাং 
তৎকালীন বাঙালী যুবকের নিকট এই অভূতপূর্ব বৃত্তাস্ত যে অতিনবত্ব সঞ্চার 
করিতেছিল, তাহাতে সংশযের কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে সমাচারদর্পণ 
পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে শুধু স্থানীয় সংবাদই থাকিত. 
না; হিন্দুক্ধ লোকাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি,প্রকাশ্ন আক্রমণ ইহাতেই 
সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে শুরু হয়। ইতিপূর্বে রামরাম বস হিন্দুরর্মছ্থেষী অল্প 
কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিক! লিখিয়াছিলেন বটে১, কিন্তু তাহা জনসাধারণের 
নিকট প্রীতিকর হয় নাই। একখানি ব্যতীত অন্তান্ত পুস্তিকার সংস্করণই 
হয় নাই। কিন্তু সাপ্তাহিক সমাচারদর্পণ মার্শম্যানের নেতৃত্বে হিন্দুর আচার- 
আচরণের বিরুদ্ধে এমন বিষোদ্গার গুরু করিল যে, রামমোহন; তবানীচরণ 
প্রস্ততি কলিকাতার প্রসিদ্ধ হিন্দু নেতৃবৃন্দ ইনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, 


৪২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ' ও বাংল! সাহিত্য 


পত্রিকা প্রকাশ কযিলেন। রামমোহন স্বযং (ব্রাঙ্ণ সেবধি- সেপ্টেম্বর, 
১৮২১ ১*সম্বাদ কৌমুদী--৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২১) মিশনারীদিগকে তর্কযুদ্ধে 
আহ্বান করিলেন । এক কথায, হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মরক্ষার সাড়৷ 
পড়িয়া পড়িয়া গেল। সাম্প্রদাষিক ধর্ম-কলহের ফলে একদিকে যেমন কলিকাতা কলিকাতাকে 
কেন্ত্রকরিযা শবযুগের ফভাবনা ত্বরান্বিত হইল, অপরদিকে বাঙালী হিন্দু স্বধর্থব 
রক্ষা করিতে গিষা সর্বপ্রথম আত্মবিশ্লেষণে অগ্রসর হইল , সেই আত্ম্বকলনের 
অগ্রদূত হইলেন ১৯শ শতান্রীব প্রথম জাগ্রত মাহুম রাজা রামমোহন রা । 

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট, মিশন ১৮০০ সন হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যসত 
বাইবেল অহ্ববাদ করিযা সংস্কৃত কাব্যপুরাণ, ব্যাকরণ-অভিধানাদি প্রকাশ 
করিযা, প্রাচীন বাংল! কাব্য মুদ্রিত করিযা এবং সামযিক পত্র সম্পাদন! করিযা 
খীষ্টানধর্ম্ন প্রচারের দিবান্বপ্ন ছেখিতেছিলেন। কিন্ত তাহাদের এই ধর্মৈণার 
ফলে বাঙালীর তরুণমনে স্বদেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে যে কৌতুহল জাগ্রত হইল, 
তাহার ফলে এক বৃহদ্বিশ্ব বাঙালীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং প্রচলিত 

২স্কার ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সংশয ঘনাইয! আসিল। 

১৮৩৬ সনে মার্শম্যানের মৃ্যু হইলে এ বৎসরেই শ্রীরামপুবের ব্যাপটিস্ট 
মিশন লগ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনের সভিত একীভৃণ্ত হইযা গেল এবং ১৮৩৭ সনে 
ইহাব ্বাদীন সত্তা লোপ পাইল। প্রা ৩৭ নসর ধরিযা এই প্রদ্থিষ্ঠান মুদ্রণ 
শিল্প সৃষ্টি করিষা, ও বাংলস।-সংক্'ত গ্রন্থ মুদ্রিত কাঁরিয। বাঙালীর চিত্ততলে 
আন্রজজ্ঞাসার সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিযাছে । তাহাদের সেই মুট 
দভোকি) "0০936 ৩1721 10178, 11 [160 810 [200176$, 1]. [012501৭ 
৪0 17100155 10018 [00৭0 106 ০01 ৮১ 01/051,-7১১ যে আদৌ 
সফল হয় নাই, তাত। য[তাব। বাংলাম প্রনেস্টান্ট, মশনের কার্য্যবলী অন্রসন্ধান 
করিবেন, তাহারাই হ্বদ্যঙ্গন করিতে পারিবেন ; কিন্ত বাঙ্গালীর আয্মজাগরণের 
মূলে হরহাদের পরেক্ষ সাহায্য যে বিশেষভাবে কার্যকরী হইস্কাছিল, তাহ 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে | 


পাদট্টাক! 


১। সাহিত্য পরিষং পত্রিকা, ৬১বর্ধ, ৪র্থ সংখ্য।। 
২। নাগরী খামে আসিবার পূর্বে পাদ্রি সম্প্রদায় কোযাতাঞ্। নামক গ্রামে 
অবস্থান করিয়া ধর্থ প্রচার করিতেন । এই কোযতাঙ্থ! গ্রাম কোথায় অবস্থিত, তাহা 


শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৪৩ 


জানা যায় না। ডাঃ শ্ীনুরেন্রনাথ সেন সম্পাদিত ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ 
গ্রন্থের পূ ২1/০ দ্রষ্টব্য । 

৩। প্ুস্তিকাগুলির নাম £ 

(ক) দোষ আন্তোনিও রচিত 'ব্রাক্ষণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' । ইছার 
রচনাকাল আনুমানিক ১৮শ শতাকীর তৃতীয বা চতুর্থ দপক। সাহিত্য পরিষং 
পত্রিকার আ্বর্ষ, ৪র্থ সংশা। দ্রষ্টব্য । 

(খ) মানোযষেল রচিত-_রুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। রচনা-__-১৭৩৪ ঝুদ্রণ 
সপ” ১৭ ৪৩ | 

(গ) 79051১12780 67) 10177% 13879411% 6 7074%0%65 বা বাংলা 
ব্যাকরণ ও বাংলা -পর্ভুদীজ, পর্তগীজ-বাংল! শককোষ । ১৭৪৩ হীঃ অবে মুদ্রিত । 

৪| সাহিত্য পরিষং পত্রিকা, ৬১বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা । 

৫। স্্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করার অন্ত কারণও ছিল। ইস্ট ইও্য়1 কোম্পানী 
সে যুগে মিশনারী সম্প্রদায়কে কলিকাতায় বসবাস ব| ধর গ্রচার করিতে দিতেন না । 
বাধ্য হুইয়াই নবাগত মিশনারীগণ দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন করেন। 

৬। শ্সজনীকাস্ত দাস___বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পু ৬৯ 

৭। বাংল, আসাম", উড়িয়1, হিন্দী, সংস্কত, মারাস, তেলুগু, মণিপুরী, 
কনৌজী, খাসী, বাঘেলী, বিকানীরী, কোংকনী, কাশ্থ্ীরী. বেলুচী নেপালী, গাড়্োয়ালী 
প্রভৃতি। এ বিষয়ে স্মিথ প্রত 71, 1770710৫৫7৫ গ্রন্থের পু ১৭৮- 
৭৯ দ্রষ্টব্য । 

৮| ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ-__রামরাম বন্দু, পৃ ৮ 
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ঢতুর্ধ অধ্যায় 
॥ বাঙালীর জীবনে ফোরটি উইলিয়ম কলেজ ॥ 
॥ ৬ ॥ 
ইতিকথা 


কলিকাতা ফোর্ট উইলিযম কলেজের পণ্ডিত-মুন্শী এবং তাহাদের রচিত 
ও অনুদিত গ্রন্থাবলী বাংলা গদ্য, বাঙালীর মনোলোক এবং সমাজ-চেতনার 
উপর ছুরপনেষ প্রভাব বিস্তার করিযাছে” কোন কোন সমালোচক এই মত 
পোষণ করিষা থাকেন। বাংলা গগ্যের কাযাকাস্তি গঠনে ফোর্ট, উইলিষম 
কলেজের পুস্তক-পুস্তিকাগুলির যে অল্লাধিক প্রভাব রহিযাছে সর্বথা 
স্বীকার্ধ্য। ফোর্ট উইলিযম কলেজের বিচিত্র ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা 
বিশ্লেষণ করিলেই ইহার প্রযোজনীযতা ও বাঙালীর মনোজীবনে ইহার 
প্রতিক্রিযার যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। 

(বিলাত হুইতে সন্ধ-আনীন্ত সিভিলিযানদিগকে, এদেশী ভাষা, সাহিত্য 
ও আচারব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্যই লর্ড ওমেলেস্লি কলিকাতাষ একটি 
কলেজ প্রতিষ্ঠার কথ! চিস্তা করিষাছিলেন। যে সমস্ত তরুণ কর্মচারী 
বিলান্ত হইত্তে এদেশে আসিত্েেনঃডীহাদের বযস ছিল অনগ্তিক ১৫ হইতে 
১৮ বৎসর । স্ু্তরাং তরুণ সিতিলিযানদিগকে যে এদেশের সহিত পরিচয় 
করাইষা দেওযা প্রযোজন, "্তাহ1 সর্বাগ্রে ওযেলেস্লি অন্ধাবন করিযাছিলেন। 
তিনিই প্রথম সচেতন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ, যিনি বিশুদ্ধ শাসন-শোষণের 
দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার-বিচঙ্লষণ করিতে পারিযাছিলেন। তিনি সদা-জাগ্রত 
বিচারবুদ্ধির সীমা প্রসারিত করিষ! দেখিলেন যে, ইস্ট উত্ডিয! কোম্পানীর 
কর্শচারীরা যদি এদেশের ভাষা ও আচার-আচরণের সহিত পরিচিত 
না হন, তাহা হইলে বিরাট ভূখগুকে শামনানীনে আনা সম্ভব হইবে না। 
তাই তিনি ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্ের ওরা জাহ্‌য়ারী এই মর্শে এক বিজ্ঞপ্ি প্রচার 
করিলেন যে, যে-সমন্ত ব্রিটিশ কর্মচারী ১৮০১ সালের ১লা জাহুয়ারীর মধ্যে 
এদেশীয় তামা, আইন ও আচার ব্যবহার লম্বদ্ধে জ্ঞান সংগ্রহ কলিতে 






বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিষম কলেজ 8৪. 


ন! পারিবে, তাহাদিগকে চাকুরীতে বহাল রাখা সম্ভব হইবে ন1।)) নিলে 
সেই কৌতুহলজনক বিজ্ঞপ্তির কিযদংশ উদ্ধত হইল £ 
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৫১৮০০ খীষ্টার্দের 8! মে শ্রীরঙ্গপত্তন জযের বাধিক উৎসবের দিনে 
আনুষ্ঠানিক ভাবে ফোর্ট উইলিযম কলেজের কার্ধ্যক্রম শুরু হইল। কিন্তু 
১৮০০ খ্রীঃ অন্দে ২৪এ নভেম্বর হইতে কলেজের যথার্থ কাজ আরম্ত হয়; 
এ দিন আরবী, ফারসী ও হিনুস্থানী ভাষায অধ্যাপনা শুরু হইযা যাষ। 
£কেরীর তন্ভীবধানে বাংল! ও সংস্কত ভাষা চর্চার কম্ প্রণালী যথাযথ তাবে 


পপ আপ সস 


আরজ হয[১৮০১ সনের এপ্রিল মাসে। (১৮০৭ সনে কেরী বাংলা ও সংস্কত 
তাষার প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে তাহার উপর মারাঈী 


ভাবারও তার অপিত হয। ১৮৩১ খীঃ অব্দ পর্য্যস্ত এই পদে বহাল থাক্ড্যা! 
ডাঃ কেরী বহু পণ্ডিত-মুন্শীকে এই কলেজে শিক্ষকতা আহ্বান করিষ! এবং 
ডাহাদের দ্বার! নান! ভাবায গণ্য পুওক রচন! করাইয! সরকারী ব্যযে, কখনও 
বা সরকারী সাহায্যের দ্বারা এ পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতেন। এমন কি 
শিক্ষকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি কলেজ কাউন্সিলের নিকট আবেদন 
করিষা তাহাদিগের পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহারই অনুরোধে 
কলেজবর্তৃপক্ষ মুদ্রিত পুস্তকের শতাধিক সংখ্যা ক্রয করিতেন। বস্তুতঃ কেরীর' 
সাগ্রহ সহযোগিতা না পাইলে ফোর্ট উইলিযম কলেজ শুধু ওযেলেস্লির রাষ্ট্র 
প্রয়োজন সিদ্ধ বারয! লোপ পাইত, বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে ইহার 
চিন্মমাত্র থাকিত না। ওযেলেস্লি তাহার মিনিটে বলিযাছিলেন ঃ 

৪৫১ 001666 15 1061695 1090246 ৪৮ চঢ০:০ ৬/111190 1 
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তরুণ সিভিলিম়্ানগণ এই কলেজ হুইতে কতদূর ভাবাজান লাস 
.বঞ্জিয্লাছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাপ নাই) 77%710168 


৪৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


0725%5165 নামক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্যবিবরণী পুস্তিকায় 
সিভিলিয়ান ছাত্রগণের বাংলা ভাবাজ্ঞানের নমুন! স্বরূপ কিছু বিতর্ক ও বক্তৃতা 

মূল বাংল! অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার তাষা! অতিশয় জটিল এবং 

অনত্যন্ত জড়তায় কুষ্ঠিতগতি। টমাসের বাইবেল অস্থবাদের মত ইহার বহু 

পংক্তির অন্বয় করিতে পারা যায় না, ফলে অর্থবোধে অস্থবিধা হয়। এই 

কলেজের কযেকজন ছাত্র পরবর্তীকালে বাংলা! ভাষার অল্পস্বল্প * অনুশীলন 

করিতেন । হেনরি সার্জেঞ্ট নামক একটি ছাত্র ১৮০৮ সনে ঈনিড মহাকাব্যের 

কিয়দংশ বাংলা গদ্যে অন্থবাদ করিয়াছিলেন। মন্কৃুটন নামক আর একটি 
ছাত্র সেক্সপীয়ারের টেম্পেস্ট বাংলায় অন্থুবাদ করিয়া ( ক্যাল্কাটা 

রিভিউ, ১৮৫০ )। কিন্তু উক্ত পুস্তকগুলির কোন কপি পার্গীয়। যায় না বলিয়া 

তাহাদের ভাষার স্বরূপও বুঝা যায় না। 

উইলিয়ম কলেজ ১৮৫৪ সন পর্যযস্ত নিজ অস্তিত্ব করিতে 

পারিয়াছিন।)তবে ১৮১৩ খী: অন্দের পর হইতেই এই বিদ্যাযতনের বাস 

পাইতে আরম্ভ করে; কারণ তখন কলিকাতায় রামমোহনের আবির্ভাব হইয়াছে 
এবং বাঙালীর চিত্তেও বহ্ছ্যৎসব শুরু হইযা গিয়াছে । ১৮১৭ সনে স্কুলবুক 

সোসাহটা ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, নব নব অতীপসা৷ বাঙালীর চিত্তে 

বিপুল জীবনবেগ দান করিল, অসংখ্য পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। 

স্কলপাঠ্য পুস্তকগুলি প্রধানতঃ স্কুলবুক সোসাইটার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। 

১৮১৮ খীঃ অবে “ঙ্গাল গেজেট”, “দিগ দর্শন? “সমাচার দর্পণ” প্রভৃতি সাময়িক 

পত্র প্রকাশত হইল ; বাঙালী গণ্তামার মধ্যে রসের সাক্ষাৎ পান্চুল। হ্বতরাং 

ফোর্ট উইলিযম কলেজের প্রয়োজন ফুরাইল । ১৮৫৪ সন ইছা স্বতন্ত্র 
সৃত্িত্ব রক্ষ/। ক'রযাছে বটে, কিন্ত বাঙালীর মনোলোকের সহিত ইহার আর 

গ্ৰশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। উপরন্ত পরবর্তীকালে নার মধ্যে কতকগুলি 
ধর্মীয় সন্কীর্ণত। প্রবেশ করে |; বিগ্ভাসাগরের প্রথম গগ্ভ রচন! “বাখুদেব চরিত, 

কলেজকৃর্তৃপক্ষ মুদ্রিত করিতে চাহেন নাই ।১ প্রথম দিকে কিন্ত কলেজের 
মধ্যে এই জাতীয় সাম্প্রাদাযিক সঙ্কীর্ণতা আন্নপ্রকাশ করে নাই। অবশ্য 
ওয়েলেস্লি উগ্র ধরণের খ্রীষ্ান ছিলেন এবং কলেজকে ধীষ্টান ধর্শের প্রধান 
কেন্দ্রে পরিণত করিতে চাহিযাছিলেন। যিনি এই কলেজের প্রোতোস্ট হইবেন, 

গওয়েলেসলির মিনিট. অস্থসারে তিনি, 48081] 91855 1১6 & ০1678500812 ১ 
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বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিষম কলেজ গ 


মিনিটের ১১শ ধার! ) ইহাতেই বুঝা! যাইতেছে যে, তিনি ধীস্টান ধর্শের প্রতি 
কিরূপ প্রথর দৃষ্টি রাখিতেন। তথাপি ফোর্ট উইলিযম কলেজগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম 
প্রচার প্রবল হইযা শিক্ষাকে বিপর্ধ্স্ত করিষা দেয় নাই। (রামরাম বস্তু 
“লিপিমালায* “স্প্ি-স্থিতি প্রলযকর্ত জ্ঞানদ সিদ্ধিদাত! পরব্রঙ্গের উদ্দিশ্বে নত? 
হইযা! হিন্দুর পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনী সালক্কারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
তারিণীচর্ণ মিত্র এই কলেজের অন্যতম মুন্শীর কর্ম নির্বাহ করিবার 
সময অতিশয প্রাচীনপন্থী এবং সতীদাহ প্রথার* প্রবল সমর্থক ধর্্সভা”র 
অন্যতম প্রধান উদ্যোক্ত। ছিলেন; সতীদাহ প্রথা অব্যাহত রাখিবার জন্য 
বিলাতে যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয, তরিণীচরণ তাহার হিন্দী ও বাংলা 
অহ্থবাদ করিযাছিলেন। শুধু তাহাই নহে, এই কলেজের অন্যতম 
মুন্শী চণ্ডীচরণ তগবদৃগীতার বঙ্গানুবাদ করিযা কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট 
৮০২ পারিতোমিক লাভ করিযাছিলেন।* কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 
পদার্থ » (১৮২১) নামক ন্যাষদর্শনের গ্রন্থ কলেজগ্রস্থের তালিকাভুক্ত 
হইযাছিল। মন্থসংহিতা, বাল্মীকির রামায়ণ, জযদেবের গীতগোবিন্দ প্রেভৃতি 
হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ সমূহ ফোর্ট উইলিষম কলেজের পাঠ্যতালিকাতুক্ত হওযায় 
ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রতিষ্ঠার পর এই বি্ভালযের পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে 
কতটুকু হিন্দুর প্রভাব আছে বা নাই, কেরী সাহেব তান্ধার হুক্ম হিসাব 
করিবার প্রযোজন (বোধ করেন নাই । অবশ্য পরবর্তীকালে বাঙালীর সমাজ- 
জীবনে ও মনোলোকে যে নব প্রাণজাগৃতির বন্ত! নামিযাছিল, তাহার প্রবল 
আঘাতে ফোর্ট উইলিষম কলেজের এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপার কোন্‌ দিগন্তে 
ভামিয! গেল, তাহার ঠিক ঠিকানা রহিল ন!। 

লর্ড ওযেলেস্লি নবাগত সিভিলিযানদিগকে কোন্‌ কোন্‌ ব্ষিষে বীরের 
করিতে চাহিযাছিলেন, তাহ! নিয়লিখিত পঠিতব্য বিবষৈর তালিক! সবইতে- 
অন্মিত হইব । 

(ক) ভাঁবাঁ-আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, বাংলা, তেল, 
মারাঠী, তামিল কানাড়ী, যুরোপের আধুনিক ভাষাসমূহ, গ্রীক, ল্যাটিন, ও 
ক্লযামিকাল ইংরাজী সাহিত্য । 

(খ) আইন- হিন্দু ও মুসলমান আইন, নীতিশাস্্র ও আইনগ্রদ্থ, 
হিট আইন, গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত আইনসমূহ, রাজনীতি ও 
কবর্থনীতি। | 


৪৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


(গ) প্রাচীন ও আধুনিক ইতিনাস- হিনুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের 
প্রাচীন ইতিবৃত্ত, তৌগোলিক বৃত্তাস্ত ৷ 
(ঘট) উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং রসায়ন ও জ্যোতিবিবদ্ত। ।€ 
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা, হিন্দু ও মুসলমান আইন এবং হিন্ুম্থান ও 
দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসন্উক্ত সিতিলিয়ানদের অন্যতম পঠিতব্য বিষয় নিদ্দি 
হওয়ার ফলে এদেশের পুরাতত্ব ও তাষাবিজ্ঞানের প্রতি যুরোপীয় পণ্ডিত ও 
মিশনারীদের কৌতুহলী দৃঠি আৰুষ্ট হয়। পণ্ডিত মুন্শীদের ভাষা ও বক্তব্য 
বিষযের মধ্যে যে উৎকট আতিশয্য ছিল, তাহার ফলে এই গগ্ গ্রস্থগুলি 
জনসারণের নিকট কতদূর গ্রাহ্থ হইয়াছিল, তাহাও সংশয়ের বিষষ। ঈশ্বর 
গুপ্ত মিশনারীদের বাইবেল অনুবাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া! বলিযা ছিলেন, 
--প্মহাপ্রভু পাদ্রি কেরি প্রভৃতি শ্বেতাব্তারেরা এ সময বঙ্গতাষায 
ধী্ধর্ম বিষষক কষেকখানা পুম্তক প্রকটন করেন, তাহাতে কেবল সাহেব 
সাহেব গন্ধই নির্গত হইত ৬1” কিন্ত এ গ্রন্থগুলির বহু সংস্করণ হইয়াছিল। 
কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রগণের দ্বারা যে সমস্ত গ্রন্থ নি:শেমিত হইযাছিল, তাভা 
মনে হয না । কলিকাতা অঞ্চলে এই গ্রস্থগুলির বহুল প্রচার না হঈলে এত গুলি 
সংস্করণের প্রযোজজন হইযাছিল কেন ? ঈশ্বর গুপ্ত “সংবাদ প্রতাকরে? (১৩ই মার্চ, 
১৮৫৪) বাংলা'গগ্য সাহিণ্য আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহনের গগরীতিকে প্রচুর 
প্রশংসা-ভুনণে অলঙ্কত করিযাছিলেন, কিন্তু ফোর্ট উইলিযাম কলেজগোষ্ঠীর 
মধ্যে শুধু হরপ্রান রাষের “পুরুষ-পরীক্ষা” ও মুত্যুঞ্জষের “প্রবোধচন্দ্রিকার 
উল্লেখ করেন | গুপ্রকরির স্বাভাবিক রসবোধ ছিল, শ্তিনি তাহার দ্বারাই 
রামরাম বস্র £লিপিমালা? কেরীর “কিথাপকথন?, গোলোকনাথের 
পদেশ? এবং মুত্যগুষের “রাঙ্গাবলি'র উতৎকর্ম উপল করিত পারিতেন। 
মানাদের অন্মান, ১৮৫৪ যা অবের ছার গ্রস্থগুলি লোকলোচনের 


এটির: 
শে 


সত লেখকের ভান! অপেক্ষা  শিখিল ও জড়ান হরপ্রসাদ 
কাচড়াপাড়া নিবাসী দছলেন বলিষ! ঈশ্বর গুপ্ত হযতো! স্বগ্রামবাসীর প্রতি 
একটু পক্ষপাত দেখাইযাছেন।" মৃত্যুঞ্জয়ের কথা স্বতন্ত্র; তাহার পাণ্ডিত্যের 
খ্যাতি ঙাহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে; উপরন্ধ তাহার পপ্রবোধচন্দ্রিকা 
আনুমানিক ১৮১৩ সনে রচিত হইলেও মুদ্রিত হয় ১৮৩৩ সঁনো' 
তাই হয়তে। ঈশ্বর গণ মৃত্যুয়ের বিরাট গ্রস্থখানির উল্লেখ করিয়াছেন? 


বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উলিয়ম কলেজ ৪? 


সে যাহা হউক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের . গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু আলোচন! 


করিলেই তৎকালীন বাঙালীর মানস-বিকাশের শ্তর-পরম্পরা ও প্রভাব- 
প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি কর! যাইবে । 


॥ ২ ॥ 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি 

সম্প্রতি এক লেখক বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়! বলিয়াছেন, ০8৫8৩ 
00 521৬০ 217 2.0101101562016  00100936১ 06 ঢু0:৮ /1111510 
0০0116£6, 176%21:0061555 ৫০৬০1০০০০এ 17000 50100601011)5 121 10015 
356601 2180 11000102186) 16 06021006 ৪ ০6180:5 06 01121221 
1291017106 820. ০01001০১230. €2%০ ৪. £:5৪0 501000105 0০ 12107508866 
810. 1106190012.5 ৮ 

তাহার এই সিদ্ধান্ত স্দূরপ্রসারী ও চিন্তা-উদ্রেককারী, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বাস্তবিক এই প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যতালিকাতুক্ত বু সংস্কৃত ও ইসন্বামী 


কাব্য-কাহিনী, ধর্ম ও স্তি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। নিম্নে “তাহার সংক্ষিপ্ত 
তালিক! দেওয়া যাইতেছে £ 


সংস্কৃত 
ব্যাকরণ £ 
১। 4 0727৮780100 676 52177517560 1-284%286 (1806 )+. 
ভি, ০, 
২ " [)০ (4905 )--00180:০01. 


ত। 21 12556) 01 16 07270219165 0101216 521751776 22778684286 
সপ্ত 9০ 8015660, 

৪। 178৩ 0721707526106198/625 ০01 40780753865 6৪০, 0 12911%$ 
জট 561850023 £:000 52101003 ০01009615096018)  1396:55 
01981806619 10 ০ ৬০1৪ ( 1809 ) 


৫৩ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


& | সিদ্ধান্ত কৌমুদী-_€ ১৮১২, নাগরী অক্ষরে ) 
৬। মুগ্ধবোধ--€ ১৮০৭, বাংলা অক্ষরে ) 
অভিধান £ 
১। 52751102710 271215517) 10808807279 (1815 )--17, 72 
্‌ ৬৬11501, 
২। অমরকোষ-_€ ১৮০৮ ১, কোলক্রক সম্পাদিত। 
৩। হেমচন্ত্র কোষ-__-( ১৮০৭ )। 
৪। অমর কোষ, ত্রিকাণ্ড শেষ, মেদিনী ও হারাবলী-_ (১৮০৭, একখণ্ডে 
নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ) 
খ্াক্সকাহ্িনী £ 
১। হিতোপদেশ, দশকুমার চরিত(১৮০৬)--কোলক্রক সম্পাদিত । 
২। নলোদয়-_€১৮১৪)। 
স্থৃতিসংক্বিতা 2 
১। মস্থসংহিতা-_€ ১৮১৩ ), কুন্ধুক ভট্টের টাকাসহ । 
২। মিতাক্ষর€( ১৮১২ )। 
৩। দায়ভাগ-__€ ১৮১৩ )। 
৪ | বীরমিত্রোদয়-_€ ১৮১৫ )। 
৫ | কম্ুক চন্দ্রিকা-_€ ১৮১৭ )। 
৬। দায়ক্রম সংগ্রহ-_-€( ১৮১৮ )। 
ক্লাব্যকাহিনী £ 
১। রামাবণ, মূল সংস্কৃত ও ইংরাজী অনুবাদ ও ট্রীকাসহ-__-কেরী ও 
মার্শয্যান সম্পাদিত । প্রথমূ খণ্ড--১৮০৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০৮১, তৃতীয় খণ্ড 
»--১৮১০ | | 
২। গীতগোবিন্দ-+-€ ১৮০৮, নাগরী অক্ষরে ) 
৩। মাঘকাব্য- (১৮১৫, বিদ্যালঙ্কার মিশ্র ও শ্ামলাল পণ্ডিত সম্পাদিত ।) 
৪) মেঘদূত”-€ ১৮১৩, উইলসন সম্পাদিত ও ইংরাজী পন্চে অনুদিত। ) 
| কিরাতাজ্জুশীয়ষ-_€ ১৮১৫ )। 
৬। ভর্তৃহরির তিনথানি শতক--€ ১৮০৬ )1 


বাঙালীর জীবমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ &১ 


এই তালিকার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, সংস্কৃত ব্যাকরণ 
ও অভিধানের প্রতি অধিকতর দৃ্টি দেওয়া হইলেও ছাত্রদিগকে কাব্য- 
রূসাস্বাদনেও ৰঞ্চিত কর! হয নাই ; অধিকাংশ স্থলে মূল সংস্কৃত পাঠ নাগরী 
অক্ষরে মুদ্রিত করিযা! অনুবাদ প্রকাশ কর! হইযাছিল। অবশ্য সাধারণ 
বাঙালী এই গ্রস্থগুলি হইতে বিশেষ লাভবান হয নাস । কারণ প্রা সবগুলি 
গ্স্থই ইংরাজী . অন্থবাদ ও ইংরাজী টাকাসহ প্রকাশিত হইত; ফলে ইংরাজী 
তাষায অনভিজ্ঞ বাঙালী ইহার অর্থ বুঝিতেই পারত ন!। স্মৃতি গ্রন্থের উপরেও 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। কারণ প্রাযশঃই হিন্দুর উত্তরা- 
ধিকার, দত্তক প্রভৃতি লইয! জটিল দেওযানী মামলা উপস্থিত হইত। তাহা! 
এত জটিল ও দুব্ধহ ছিল যে, সব সমযে জজপগ্ডিতের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর 
করিলে কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে বুদ্ধির বিপাকে পড়িতে হইত। তাই 
মন্ছসংহিতা ও উত্তরাধিকার-তত্ব নিরূপক স্মৃতি গ্রস্থগুলিকে সযত্বে অনুবাদ 
করা হইয়াছিল । 

কাব্যের মধ্যে রামায়ণ, গীতগোবিন্দ, মেঘদূত, মাঘ ও ভারবীর কাব্যের 
নাম উল্লেখযোগ্য । মহাভারতে হস্তক্ষেপ না করার কারণঃ উক্ত মহাকাব্যের 
বৃহদাযতন ও ঘটনার ঘনঘটা । কালিদাসের মেঘদূতের অভূতপৃ্ধ্ধ কৰি- 
কল্পনা হোরেস হেমান উইলমনের কৌতুহল আকর্ষণ করিষাছিল। যাহা 
হউক, এই সংস্কৃত খ্রশ্থগুলির শশ ও ইংরাজীতে অনুবাদের ফলে তারত- 
সংস্কতির প্রত ইস্ট ইপ্ডিযা কোম্পানীর কর্মচারীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল-_ এবং 
ক্রমে ক্রমে মুরোপের পুরাতত্ত্-প্রেমিক পণ্ডিতগণের কৌতুহল জাগ্রত হইল। 
শ্রীযুক্ত জে, সি. ঘোষ তাহার গ্রন্থে ফোর্ট উইলিযম কলেজকে পন ০610৪ ০৫ 
01121)1 158017108 2170. ০0:৪৯ বলিযাছেন। কথাট। একটু আতিশয়োক্ষি 
হইলেও একেবারে মিথ্যা নহে। তখন বাংল! দেশে সংস্কৃত চচ্চা যে কিন্ধপ 
অধঃপতিতু হইযাছিল, তাহা! উইলসন সাহেবের সংস্কত শিক্ষা লাতের বৃত্তান্ত: 
পাঠ করিলেই জানা যাইবে । উইলসন সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের, ইতিবৃত্ত 
রচনা করিছে প্রবৃত্ত হইয। নবহ্বীপের পণ্ডিত সমাজেরঞ্মধ্যে অনুসন্ধান করিষাও 
সংস্কৃত নাটকের অতি অল্পই উদ্ধার করিতে পারিষাছিলেন। দেশে তখন 
টোল চতুষ্পান্টীর নিতাস্ত অপ্রতুলতা না৷ থাকিলেও, শুধু স্থৃতি-মীমাংসা 
চর্চায় বাঙালীর সারম্বত প্রতিত! স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইযাছিল। এই সময় ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যাকরণ, আতিথান ও কাব্যাদি মুদ্রিত ও অনুদিত 


&২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


করিয়া সিভিলিয়ান সাহেবদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়! দিয়াছিলেন' ; 
অবশ্য বাঙালী জনসমাজ তাহা হইতে বিশেষ উপকৃত হয় নাই। তবে 
ইহাদের প্রতি মুরোপীয়গণের শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টি আকষ্ট হইতেছিল, এই টুকুই 
লাত। 


বাংল। গ্রন্থ 


এবার আমর! ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম যুগের বাংলা খ্রস্থগুলির 
বিষয়বস্তু বিচার করিয়া তৎকালীন বাঙালীর মনোজীবন সম্বন্ধে আলোচনা 
করিব। এ কথ! বলাই বাহুল্য যে, প্রধানতঃ ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে 
বাংলা সাধূভাষ৷ ও কথ্যভাষ! শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্তেই কেরীর নির্দেশক্রমে 
ও পণ্ডিত-যুন্শীদের সাহায্যে কিছু কিছু বাংল! গদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে 
থাকে । আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা 
বিভাগের প্রথম তের বৎসরের (১৮০০--১৮১৩ খীঃ অঃ) ইতিবৃত্ত 
আলোচনা করিতেছি । এই কলেজ ১৮৫৪ সন পর্য্যস্ত জীবিত থাকিলেও 
১৮২০-__২২ খ্রীঃ অবকের পর ইহা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা হাস 
পাষ। কারণ কলিকাতা স্কথুলবুক সোসাই'টী, কলিকাতা স্কুল সোসাইটা, 
তার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটী প্রভৃতি স্বাপিত হওয়া ১৮১৭ খী: অবের 
পর বাংলা গ্ভ গ্রস্থ মুদ্রণের অভূতপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয। এই সময় হইতেই 
বাংল! গগ্ধ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সীমাবদ্ধ প্রয়োজন মিটাইয়া কখনও 
ক্কুলপাঠ্য পুস্তক, কখনও সাম'যক পত্র, কখনওস্বা ধর্মকলহ ও সাম্প্রদায়িক 
বিতর্কের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে-_এই ব্ধূপে বাংল! গন্ধের শৈশবকাল 
অতিক্রান্ত হয়। 

খ্রীঃ ১৮০১ সন হইত্তে ১৮২২ অন্দ পর্য্যস্ত কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসরের 
মধ্যে যে পুস্তকগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে রচিত ও 
মুদ্রিত হইয়াছিল, নিয়েপ্তাহার তালিকা দেওয়। যাইতেছে 4 

রামরাম বন্গ__ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) 

লিপিমাল! (১৮০২) 
উইলিয়ম কেরী--কথোপকথন (৯৮০১) 
ইতিহাসমালা (৮১২) 


বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ &৩ 


মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার__বত্রিশ 'সিংহাসন (১৮০২) 
হিতোপদেশ (১৮০৮) 
রাজাবলি (১৮০৮) 
প্রঝোগ্ন চন্দ্রিক! রেচনা কাল-_আহুমানিক ১৮১৩, 
মুদ্রণ? ১৮৩৩) 
গোলোকনাথ শর্খা ( মুখোপাধ্যায় )__হিতোপদেশ*(১৮০২) 
তারিণীচরণ মিত্র__ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট (১৮১৩) 
চণ্ডীচরণ মুন্শী-_তোতা৷ ইতিহাস (১৮০৫) 
তগবদৃগীতা (মুদ্রিত হইয়াছিল কিন! জানা যায় না।) 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়__মহারাজ কষ্চচন্ত্ররায়স্ত চরিত্রং (১৮০৫) 
রামকিশোর তর্কচুড়ামণি-_ হিতোপদেশ (১৮০৮, পাওয়া যায় নাই 1) 
হরপ্রসাদ রায- পুরুষ পরীক্ষা! (১৮১৫) 
কাশীনাথ তর্কপঞ্ধানন- পদার্থকৌমুদী (১৮২১) 
আত্মতন্ব কৌমুদী (১৮২২) 
॥ এই কয়বৎসরের মধ্যে আরও কযেকখানি বাংলা গগ্ গ্রন্থ রচিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছল যাহা ফোর্ট উইলিযম কলেজের পাঠ্যতালিকার অস্তভূক্ক 
ছিল না। মৃত্যুঞ্জয়ের “বেদাস্ত চক্দিকা*য় (১৮১৭) লেখকের নাম না থাকিলেও 
ইহা! যে তাহারই রচনা, সে বিষযে সুদৃঢ় প্রমাণ আছে ।১১ “সাংখ্য ভাষা 
'সংগ্রহ' (১৮১৮) মৃত্যুঞ্জযের পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের নামে প্রকাশিত 
হইলেও ইহাতে মৃত্যুপ্রযের রচনাই ছিল সর্বাধিক। তারিণীচরণের 
'শীতিকথা” €১৮১৮) রাধাকাস্ত দেব ও রামকমল সেনের সহায়তায় স্কুলবুক 
সোসাইটার নির্দেশে অনূদিত হয। কাশীনাথের “পাষগুপীড়ন” (১৮২৩) ও 
“সাধুসস্তবোষিণী” (১৮২৬)১১ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রস্থভুক্ত না হইলেও 
সমকালীন রচন! বলিয়া গ্ানথ হইবার যোগ্য । ) 
একথা সর্বথা শ্বীকার্ধ্য যে, ফোর্ট উইলিয়ম ৰঞ্পেজের বাংলা গ্রন্থসমূহ 
দেশবানীর মাসিক আকাঙজ্ষার দিকে দৃ্বিপাত করিয়া রচিত বা অনুদিত হয় 
নাই? প্রধানতঃ তরুপবয়স্ক সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা, ইতিহাস ও 
সংস্কতি বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান দান করুনবার জন্যই এই পুস্তিকাগুলি মুদ্রিত 
হইয়াছিল। কিন্তু এই সামান্ত ও শ্বল্পর্ীন রচনাগলি প্রয়োজনের নীম পার 
হইয়। ব্প-শিক্ষিত বাঙালীরও কৌডূহুল আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ 


8৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


মাত্র নাই। শ্রীরামপুরের মিশন বহু অর্থব্যয ও অমান্ৃষিক পরিশ্রমে ভারতের 
বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার অক্ষর নির্মাণ করিযা, ব্যাকরণের নিষমাবলী সংগ্রহ 
করিষ! এবং বাইবেল অহ্থবাদ ও বিনামূল্যে বিতরণ করিযা স্বধর্মনিষ্ঠার মহত্বম 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করিষা গ্রিষাছেন। কিন্তু তাহাদের অনুদিত বাংলা বাইবেৰ 
সাধারণ বাঙালীর নিকট কৌতুকের বস্তুতে পরিণত হইযাছিল ; ইহার দ্বার 
খীষ্ঠান ধর্ম প্রচারণার কতটুকু স্ববিধ! হইযাছিল, তাহাও বিবেচ্য । বিষষবস্ত্র' 
অনতিজ্ঞতা এবং ভামার ফিরিঙ্গীজলত উৎকঈ বৈদেশিক স্বাদগন্ধ বাঙালীর চিত্তে 
অনুকূল পরিবেশ স্ষ্টি করিতে পারে নাই । বরং এ মুদ্রাযস্ত্ব হইতে যে সমস্ত 
প্র্যচীন বাংল! কাব্য মুদ্রিত হইযাছিল, (গুলি বহুদিন বাঙালীর ঘরে ঘরে 
বিরাজ করিযাছিল | ঠিক সেইরূপ ফোর্ট উইলিযম কলেজের গ্রন্থগুলি বিদেশীর 
ভাষাশিক্ষার প্রত দৃষ্টি রাখিমা রচিত হইলেও ইহাদের মধ্যে সদ্য জাগ্রত 
বাঙালীর চিত্তবিনোদন ও কৌতুহল পরিতৃপ্তির বহুতর উপাদান ছিল। ইংরাজ 
বণিকের মারফতে ১৮শ-১৯শ শতকের ফুরোপের সহিত তখন বাঙালীর প্রাথমিক 
পরিচয স্থাপিত হইষাছে এবং সে পরিচষ ব্যবহারিকণ্তার উর্ধে উঠিয! চিত্ততোষ 
রসবস্ততে পরিণত হইতে পারে নাই । আইনের তর্জমা ও সরকারী নিলাম 
ইস্তীহারে বাংলা গগ্য ব্যবজত হইচে ছেখিযা বাঙালী বিশেষ বিশ্মিত হয নাই, 
কারণ ১৯শ শতকের বু পূর্বা হইতেই বাংলাদেশে, সাধুগ্যরীতি দৈনন্দিন 
কাজকর্মে ব্যবহাত হইযা আসিতেছিল | মুদ্রাযস্থের মারফতে বাংলা পির 
মুদ্রান্কিতত রূপ দেপ্িষা সে যুগের বাঙালী কিছু কৌতূহল; হইযাছিল বলিযা মনে 
হয। “তবে বোধ হয অক্ষর গঠন দেখিযা কেহ অদ্ধান্থত হইতে পারে নাই। 
কারণ ১৮ শতাক্গীব একেবারে শেষাংশে এবং ১৯শ শতকের প্রথম দিকে 
মুদ্রিত বাংলা অক্ষব অপেক্ষা পৃথির অক্ষরগঠন অনেক ্বৃশ্য দেখাইত। ফোর্ট 
উইলিষম কলেক্তের পাঠ্য গ্রস্থাদিচ্তে যে-সমস্ত কৌতৃহলপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক বিষয 
বলিত হউযাছিল, তাহার 'প্রন্তি সাধারণ বাঙালী আকষ্ট হবে, ইহাই 
স্বাভাবিক । উন গ্রস্থগুলির একাধিক সংস্করণ দেখিযা' মনে হয, কলেজের 
বাহিরেও উহাদের কিছু চাদ ছিল । 

এ পুস্তক-পুক্তিকাগুলির 'ননমবস্ত বিশ্লেষণ করিলে তৎকালীন বাঙালীর 
অন্তরশাষী তাবাদর্পের বিশেন কোন সুঁরিচয পাওযা যাইবে না? লেখকদের 
মনোভাব কি পরিমাণে স্বযং-্যারধীন এবং কি পরিমাণেই বা কেরীর নির্দেশে 
পরিচালিত হইযাছিল, গ্চাযাও বিচার করিয়া দেখা উচিত। মার্শম্যান 





কাঁঙজলীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৫&. 


সমাচারদর্পণের নামে মাত্র সম্পাদূক ছিলেন, তাহার নির্দেশে দেশীয় পঞ্ডিত- 
গঁপই উক্ত সাগ্ডাহিকের কলেবর পূর্ণ করিতেন + এমন কি হিন্দু পণ্ডিতগণ কাঞ্চন- 
মূল্যের বিনিময়ে এ পত্রে হিন্দুধর্ম ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিষোদৃগার 
। প্রদৃষ্টান্ত অহ্থসারেে বল! যাইতে পারে যে, ফোর্ট উইলিয়ম 
র পত্ডিত-মুন্শীগণ বিষয়-নির্ববাচনে কেরীর নির্দেশেই চালিত হইতেন। 
গ্রন্থ বাঁতীত ভাষা শিক্ষা অসম্ভব ; তাই কেরী মুন্শীদিগকে বাংলা গন্ছে 
রচনা করিতে উৎসাহ দিতেন * সুতরাং বিষ্ম-নির্ববাচনে তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রতাব থাক! স্বাতাবিক। তথাপি এর গ্রস্থগুলি সাধারণ বাঙালীর চিত্তে 
কিরূপ গুরুতর প্রভাব ও কৌতুহল বিস্তার করিয়াছিল, উহাদের বিষয়বস্তুর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলেই তাহা! বোধগম্য হইবে । 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা গ্রস্থগুলিকে প্রধানত: তিনটি শাখায় 
বিতক্ত করা যায়ঃ গল্প ও উপকথা, ইতিহাস এবং ন্যায়-দর্শন । 
গল্প উপকথার অস্থবাদও যেমন সহজনাধ্য, আবেদনও তেমনি সার্বজনীন ৷ 
তাই কেরী বোধ হয় উপকথা অন্বাদের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া- 
ছিলেন। ফলে ১৯শ শতকের প্রথম পনের বৎসরের মধ্যে শুধু হিতোপদেশের 
অন্থবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল অন্ততঃ তিনখানি।১২ নীতিকথ! সম্বলিত গল্প- 
উপাখ্যানের প্রতি তরুণ বিদেশী কর্মচারীদের কৌতুহলী দৃষ্টি *আকষ্ট হইতে 
পারে, এই উদ্দেশ্টেই বোধ হয আরও অনেকগুলি আখ্যান গ্রস্থ প্রকাশিত হয় । 
মৃত্যুঞ্জয়ের “বত্রিশ মিংহাসন” ( ১৮০২), তারিণীচরণের “ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট” 
(১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুন্থীর “তোতা ইতিহাস” (১৮০৫ ) এবং হরপ্রসাদ 
রায়ের “পুরুষ পরীক্ষা” (১৮১৫) সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরাজী নীতিগলের 
অন্থবাদ বা সারসংক্ষেপ। চণ্তীচরণের “তোতা ইতিহাস” ও হরপ্রসাদ রায়ের 
“পুরুষ পরীক্ষা”১৩ প্রধানত: আদিরসাত্মক ; তন্মধ্যে €তোন্ন ইতিহাসের+১* মধ্যে 
ব্যভিচার-গাঁমিনী নারীর সতীত্ব রক্ষার ফারসী “কেচ্ছা” জাতীয় রিরংসাবৃত্তি- 
উত্তেজক ক্ষুত্্ ক্ষুত্র কাহিনী বণিত হইয়াছে । ১চুশ শতাব্দীর হধ্যতাগ 
হইতে তারততচন্ত্রীয় আদিরস কষ্জনগর হইতে প্রবাহিত হইয়। কলিকাতা ও 
তাহার চতুষ্পার্ববর্তী অঞ্চলে প্লাবন আনিয়াছিল : এই পুস্তিকায় তাহারই সমর্থন 
মিলিবে। কেরীর মত নীতিবাগীশ পাত্রী যে কি করিয়া এই গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক- 
রূপে অহুমোদন করিলেন এবং অহুবাদরাঁঠাকে পুরস্কত করিবার জন্ত কলেজ- 
কাউন্পিলের নিকট সুপারিশ করিলেন, তাহাই পরম বিস্ময়ের ব্য়। কেরী 


৫৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধা ও বাংলা সাছিত্য 


স্বয়ং বলিয়াছেন) পট 19 12006160 1060 ৮65 01810, 220 £০০৫ 
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ংল| ভাষাশিক্ষার যোগ্যতাই বিচার করিয়াছিলেন ; নীতিতত্বের গঙ্গোদকে 
আদিরসের আবিলতা দূর "হইয়া যাইবে, ইহাই ছিল তাহার অতিপ্রা 
ইংরাজী হইতে অনুদির্ত “ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট, এবং সংস্কৃত হইতে 
হিতোপদেশের মধ্যে প্রাধান্ পাইয়াছে মানবেতর জীবজঞ্জ ; 
বত্রিশ সিংহাসন» “পুরুষপন্থীক্ষা” ও “তোত৷ ইতিহাসের? মধ্যে মানবজীবন-রপ 
চিন্তাকর্ষক হইয়াছে । বাঙালী পাঠক এই সর্বপ্রথম মানবীয় প্রাণরসের স্পর্শ 
নত করিল। “বত্রিশ সিংহাসন”, “পুরুষ পরীক্ষা” ও “হিতোপদেশের' গল্পরস 
নতি শিক্ষিত বাঙালীর অজ্ঞাত ছিল না; কিন্ত “তোতা! ইতিহাসের" প্রতাব 
অন্তর | ১৯শ শতাব্দীর প্রধান বাণী, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে মানব-রস 
উপলব্ধি; “তোতা! ইতিহাসে”র কটু ব্যভিচারের গল্পের মধ্যে সেই মানবরসই 
ঈষৎ স্থলতাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ইসলামীয বাতাবরণের জন্যই এই 
গল্পগুলির মধ্যে একটা তৃষাতপ্ত মর্ত্য-প্রেমের স্পর্শ পাওয়া! যায়-_যাহা 
একাস্ততাবে দেহকেন্দ্রিক। 

. রামরাম বস্থর “লিপিমালা” (১৮০২ ) ও কেরীর “ইতিহাস মালা? (১৮১২) 
কয়েকটি আখ্যানের সমষ্রি-_যাহার কিযদংশ পৌরাণিক, কিছু বা কাল্পনিক । 
যদিও প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল লিপি-লেখন শিক্ষা দান, তবু এগুলির মধ্যেও 
ননা আখ্যান-উপাখ্যানের প্রাচুর্য রহিয়াছে । কেরীর “ইতিহাস মালা'ও ১* 
ইতিহাস নহে, অনুরূপ গল্পের সমষ্টি । কাজেই দেখা যাইতেছে যে, লিপিলেখন 
ও ইতিহামেও প্রচুর গল্পরস প্রবেশ করিয়াছে। গল্পরসের প্রতি এই যে 
আকর্ষণ, ইহাই আধুনিকতার প্রথম পদধ্বনি | ধর্মমচেতনা বাদ দিয়া প্রধানত; 
মানুষের মর্ত্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী সহি হইতেছে এই যুগের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । অবশ্য এ প্রচেষ্টা সজ্ঞান শিল্পর্ঠেতনা হইতে 
জন্ম লাত করে নাইঃ॥ পূর্বতন ধারার ক্রমপর্য্যায় অনুসরণ করিয়াছে--অর্থাৎ 

ংস্কৃত উপদেশমূলক গল্পগ্রন্থ দেশের বিষ্বৎ-সমাজে সুপরিচিত ছিল; 
এই কারণেই পুস্তিকাগুলির একাধিক সংস্করণ হইয়াছিল । 

এই প্রসঙ্গে কেরীর “কথোপকথন*১৭ বিশেষভাবে স্মরণীয় । সিভিলিয়ান- 
দিগকে পশ্চিমবঙগীয় কথ্যতাব! শিক্ষা বার জন্ত এই পুশ্তিক! রচিত হইলেও 
ইহার মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশ ও সমাজের এক শামগ্রিক চেতনার স্ফুরণ 


বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিযম কলেজ ৬৩ 
র্যঞয়ের “বেদাত্ত চক্ত্িকা” প্রধানতঃ রামমোহনের একেশ্বর বাদের বিরুদ্ধে 
দিতি বিতকিক! । রামমোহনের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর চিত্তে প্রচলিত 
প্র্শাচার ও ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হয়। দীর্ঘদিন ধরিয়া খ্রীষ্টান মিশনারীগণ 
পিউ স্বয়ং রামরাম বহ্ছও তাহাতে যোগ 

দিয়াছিলেন। কিন্ত তাহাতে সমাজের কর্ণধারগণঞ্যে অত্যন্ত বিচলিত 
হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। রামমোহনের ব্রদ্ষোপাসনা, ব্রহক্ষতত্ব এবং 
ধর্খগ্রন্থের অনুবাদ ও ন্ুলভ প্রচারের ফলে, ঘ্ভাহারা এতদিন ধর্থগ্রস্থকে 
গৃ়াচার ভাবিয়া দূরে অবস্থান করিত, তাহার! বেদাস্ত, উপনিষদ ও তন্ত্রের 
সরলার্থ বুঝিতে পারিল। ফলে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্গণশ্রেণীর সহিত শাস্ত্াধিকার- 
বছ্জিত শূৃদ্রদের সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা দিল-জড় সমাজের বুকে 
মত্ত তাণুব শুরু হইল। রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজগোষ্ঠীর কর্মাবসান হইল, আসিল নৃতন যুগ এবং অভিনব যুগজিজ্ঞাস!। 
স্ামমোহন হইতেছেন সেই যুগসঙ্কটের অধিনায়ক । 


পাদটীক! 


১0878017094 ড1%৫ 776567:0 005 009, 191], 
২। বিহারীলাল সরকার-_বিস্তাসাগর, পু ১৭৫ 
৩। সমাচার দর্পণ, ৩১ জুলাই, ১৮৩০ 








৪1 “1086 & 09101007101 ১8০০9 1500998 19101)85 60 1১9 ৪৪760 
6০ 01)820009 01)011 1৯100116 001 1013 68091861018 01 6103 30৮ 01৮09 
(08965 1100 0009 1391005199 10600809- [7010)8» 11909. টব ০. 559, 
29 384-86. ব্রজেন্ত্রনাথ বঙ্দোপাধ্যায়ের 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত' হইতে 
উদ্ভৃত। 

৫ | $১০6000০-41107518 ০7 77078 77$0/51 0০/166৩, 

৬। সংবাদ গ্রষ্তাকর, ১৩ই মাচ্চ, ১৮৫৪ । 

৭| ব্রজেস্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-__ফোর্ট উইলিয়াম কর্টেজের পঞ্ডিত' প্র ৪২ 

৮. ০. 3108--17650015 71756675676, ৮০, 190 

৯ 1910) 5. 200 

১০। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত স্তর বীর প. ২1০ ভ্রষ্টবা। 

১১। " লাধুসন্তোধিন' পাওয়া যায় নাই।. 


৬৪ উনবিংশ শতাবলীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


১২। গোলোকলাথ শঙ্খ! (১৮০২), স্বহাঞ্জয় বিভালফার (১৮০৮) ও 
রামকিশোর তর্কচূড়ামনি (১৮০৫ )-_ ফোর্ট উইলিক়ম কলেজের তিনজ্গদ পণ্ডিত, 
হিতোপদেশের বঙ্গান্ছবাদ করিয়াছিলেন । 

১৩। ১৮১৫ শী; অন্ধ প্রকাশিত । 

১৪ । তোতা ইতিহাস 'তোতা৷ কহানী' নামক হিন্দী গ্রন্থ হইতে অনুদিত । 

৫ | ব্রজেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়__ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পঙ্চিত' প ২৫ 

১৬; “ইতিহাস মালা' কেরীর নিজস্ব রচনা কিনা সন্দেহস্থল। কারণ ইহার 
পরিচয় স্থলে আছে, ৪ ০০119081090, ০৫ ৪০193 10 61)9 1391088)1 [%0811869, 
901150651 1000 5003 80:09. কাজেই কেরীই যে ইহার একমাত্র রচয়িতা, 
তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা ঘায় না। 

১৭। 'কথোপকথন'ও কেরীর রচনা কিনা সে বিষয়েও সঙ্গেহ রহিয়াছে । এই 
সম্পর্কে ছইটি সংশয়ের কথ! উল্লেখ কর! যাইতে ছে-_ 


(ক) কেরী 'কথোপকথনের' ভূমিকায় বলিয়াছেন, “1ৃঘ। ৪৮ 609 ০ 
1088186 09 88 90001918969 93 00939119+ £ 10859 91001105090. 80108 882091)19 
0%61593 60 09030939 ৫19108093 20) 811019063 ০01 % 001199610 286019, 
800 60 159 61900 02901561510 6159 050৮] 96519 01 0109 198:30118 
811 000890 6০ 199 919851:918.” 

(খ) কেরীর স্বতার অবাবহিত পরে তাহার এক বন্ধু এসিয়াটিক সোসাইটির 
জার্থালে লিখিয়াছিলেন, “0939 ( ০০011000195 ) 9:৪9 90237090590 10. 61০৪ 
0116809] 9906911 0:01)81919 105 & 01959: 186159.” 

_ ্সজন'কান্ত দাস সম্পাদিত “কো পকথনের' ভূমিকা, প্‌ ২1/৯ 

১৮। ব্রজেন্্রনাখ বন্দোপাধ্যার _উইলিযর়ম কেরা, প. ৩৫ 

১৯। আীসজনীকান্ত দাস-__বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, প. ৯৬ 

২০। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৮০৫ সালে য়ামপূর হইতে প্রক্শিত হয় | 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও ব্রিটিশ মিউজিয/ম লাইব্রেরীতে ইহার যে সংস্করণটি আছে, 
তাহা! সম্ধবতঃ ১৮২৫ সালে লগ্নে পুনযূদ্রিত সংস্করণ। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আর 
একথানি সংস্করণ আছে : তাহাতে ১৮০৬ সাল উল্লিখিত আছে। 70986 10019 
0০118-এর পুশুতকতালিকায় যেখানি আছে, তাহ! ১৮১১ সালে প্রকাশিত । 
(10 9. 10677725540 0 86186150515 27866726652 676 
66786£6667 06774) 2. 180. ) 


বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উ্লিয়ম কলেজ &৫. 


২১। কেরী ডাঃ ফরেমিং এই ছয় দাষে এসিয়াটক রিসার্চ পত্রিকায় ভারতীয় 
বনৌষবি সনে দীর্ঘ রব লিখিয়াছিলেন। ীসজনীকান্ত দাস__বাংলা সাহিতোর 
ইতিহাস, পূ ১১২ 

২২। শ্রজেজরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ, পৃ ৬৭ 

২৩। লিপিমালা, ১৮০২ সালের সংস্করণ, পু ৫৩--:৫৭ 

২৩।৪ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত হুত্াপ্য গরস্থমালার অন্ততুক্ত মহারাজ 
ক্ককচজ র.য়ন্ত চরিজ্রং' 

২৫। 107. 58693 - 17600%080% 10 8870518 17070%506, ₹01.]7, 
0. 124. 

২৬। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত, মহারাজ রৃষচন্জ্র রায়ন্ত চরিঅং পৃ ৫৬ 

২৭। সাহিত্য.পরিষং-পত্বিকা, ৪৬শ ভাগ, গু ২৩৩ 

২৮। মহারাজ কষচন্জ্ রায়ন্ত চরিত্রং, পৃ &৬ 

২৯। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রক[শিত স্বত্যঞজয় গ্স্থাবলী, গু ১৮৪-_-৮৫ 

৩০। 77870 ০) 17086, 00601)8 1819, 

৩১। ১৮১৭ সালে ইহ! 42901000107 476 77686 98167) 0) 17000 
77071, নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ম্বত্যঙকয়ের নাম ছিল না। তবে ইহা যে 
বত্ঞ্জয়েরই রচন! তাহার প্রমাণ আছে। মৃত্য এছ্বাবলীর ৮৫/০ পৃষ্ঠা অরবয। 

৩২। কালীনাথ বাংল! গন্ধে “'যদর্শন অন্থবাদে ব্রতী হইয়! 'কটা ছরহ কর্ণ 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । চিন্তাগ্রাহহ জটিল বিততর্ককে অপরিণতগঠন বাংলাগঞ্তে স্পষ্ট 
করিয়া কুটাইয়া তুলা সহজ সাধ্য নহে। 


দ্বিতীয় পর্ব 


॥ রামমোহন ও বাঙালীর মানস-যুক্তি 


প্রথম অধ্যায় 


পটভূমিকা 


একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া একটা জাতি ও সংস্কতির নবজীবনের 
বঙ্কযৎসব* শুরু হয় ; যুগ্মানবই যুগবাণীকে একটা ক্রিয়াশীল তাৎপর্ষ্যে পুর্ণ 
করেন। রাজা রামমোহন রায় সেই যুগন্ধর গ্ষালপুরুষ, যিনি অনাগত 
কালের জযবার্তী আপনার মন ও মননে বিশ্বত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক 
তাহার বিপ্রবী মনোজীবনের সংস্পর্শে আসিষা বাঙালীর নব জন্মাস্তর হইয়াছে 9 
পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের আরম্ত-_ 
ইহা এতিহাসিক ঘটনা হিসাবে সত্য, কিন্ত বাংলাদেশে যথার্থ নবধুগ 
আরম্ভ হইয়াছে রামমোহনের কলিকাতায় আবির্ভাবের পর।১ বাংলার 
মবযুগ শুধু একট! প্রাদেশিক আবর্তন নহে”_রামযোহনের চেতনার 
বিছ্যুৎস্পর্শ মধ্যযুগীয় ভারতের বুকে বন আঘাত হানিতে পারিয়াছিল। 
আধু।নক জীবনবোধের প্রধান লক্ষ্য £ যুক্তিবাদের জয়ঘোষণা, মানবহিতবাদ, 
ভৌগোলিক সীমা-সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রধর্শ-সমাজ সম্বন্ধে বাস্তব-চেতনা-ল্রন্ 
হিটতবণা--প্রধানতঃ মানসমুক্তিন এই সকল বাণী রামমেচহনের চিত্ত ও 
তাবনাকে নবজীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। রামমোহনের কলিকাতায় 
আগমন ও স্কায়ীতাবে বসবাস করিবার পর হইতেই এই নগরীকে কেন্দ্র করিয়া 
নানা আন্দোলনের প্রলয কল্লোল উখিত হইল, এবং মধ্যযুগীয় বাঙালীর যুগজীর্শ 
পথ-পরিক্রম! সহস! নবজীবনলাতের উল্লাসে পরিণত হইল । শ্রী্রীয় ১৮১৩ অব্দ 
হইতে ১৮৩৩ _ অব পর্য্যস্ত, মোট কুড়ি বৎসর রামমোহন বাংলাদেশে নব্য 
প্রাণ-প্রতীতির দিব্য দীপ-শিখা- বহন করিয়া চলিযাছিলেন,_-১৯শ শতকের 
প্রথমার্ধে পরই আধুনিক “প্রমিধুুস” সর্ববিধ বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন । তাই তাহাকে ১৯শ শতকের গ্রবতারা বল! হইয়/*থাকে। 
হার আবিষ্তাবের এ্রতিহাসিক তাৎপরধ্য নির্শয় করিলে বুঝা যাইবে যে, 
বাংলা মধ্যযুগীয় ভাবনা, জীবন ও সমাজের অন্ধতমনা! বিদীর্ণ করিয়া 
ক্বেঙ্গন করিয়া সহল্রাংশু-বর্ধী র্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। 

বিচিত্র অনুভূতি, ভাব“ভাবন! ও চিন্তার পালায়নিক সংমিশ্রণে বামমোহলেন্ 
' মানদিক ভাছাদর্গ গডিা। উঠিয়াছে। রামনোহনের গরিগ্রেকিতেট ই হুডি 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


। (১৮১৩--১৮৩৩) সাংস্কৃতিক মূল্যমান নির্ণয় করা সহজ হইবে। 
'রই চিত্তধর্শ্বের মধ্যে ১৯শ শতকের বাঙালীর আত্ম-জাগরণের মূল রহস্য 
'হিত আছে এবং তাহার চিত্তে যে ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও 
নবজীবন-বেগ সঞ্চার করিয়াছিল,_-তাহ! শুধু একটি ব্যক্তিমনের নিভৃত 
গুহাহিত ভাববৈশিষ্ট্য নহে, সমগ্র যুগচেতনা একটি উৎকষ্ ব্যক্তির বিশাল 
চিক্ততটে আহত হইতেছিল। রামমোহন যুগের সম্তানং ১৯শ শতকের 
প্রথমার্ধ তাহারই শাণিত 'যুক্তির আঘ্ুধে আহত হইযা নব্য রেনেসার পথ 
নির্মাণ করিযাছে। রামমোহন সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলিযাছেন £ 
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রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী সোফিষা ডবসন কোলেট ভিন্ন দেশ-বাসিনী 
হইয়াও রামমোহনের প্রভাব অহ্ৃধাবন করিতে পারিষাছিলেন। তাহার 
উক্তিটিও স্মরণীষ £ 
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রামমোহনের আধুনিক মন, বিশ্ববোধ ও মানবহিতবাদ- ইহার স্বরূপ অন্থধাবন 
করিতে হইলে, তাহার সমকালীন রাষ্ট্র, সমাজ ও সমসামধিক সাহিত্যের 
পরিচয় লইতে হইবে । 


|| ১ ॥| 


সমসাময়িক সমাজ্ঞ ও রাষ্ট্র 


আমরা ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ গ্রীঃ অব পর্য্যস্ত বাংলা সাহিত্যের এঁতিহাসিক 
ধিবর্তনকে রামুমোহ্ন-পর্ব,.নামে চিহ্নিত করিতে পারি। ১৮১৪-১৫ খ্রীঃ অন্ধ 
রাষমোহন কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন, এবং প্রায় 
তাহার বিশবৎমর পরে ইংলগ্ের ব্রিষ্টল নগরে তাহার দেহাত্ত হয়। আরও 
গ্রকটা কারণে এই বিশ বৎসরের বিশেষ এরতিহাসিক নূল্য আছে। 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-যুক্তি ণ$ 


১৮১৩ ত্ীঃ অবে পার্লামেন্ট হুস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বিশ 
বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দেন, এবং সনদে এমন কয়েকটা নৃতন ধার! সংযোজিত 

যাহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে সকলের 
অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । ১৮৩৩ _খীঃ অবে' পুনরায় সনদের 
মেয়াদ বৃদ্ধির সময় আরও কিছু কিছু নৃতন ধারা! সংযোজিত হয়, বাংলাদেশের 
উপর যাহীর প্রত্যক্ষ প্রতাব পরবস্তীকালে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । 
কাজেই এই কালের (১৮১৩--১৮৩৩) সাংস্কৃতিক "ও এ্রতিহাসিক পটভূমিকা 
বিশ্লেষণ করিলে বাঙালীর মনোজীবনে রামমোহনের প্রতাব প্রত্যক্ষ কর! যাইবে । 

রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ১৭৯৮-১৮২৩ 
রঃ অন্দের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে বৃণিক_ইংরাজ ধীরে ধীরে ছলে, বলে ও 
কৌশলে রাজশক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইযাছিল। ১৮১৬ খ্রীঃ অকে আপপ্রা 
সাহেবের ঘহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর “বশ্বতামূলক' মিত্রতা” স্থাপিত হইলে 
মারাঠা শক্তিও খর্ব হইল এবং ইংরাজের প্রধান রিপু হতবল হইয়া! পড়িল। 
১৮১৭ হীঃ অবেদর যুদ্ধে মারাঠা শক্তি একেবারে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেলে বণিক 
ইংরাজের মারাঠা-ভীতিও হাস পাইল। ১৮১৩ খীঃ অন্যের মধ্যে ইস্ট ইত্ডিয়া! 
কোম্পানী তারতের প্রধান প্রধান রাষ্ট্র শক্তিকে খর্ব করিয়া! এই দেশের 
চারিদিকে রাজনৈতিক আধিপত্য স্তাপন করিতে বদ্ধপরিকর হুইল। মারাঠী 
শক্তির পতন, চুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ফরাসী শক্তির অবসান এবং হ্াযদ্রাবাদ, 
কর্ণাট, তাঞ্জোর, স্থুরাটঃ অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের দেশীয় রাজন্যবর্গকে 
কোথাও উৎখাত করিষা, কোথাও বা বশীভূত করিয়। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
ক্রমে ক্রমে প্রায়ই সমগ্র ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিল। 
পিগারী ও পাঠান শক্তি হতবল হইবার পর রাজপুতানা৷ ও মধ্যতারতে 
ব্রিটিশের প্রভূত্ব বিস্তার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইল। ইতিপৃর্কে নেপাল 
যুদ্ধে (১৮১৪--১৬ ) ভাগ্যবিপর্যযযের পর ইংপাজ নেপালের রাজশক্তিকে 
করায়ত্ত করিতে মমর্থ হয়। কাজেই ১৮২৩ ধীঃ অবদুপর্য্যস্ত বণিক ইংরাজকে 
ভারতবর্ষে শ্বীয় প্রাধান্ত বিস্তারে ব্যাপূত থাকিতে হয এবং তাহার ফলে 
মধ্যযুগীয় সামস্ততান্ত্রিক নরগতিগণের স্বাতন্ত্য বহুলাংশে খর্ব হয়, এবং 
ভারতের চতুঃসীমায় বিদেশীর প্রভূত্ব স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।* ভারতে 
সুমলমান শাসনের অবসানে সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক ও মামাজিক জীবন এবং 
নৈতিক চর়িজ “কতদূর ভধঃপাতে গিয়াছিল, এই. সমস্ত এতিহাষিক ঘটন। 


২ উনবিংশ শহান্বীর প্রতমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


হইতেই তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া.যাইবে। রাজ্যশাসন ও রাষ্ট্র 
বিপর্য্যয়ের সহিত যেন জনজীবনের কোন যোগাযোগই ছিল না) তৌগোলিক 
অধিকার লইয়া বিতিন্ন শক্তির মধ্যে যতই কলহ্বন্থ চলুক না কেন, জনজীবনের 
উপর প্রত্যক্ধ আঘাত না আসিলে কেহই এই সমস্ত রাষ্্ীনৈতিক পরিবর্তন 
ৰা সমাজবিপ্রব সম্বন্ধে অবহিত হইত না। এইযে পরিপার্থ সম্বন্ধে উদাসীন্ট, 
ও বাস্তব বিস্মরণ,__মধ্যযুগের অবসানে সমগ্র তারতেই এই জার্তীয একটা 
অতি স্কুল তামসিকতা জনচিত্তে জগঙ্গল শিলার যত চাপিয়া বসিযাছিল। 
১৮২৩ শ্রীঃ অন্দের মধ্যে ভারতের ইস্ট ইত্ডিষ! কোম্পানী, যুধ্যমান ও পরম্পর- 
কলহে মত্ত দেশীষ শক্কিকে বহুলাংশে খর্ব করিয়া কিষৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইল ? 
কিন্ত ভারতের সীমান্তে ও বাহিরে তখনও নানা স্বাধীন শক্তি বর্থমান ছিল । 
১৮২৪ হইতে, ১৮৭০২: অব্দ পর্য্যন্ত ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তারতের 
সীমান্তবর্তী ও বাহিরের শক্তির সহিত হ্বদ্বযুদ্ধে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল । 
্হ্ষযুন্ধ ও শিখযুদ্ধে ইংরাজের জযলাতের ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বব ও উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে তাহারা বহুলাংশে নিরুত্বিপ্ন হইল 1 ১৯শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ইংরাজ-প্রতিতবন্দ্ী-শক্তির অবসান 
হইল এবং বণিক ইংরাজ শাসক হইযা প্রচুর বিত্ত সঞ্চঘ করিতে লাগিল । 
তদানীভুন__তারতরর্ষের নৈতিক অবস্থা কত শোচনীয হইয়াছিল, তাছায় 
ছু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । ১৮৩২ সনে উংরাজ কাছাড় অধিকার করে 
লেখানকার জনসাধারণের আমন্ত্রণে ৮ ১৮৩৪ সনে ইংরাজের কৃর্গ অধিকায় 
করার পম্চাতেও জনসাধারণের সমর্থন ছিল। গোযালিয়র যুদ্ধে (.১৮৪৩) 
ৃত্ত্রী দিনকর রাও ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । অবশ্য স্থানীয় 
শঃজুরদের অত্যাচারে জনসাধারণও সন্থের শেষ সীমায় পৌছাইয! ইংরাজকে 
আমস্ত্রণ করিতে বাধ্য হইযাছিল।« ইহার কিছু পরেও সম্ত-শিক্ষিত ফাঙালী 
ইংরাজ শামনকে বিধাতার ন্মাশীর্ধযাদ বলিয়া মনে করিত। রাষমোহনেন্র 
সমসানয্ির্ক কালে প্রসন্নকুষার ঠাকুর সর্ষে কলিযাছিলেন £ 
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অবশ্য ইংরাজের প্রতি এই কুষ্ঠ তক্তিয় উচ্দ্ান ক্রমেই ভিরোহিত হইতে 
লাশিল। অর্থনৈতিক “কারণে ইংরাজের বে স্বার্থপয় রাগ দির্চজাভাতে 
আবাগাকাশ করিল, অভি অলকালের মধ্যেই শিক্ষিত বাঙজাঙ্গী তাহার খবার্থ 


রামমোহন ও বাঙালীয় মানস-্মুক্তি দ্ 


স্বন্ধপ বৃঝিতে গারিল | ছবরকানাথ ঠাকুর তায়তীয়দের মধ্যে প্রথম অুনুকরেরি 
ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন 9 ইংরাজের প্রতি তাহার শ্রদ্থাও ছিল প্রচুর । কিন্ত 
তিনিই আবার ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বজ্র বর্ষণ করিয়াছিলেন, 
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স্থুরেব্র এই যে পরিবর্তন, ইহা। শুরু হইল রামমোহনের তিরোধানের পর 
কিন্ত ১৯শ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখ৷ যাইবে যে, দেশব্যাপী জড়তার মধ্যে যখন ইংরাজ বণিক স্বার্থ ও 
লোভের দ্বার! চালিত হইয়া ভারতের রাষ্ত্রিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবন-। 
রস ধীরে শোষণ করিয়া লইতেছিল, তখন সেই অন্ধ তামসিক যুগে এই 
সর্বনাশ! ব্যাপার কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই । কেবল রামমোহনই সর্বপ্রথম 
এই বিষষে অবহিত হইয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর 
বাঙালীর রাষ্ট্র-চেতন৷ ও স্বাতস্ত্যবোধ ফিরিয়া আসিল । 

১৮১৩ খ্রীঃ অবে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির সময় 
পার্লামেণ্ট কর্তৃক ইহাতে একটি নূতন ধারা সংযোজিত হইল ; যাহার ফলে 
তারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লোপ পাইল । ইহার আশু প্রয়োজনও 
ছিল। শিল্প-বিপ্রবের পর ইংলণ্ডে হু কলকারখান৷ গড়িয়া! উঠিয়াছিল, নিত্য- 
ব্যবহার্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে নম্মত হইতেছিল। এতদিন ধরিয়া ইংলণ্ডে- 
প্রশ্থত দ্রব্যাদি যুরোপের পণ্য-প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিযা ফেলিতেছিল। কিন্তু 
নেপোলিয়ন ইংরাজের বলবীর্ধ্য হাস করিবার অভিপ্রায়ে মুরোপের বন্দরে ব্রিটিশ 
দ্রব্যাদির রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিযা! দিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া সাধারণ 
ইংরাজকে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার দিতে হইল এবং সেই জন্যই ইস্ট ইত্ডিয়। 
কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লুপ্ত হইল। ইহার ফলে কবিপ্রধান 
ভারতবর্ষে আত ন্ষ্মতাবে যন্ত্রবিজ্ঞান প্রবেশ ৪করিতে লাগিল এবং যহ্ত্ের 
প্রভাবে দেশের কারিগর শ্রেণীর মাহুষ লহসা বৃত্তি্যুত হইল। 

এই সনদে আরও ছুইটি মূল্যবান ধারা সংযোজিত হইল। একটি ধায় 
অন্ুসায়ে ভারতে খ্রীষ্ঠান মিশনারী সম্প্রদায়ের আগমনের বিরুদ্ধে আর কোন 
বাধ! রহিল না) ১৮১৩ শ্রী; অন্দের পর হইতেই প্রকাস্টে এবং প্রচ্ছ 
অন্নকারী পৃষ্ঠপোষকতার ধর্ণাস্বরীকরণ সরু হইল । আর একটি ধার! অহ্যারী 
স্ক্চারতবাসীয় শিক্ষা হাবদ হাখিক এক লক্ষ টা্ষা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া! হইল, 
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যদিও বহুদিন এই অর্থ শিক্ষাবাবদ ব্যয়িত হয় নাই, তথাপি সহসা পার্লামেন্ট 
এই ধারা যোগ করিল কেন, তাহার গু রহন্ক অহুমান কর! যাইতে পারে? 
ইংরাজ বুঝিয়াছিল যে, ভারতবাসী কিয়দ্ংশে ইংরাজী ধরণে শিক্ষিত না হইলে 
তাহাদের রুচি ও প্রয়োজনের মান বৃদ্ধি পাইবে না। জনসাধারণকে 
এমনতাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন বিলাতী দ্রব্যের প্রয়োজন বোধ 
করিতে পারে। ডাফ. ও মেকলে সাহেব ইংরাজীতাবা প্রচারেরধ্জন্য কেন 
এত ব্যগ্র হইযাছিলেন তামার কারণও সহজে অশ্মেয় । তাহারা কোনক্রমেই 
তারতপ্রেমক ছিলেন না, তথাপি এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের জন্য 
তাহাদের কেন শিরঃপীড়া হইল, তাহার কারণ, একদিকে ধর্াস্তরীকরণের 
উচ্চাশা, অপরদিকে ইংরাজের পণ্যকে ভারতের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য 
ভারতবাসীর প্রয়োজনের চাহিদ] বৃদ্ধি কর! । 

১৮৩৩ সালের সনদে ইস্ট ইণ্ডিয কোম্পানীর স্বাধীন বাণিজ্যাধিকার 
একেবারে লুপ্ত হইল, চীন মহাদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকারও কাড়িযা 
লওয়! হইল। অতঃপর বণিক ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানী সত্য সত্যই শাসকে 
রূপান্তরিত হইল । সনদ পরিবর্তনের ফলে বাংলা দেশে ইহার প্রতিক্রিয! 
সম্প্রসারিত হইল। একটা উদাহরণ দিলেই ইহার স্বরূপ বুঝা যাইবে । 
বেন্টিংকু ভারতীয়দিগকে শাসনবিভাগে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত করেন : তাহার 
কারণ জমিজমাসংক্রাস্ত্ মামলার সংখ্য৷ বৃদ্ধির ফলে, দেশীয কর্চারী নিয়োগের 
প্রয়োজন দেখা দিল এবং কিছু কিছু শিক্ষিত বাঙালীকে ( হিন্দ্র কলেজের 
ছাত্র ) আমীন ও মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল । ফলে বাঙালীর মধ্যে 
চাকুরীজীবী, স্বল্পে-সন্ত্ট মধ্যবিত্ব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। অবশ্য ইহার 
চন! হইয়াছিল মুরশিদকুলিরখ্খার আমলে ; আলিবদ্দির সমযে প্রধানতঃ 
হিম্দুগপই রাজস্ববিভাগে নিযুক্ত তইতেন। ইংরাজ শাসনের পূর্বেই এদেশে 
একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িযা উঠে; কিন্তু কর্ণওয়ালিশে'র অতিশয় 
ধরণ নীর্ঠর জন্য এই শ্রেণী সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইয়া কলিকাতায় 
ব্যবসা-বাণিজ্যে আন্ননিয়োগ করিল। নুতাহ্থটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা 
গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির মূল উপাদান হহারাই ; ইংরাজ বণিকও এই দেশীয়-মুতসঙ্গির 
সাহায্যে বিকিকিনি করিত । কিন্ত দেখা গেল ষে? বিশাল দেশের শাসনভার 
শুধু ইংলণ্ড হইতে আগত সিভিলিয়াঁস কর্মচারীদের দ্বারাই সম্পর হওয়া 
পন্ভব নহে । তাই ১৯শ শতকের তৃতীয় দশক হইতে € ১৮২৯) আবার 
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হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সরকারী চাকুরী লাউ করিতে লাগিল; উত্তরকালে 
এই সম্প্রদায়ই বাঙলার সংস্কৃতিকে স্থষ্টি ও লালন করিয়াছে ।” ডিরোজিওর 
অধিকাংশ ছাত্রই এই সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, এবং হিন্দুকলেজের 
এই তরুণ বিপ্লবী ছাত্রগণ ফরাসী বিপ্লব ও পাশ্চাত্য যুক্তি-দর্শনের ছায়াতলে 
ঈাড়াইয়া ভারতের বহুকাল-স্ুপ্ত সমাজশরীরে প্রবল আঘাত হানিয়াছিলেন ; 
এমন কিণকেহ কেহ ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার শুরু করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত তাহারাই যখন ডেপুটী কালেকট্বরের পদ লাত করিলেন, 
তখনই সেই বিদ্রোহ-বহ্ছি প্রশমিত হইল এবং কলিকাতার হয়ং বেঙ্গলদের 
বজবাণী ধীরে ধীরে নীরব হইয়া গেল।» 

১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ তীঃ অব্দ, মোট কুড়ি বৎসরের ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে যে, ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ভারতের 
চতুঃসীমায় একটা স্থায়ী ও সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। 
অবশ্ব তাহার জন্য একটা ছুমূল্য দিতে হইযাছিল। তাহা হইল ভারতের 
স্বাধীন সামস্ততান্থিক শক্তিসমূহের আত্মদান । একদিকে যেমন এইভাবে বিদশী 
বণিকশক্তি ভারতে ও তারত-সীমাস্তে স্বাধিকার স্থাপন করিল, ঠিক তেমনি 
বাঙালীর সমাজ-জীবনেও নানা পরিবর্তন, বাদ-প্রতিবাদ ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ 
প্রবল প্রতিক্রিয়! স্প্টি করিল। শাসনগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক পুনবিন্যাস শু হইল। 

১৮শ শতাব্দীতে বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম যে বিশেষ দক্ষতা 
অর্জন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু-মুসলমান ও আর্মাণীয় 
বণিকগণ বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছিল। শুধু 
আস্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যই নহে, পারন্য; তুরস্ক ও তিব্বতেও বাংলাদেশের 
বাণিজ্যপ্রবাহ সম্প্রসারিত ছিল। অনেক বিদেশী বণিক বাঙা-টীর বাণিজ্যিক 
প্রাধান্ত ওশিল্লোৎকর্ষের জন্ত অভিযোগ করিত ।১* কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের 
অর্ধথশতাবীর মধ্যেই বাঙালীর ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্ের অবনতি, ক্রততর 
হইল। ব্যবসার প্রাণকেন্দ্রে বিদেশী বণিক হস্তক্ষেপ করিল; ইংলগ্ডের 
শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং বাঙজী তথ! ভারতের শিল্পপ্রাধান্ত হাস 
করিবার জন্ত পার্লামেন্ট হইতে আইন পাল বরাইয়। দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের 
শ্বামরোধ করা হইল। ফলে ঘে সমস্ত বাঙালী এতদিন শিল্পকর্ম ও ব্যবসা- 
যাণিজ্যকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার! স্থানচ্যুত হইয়া 
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বিষম বিপাকে পড়িল, কেহ কেহ ক্ৃষিকাধ্ধ্য অবলম্বন করিল; কিন্ত 
কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিকানা স্বত্ব রায়তের 
অধিকারে ছিল না। ফলে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই দেশে একটা 
বিরাট ভূমিহীন কৃষিসম্প্রদায় ও বৃত্তিহীন শিল্পীসম্প্রদায়ের স্তি হইল | 

ইতিমধ্যে ইংলগ্ডে* শিল্পবিপ্লব হইয়া গিয়াছে + যন্ত্রবিজ্ঞান ধীরে ধীরে 
কুটীরশিল্পকে গ্রাস করিতেছে; তাহার তরঙ্গ এদেশেও আঘাত করিল। 
রিদেশ হইতে আনীত যন্বে্ সাহায্যে অনেক পরিশ্রমসাধ্য কর্ম সহজে নির্বাহ 
হইতে লাগিল : ফলে নিম্নবৃক্তিজীবী শিল্িগণ দারিপ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল । 
নিয়ে এইরূপ ছুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতেছে। 

১৮২৮ সনে এক হ্তাকাটনী সংবাদপত্রে নিজের দারিজ্রয-ছুঃখ নিবেদন 
করিয়া বলিয়াছিল যে, বিলাত হইতে তিন-চার টাকা দের দরে স্থতা 
আমদানী হওয়ার ফলে টাকায় তিন-চার তোলা হাতেকাটা দেশী সৃতা কে 
কফিনিবে ? ইহাতে সে অন্রাভাবে মৃতপ্রায় হইয়াছে ।১১ একদিকে বিদেশ হইতে 
লতা আমদানী হওয়ার ফলে সৃতাকাটনী প্রভৃতি নিয়বৃ/ত্তজীবীরা কর্মচ্যুত 
হইতে লাগিল; আবার অপরদিকে কলিকাতা ও শহরতলীতে যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার ফলে বছলোক অন্রহীন হইয়া! পড়িল। ১৮৩০ সালের এক বিজ্ঞাপনে 
দেখা যাইতেছে যে; কলিকাতায় গমপেষাই কল চালু হওয়াতে ময়দা বিক্রয়- 
কারীর! শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল ।১২ বিদেশীর প্রতিযোগিতার 
ফলে রাজযিস্ত্রী, স্বর্ণকার, দরজী, নৌকাব্যবসায়ী- সকলেরই বৃদ্ধিতে আঘাত 
লাগিল ।১৩ এইকূপে দেশের মধ্যে একটা বৃহদংশ ধীরে ধীরে উপার্জন-বঞ্চিত 
হুইয়! পড়িল। ১৮২৬ সালের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় 'তগুল 
লম্পাদক নৃতন যন্ত্র” স্বাপিত হওয়ায় দেশীয় টেকি ও ভাড়ানীদেরও 
প্রয়োজন ফুরাইল। কারণ এই যন্ত্রে একদিনে ছুইজনের চেষ্টায় দশ হন 
চাউল নিষ্ষাশিত হইত, দেশীয়ু টেকিতে যাহা! কখনও সম্ভব ছিল না ।** ১৮২৯ 
লালের ,সংবাদ পত্রের এক বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে যে, গঙ্গাতীরে একটি 
“৩০ অশ্বের বলধারী বাম্পযন্ত্র” চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছুই হাজার মম গম 
পিবিতেছে। ন্ুতরাং ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্রবের অভিশাপ বাংলাদেশে ১৯শ 
শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে সমাজের নিয়স্তরে দারিব্র্যজনিত হতাশ! সঞ্চার 
করিল । সাধারণ সুরে এই দারিদ্র্য কী তয়াবছ আকার ধারণ করিয়াছিল, 
কাহার পক্সিচয় পায়! যাইতেছে ১৮২৮ সালের লংবাদ পত্রে প্রকাশিত একা 


রামমোহন .ও বাষ্ালীর মানল-মুদতি ৭৯, 


ঘটনায়। এই বৎসর বর্ধমানের এক কলু অন্নাভাবে স্ত্রী বিক্রয় করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল ।১ৎ ক্রমেই অর্থ নৈতিক অবনতি মারাত্বক আকার ধারণ করিল। 
১৮২৯ সালে কড়ির ব্যবহার রহিত হইল, শুরু হইল তামার পয়সার প্রচলন । 
মূল্যমানের এই পরিবর্তনের ফলে জনসাধারণের অর্থ নৈতিক বিপর্য্য় সহজেই 
অহ্মেয়।১৬ বিস্তবান মধ্যস্বতৃভোগী ব্যকিগণের কলিবগতায়, আগমনের ফলে 
১৫২ টাক! মূল্যের জমির দাম বাড়িয়া! ৩০০২ টাকার উঠে। ইতিপূর্বে আট 
আনায় একমন মোটা চাউল মিলিত। কিন্ত ১৮২৯,সালের সংবাদপত্র পাঠে 
জান! যায়, এ মোটা চাউলের মণ ২ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল 1১ 

: উল্লিখিত দৃষটান্তের দ্বারা বুঝা! যাইবে যে, রামষোহনৈর আবির্তাৰকাল 
হইতে আরম করিয়! তাহার তিরোধান পর্য্য্ত প্রায় বিশ বৎমরের অর্থ নৈতিক 
ইতিহাস ক্রমেই আধোগতির পথে গিয়াছে। জনসাধারণ ধীরে ধীরে 
দারিদ্রের শেষ স্তরে নামিয়াছে, স্বরোপ হইতে যন্ত্বিজ্ঞান আমদানী করা 
হইয়াছে, বৃক্তিজীবী বাঙালী ক্রমেই আশাভঙ্গের ব্যর্থতার মধ্যে পতিত 
হইয়াছে। অপরদিকে কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির জন্ত মুত্সুদ্ধি 
শ্রেনীর বাঙালী হঠাৎ ধনাগমে শ্ফীতচিত্ত হইয়াছে । আবার সমাজের আর 
একদিকে কেহ কেহ মাহেশের রথে জুয়ায় হারিয়া স্ত্রী বিক্রয় করিয়াছে। ১৮ 
১৮৩০ সালে নদীয়ার রাজ! ঈশ্বরচন্্র বানরের বিবাহে এক লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিয়! প্রচুর খ্যাতি অঞ্জন করিয়া”লেন।১৯ অন্যদিকে জমিদারগণ সুপ্রী্ 
কোর্টের মামলায় নিঃস্ব হইয়া! পড়িতেছিলেন। ১৮২৯ সালের “সমাচার দর্পণে” 
প্রকাশ যে, এ মনে কলিকাতায় দুর্গোৎসব ও অন্যান্ত উৎসবের আতিশব্য হাস 
পাইয়াছিল। কারণ, বিস্তবান জমিদারগণ মামল! মকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হইয়া 
পড়িতেছিল। এই যে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়, ইহা! একদিকে কষাণ শ্রেণীকে 
পীষ্ষিত করিল, অপরদিকে নব্য সামস্ততস্ত্বের ধারক ও বাহকগশের আথিক 
অবস্থাকেও কলের অলক্ষ্যে অবনতির পথে টানিয়! লইয়! চলিল। রাষমোহন 
এই দারিজ্র্য-পীড়িত বাংলাদেশের হদ্‌-পদ্প দলে আবিভূ্তি হইয়া এবং রিচি 
ও.বিরোধী জীবনধারার সমন্বয় করিয়া! ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 
বাঙালীর মবজীবন-প্রভাতেয় মাঙ্গলিক গাহিলেন। 





জি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
॥ ২ ॥ 


সমকালীন জনজীবনধার। 
এই গ্রন্থের প্রথম পর্ধে আমর! ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠী ও শ্রীরামপুর 
মিশনারী সম্প্রদায়ের লাহিত্য-প্রচে্ট। আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন বাঙালীর 
প্রাপধর্থ্ের মূল ধাতুপ্রকুতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছি। আলোচচ অংশেও 
বাঙালীর জীবনধার! ও মনোধর্থবের একটা প্রাথমিক পরিচয় তৎকালীন 
সাময়িকপত্র ও সাহিত্য হইতেই লাত কর! যায়। 

' নব্য কলিকাতা বণিগ বৃত্তির দ্বার! শ্ষ্ট হইলেও এই সগ্ত-গঠিত নব নগরীকে 
কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর জীবনে ১৯শ শতকের প্রথমার্ধ একট! অননৃভূতপূর্বব 
জীবনোল্লাস স্থ্টি করিয়াছিল । রামমোহন এই এঁতিহাসিক সন্কটক্ষণে 
আবিভূতি হইয়া প্রচলিত সংস্কার ও জীবনধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ৷ 
করেন। এই কয় বৎসর (১৮১৩-১৮৩৩) বঙ্গ সংস্কতির পরম সঙ্কটক্ষণ বলিয়া 
বিবেচিত হইয়! থাকে । 

এই সময়ে একদিকে চলিতেছিল পূর্বতন ধারার পুনরাবৃত্তি, বিস্বস্কীত 
ইজারাদারদিগের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কৌতুক পরিহাস ; আরেক দিকে নবীন যুবক- 
গণের মনে নবযুগের দিব্যদাহ সঞ্চারিত হইতেছিল। নিকী নামক এক প্রসিদ্ধ 
রূপোপজীবিনীকে তৎকালে (১৮১৯) কলিকাতার কোন এক ধনী ব্যক্তি 
মাসিক এক হাজার টাক! দক্ষিণ। দিয়! রক্ষিতানদপে গ্রহণ করিয়া! সমাজে পদস্থ 
ব্যক্তি বলিয়! সপ্রশংস বিশ্বয় স্থষ্টি করিয়াছিলেন । এমনকি স্বয়ং রামমোহনও 
নিকী বাইজীর নৃত্যগীতাদি উপভোগ করিতেন: তাহার বাটাতে এই 
আধুনিক “বসস্তমেনা* বহুবার নৃত্যগীতাদি করিষাছিল।২* দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিও নিকুষ্ট আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতেন্ব। 
১৮২৩ সালে তাহার নৃতন বাটীতে গৃহ-গ্রবেশ উপলক্ষে অনেক কৌতুকাবহ সং 
বা ভাড়ামির অভিনয় হইয়াছিল ; একজন স্থরসিক তাড় বলদ সাজিয়। যথার্থ ই 
ঘাস খাইয়াছিল। ১৮২৬ সালে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কলিকাতার রাজপথে 
দিবালোকে কুৎসিত সং বাহির করিবার অপরাধে কয়েক ব্যক্তির কঠোর 
শান্তি হইয়াছিল।২১ এ বৎনর এক বেফবী দেড়শত টাকায় আপনার হুন্দরী 
কন্তা বিক্রয় করিয়াছিল। একদিকে এই নৈতিক অধোগতি, অপরদিকে বৈশ্য! 
ধর্ষের বিষ-নিঃশ্বাসে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে সামাজিক অনাচার প্রবেশ করিতে 


রামমোহন ও বাঙালীর নানস-মুক্তি ৭৯, 


লাগিল। ১৮২০ সালে ব্যবসায়ে অসাধূতার জন্য অনেক চতুর ব্যবসায়ী শাস্তি 
ভোগ করে, ঘ্বৃতে চরবি মিশ্রিত করিবার অপরাধে কয়েকজনের কঠোর দণ্ড 
হয়।২ৎ এ বৎসরেই বাঙালী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যব্সাসংক্রান্ত 
ব্যাপারে কলহের সৃষ্টি হয়। ১৮২০ সাল হইতে কলিকাতায়, হিন্দু মুসলমানের 
দাজার সংবাদও পাওয়া যাইতেছে । ১৮২০ সালেরঞ্কান্তিক মাসে সপ্তমী 
পূজার দিম টাদনীর নিকট ছুর্গাপূজার ব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা হয, তাহাতে অনেক মুসলমান কঠোর দগুলাভ করে, সন্ত্ান্ত 
মুসলমানেরও জরিমানা হইয়াছিল ।২৩ 

প্রায় সমসামধিককালে কলিকাতার কবিওয়ালা সম্প্রদায়ের অনেকের 
লোকান্তরের ফলে কবিগান হীনবল হইযা৷ পড়িল। ১৮২৪ সালে হরুঠাকুর, 
১৮২৫ সালে নীলু ঠাকুর ও নীলমণি কবিওযালার মৃত্যুর ফলে কবিগানের 
শ্বর্য্য ম্লান হইয়া আসিল । অবশ্য “নেড়ী কবির দল” (গোলোকমণি, দয়ামণি, 
রত্বমণি) কিছুকাল কবিগানের শেষ দীপশিখাটি রক্ষ! করিয়াছিলেন ।২* সৌখীন . 
বাবুর দল সখের কবিগান ও কবির দল বাঁধিয়াছিলেন ? কিন্ত তাহাও নবযুগের 
বিপুল প্লাবনে তাঁসিয়া গেল। কলিকাতার সমাজের এই অংশটুকু পুরাতন 
জীবনধারার উষ্নাবশেষ মাত্র । কলিকাতা! সম্বন্ধে রাডিয়ার্ড কিপলিং বলিয়াছেন £ 
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কলিকাতা৷ নগরী খানিকটা আকশ্মিক ঘটনার ফলে গড়িয়া! উঠিলেও 
ইহাকে কেন্ত্র করিয়াই নব্য রেনেসার আলোক-শতদলে রামষোহনের 
আবির্ভাব হইল। রামমোহনের মমকালেই কলিকাতায় মবজীবন ও 
ভাবাদর্শের অকুপণ প্রাচুর্য বাধ-ভাঙ্গ। বস্তার মত বাঙালীর টিত্ততল-শারী 
'জড়তার উরাবতকে কোন্‌ খুন্তে ভাসাইয়। লইয়া চলিল। 


ডো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথন্ার্ধ ও বাল সাহিত্য 
॥ ৩ ॥ 


সমসাময়িক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সভাসমিতি ও বাঙালীর 
নবজাগরণ 


রামমোহনের আবির্ভাবের পর নির্বাপিত দীপগুলি আবার জলিয়৷ উঠিল » 
নধ্যবঙ্গের প্রাণের দীপাধারে একটা অভিনব বক্ি-দীপ্তি আত্বকাশ করিল । 
ফলে নানা সভাসমিতি ও শিক্ষাসংস্কৃতির স্থচনা ও প্রসার দেখা দিল। লিঙ্গে 
কতিপয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। 

১৮০০ খ্রীঃ অকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
তাহার সহিত বাঙালীর জীবন ও সাধনার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না৷ 
বিদেশী কর্মচারীদের জন্য যে বিদ্যায়তনের স্থষ্টি, তাহার সহিত এদেশের 
কোন আত্মীয়তার যোগ না! থাকাই স্বাতাবিক। তবে এই কলেজের 
তরুণ বিদেশী ছাত্রগণের জন্ত রচিত বাংলা গগ্ধ গ্রস্থগুলি বাঙালীকে 
অভিনব অভিজ্ঞতার দ্বারপ্রান্তে পে ছাইয়। দিয়াছিল। ইহারও পূর্বে ১৭৮১ 
গ্: অবে হেস্টিংসের উদ্ভোগে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯২ খ্রীঃ 
অব্ধে জোনাথান ডানকান কাশীধামে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়া সংস্কৃত 
বিদ্ভাকে একটা নিয়মান্বপ্তিতার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । ১৭৮৪ 
খীঃ আবে স্যার উইলিযম জোন্স্‌ যখন এসিষার্টিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন, তখন বুঝা গেল যে, প্রাচীন ভারতীয় এঁতিন্বের প্রতি সুরোপের 
মননশীল ব্যক্তি আকষ্ট হইয়াছেন। ইহার দ্বার! প্রাচীন এঁতিন্বের প্রতি শ্রদ্ধা 
সঞ্চারিত হইলেও নবীন জীবনের জয়বার্া তখনও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে 
নাই। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) পর বাঙালী মুরোগীয় জীবনধারার 
পরিচয় পাইল এবং সত্যকারের নবজীবনের স্ত্রপাত হইল। নিম্নলিঙিত 
প্রতিষ্ঠানগুলির প্রন্থিষ্ঠা র্লামমোহনের যুগকে ত্বরাষ্বিত ও নৰজীবনে্গ 
চঞ্চল করিয়াছিল । 

১। হিন্দুকলেজ (১৮১৭) 

২। কলিকাতা স্কুল বুক সোলাইটা (১৮১৭) 

৩। কঙ্গিকাতা স্কুল সোসাইটী (১৮১৮ )। 

81 বিসপস কলেজ (১৮২) 

& | গৌড়ীয় সমাজ ( ১৮৬% )। 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্ধি ৮৯, 


৬। সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) 

৭ এযাকাডেমিক এসোনিযেশন (১৮২৮) 

৮। সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিক! সতা (১৮৩৬) 

এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও কলিকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটাী 
(১৮২০), লেডিজ সোসাইটা ফর নেটিত ফিমেল এডুকেশন (১৮২৪) প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান প্লিজ নিজ ক্ষেত্রে সমাজ-সেবায আত্মনিযোগ করিযাছিল ; কিন্ত 
শেষোক্ত ছুইটি প্রতিষ্ঠানের সহিত সমগ্র বাঙালীসমাজের কতটুকু যোগ ছিল» 
তাহা! ভাবিযা দেখিবার বিষষ। কারণ প্রধানতঃ বিদেশিনীদের সহযোগিতা 
ও নির্দেশে এইগুলি পরিচালিত হইত। বিশপস্‌ কলেজকেও এই নবজাগৃতির 
সহিত সম্পক্ত কর ঠিক হইবে না; ইহা কেবলমাত্র ফুরোপীয় ও দেশীষ 
্ষ্টানদের শিক্ষার জন্ত স্থাপিত হইযাছিল। মাইকেল মধুস্ছদন এখানে কিছুদিন 
অধ্যযন করিযাছিলেন, এবং রেভাঃ কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে অধ্যাপক 
ছিলেন,_ বাঙ্গালীর সহিত এই প্রতিষ্ঠানের এইটুকু মাত্র যোগাযোগ । 

১৯শ শতাব্দীর প্রথামার্দে হিন্দুকলেজ মৃতসঞ্জ্রীবনী মন্ত্র উচ্চারণ 
করিযাছিল এবং রামমোহনের বিপ্লববাণী হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মনে 
বহিন্দীপ্তি স্থট্টি করিযাছিল। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাহটা প্রকাশিত ২৫ 
পুস্তকগুলি পাঠশালার বালক-বালিকার মনে শিক্ষার মারফতে নবজীবনের 
ইঙ্গিত দ্রিযাছিল। বাস্তবিক হিন্দু লজ; স্কুলবুক সোসাইটা এবং স্কুল 
সোসাইটা, এই তিনটি প্রতিষ্ঠান রামমোহনের আবির্ভাবকে নানা! দিক দিষ। 
সার্থক করিযাছে ; ১৯শ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী যে নবজীবন-প্রতীতি 
লাত করিল, আধুমিক যুরোপকে দ্বারপ্রান্তে পাইয! যুগাস্ত-কালের মধ্যযুগীয় 
সংস্কার ত্যাগ করিয৷ নবজীবনবাদের সাক্ষাৎ পাইল, তাহার মূলে আছে 
এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রভাব । হিন্দুকলেজের শিক্ষক ডিরোজি ওর ছাত্রগণ ' 
ও অশ্ছরাগী ত্রণসম্প্রদায ( রামগোপাল ঘোষ, তাক্িঠাদ চক্রবর্তী, রসিককৃ্ণ 
মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যাষঃ মাধবচন্ত্র মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, গেবিন্ফ- 
চন্দ্র বসাক, কঞমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, 'হরচন্্র ঘোষ, রামতঙ্ছ 
লাহিড়ী প্রভৃতি ২৬ ) ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যেই কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়! 
নবজীবনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ স্থঙ্টি করিয়াছিলেন । অবশ্ট তাহাদের সে বহি 
শলাক! অনেক সময় গৃহদাহের অভিনয় করিয়াছে; জীবনের অতি প্রত্যক্ষ 
সত্যকে সগর্কে প্রচার করিতে গিয়া অনেক সময় তাহার! অতীতের বদ্ধদ-রজ্ছুকে 

৬৬ 


, ই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধী ও বাংল! সাহিত্য 


নিশ্্ম ভাবে ছিন্নভিন্ন করিযাছেন ; তথাপি তাহার! রামমোহনের আবির্ভাবকে 
নান! দিক দিযা সার্থক করি! তুলিযাছেন। ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্য্যস্ত 
জাতির বিছুৎ-শক্তির প্রাণকেন্্র ছিল হিন্দুকলেজ। হিন্দুকলেজ ও রামমোহন 
একে অপরের পরিপূরক । হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং তরুণ ছাত্রগণ 
ডিরোজিওর বহ্ি-স্পর্শ লাত না করিলে রামমোহনের আবির্ভাব অরণ্যরোদনে 
পর্যবসিত হইত বলি! মনে হ্য। 

কলিকাত৷ স্কুলবুক সোসাইটী পাঠশালার পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের জন্যই 
প্রতিষ্ঠিত হয। ফোর্ট উইলিযম কলেজের কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি এবং 
শ্রীরামপুর মিশনের সন্ক্রি সহযোগিতায এই প্রতিষ্ঠান হইতে বালক-বালিকার 
উপযোগী যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয, একদা তাহা তরুণ শিক্ষার্থীর 
চিত্বোন্মেবে প্রটুর সাহায্য করিযাছিল। ষোল জন মুরোপীয এবং আট জন 
দেশীষ ব্যক্তিকে লইযা যে কমিটা রচিত হয, তাহার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয বিগ্ালঙ্কার 
ও রাধাকান্ত দেব, রামকমল দেন, তাবিণীচরণ মিত্র প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । ইহারা সরল বাংলা গগ্ছে পুস্তিকা লিখি! ও অশ্থবাদ করিষা 
শিশুশিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিযাছিলেন । 

স্কুলবুক সোসাইটীর এক বৎসর পরে কলিকাতা স্কুল সোসাইটী (১৮১৮) 
স্থাপিত হয প্রধানতঃ পাঠশালা সম্প্রসারণের জন্য । স্থুলবুক সোদাইটি 
এক বৎসরের মধ্যেই এমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করে যে উক্ প্রতিষ্ঠান-প্রকাশিত 
পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ঠিকমত প্রচার করিবার জন্য উপযুক্ত পাঠশালার প্রফোজন 
অন্থভূত ভয। সেই জন্যই €ঢভড ভেযার ও রাধাকান্ত দেবের যুগ্ম সম্পাদকত্বে 
এই প্রশ্তিষ্ঠান প্রণ্তষ্টিত হয এবং এই সংস্থার সাযতায় ঠনঠনিযা ও টাপাতলাষ 
ছুটি অবৈতনিক আদর্শ বিছ্ালমের কাজ শুরু হয। পরে ১৮৩৪ শ্রী: অব 
এই ছইটি বিগ্ভালয একত্রে মিলিা গিযা ঢেতিড হেযার স্কুল নামে আখ্যাত 
হয। ইংরাজী ধরণের ৰিছ্ভা বিতরণ করিবার জন্য এই প্রতিষ্টীনটির প্রভাব 
অল্প*নহে। 

এ্যাকাছেমিক এ্যামোণ্সযেশন টিরোজিও সাহেবের প্রবর্তনায প্রতিষ্ঠিত হয 
১৮২৮ ত্রীষ্টাব্দে। এই প্রশ্চিষ্ঠানটি একদা ' শিক্ষিতসমাজে বিশেষ প্রভাব 
"বিস্তার করিষাছিল। তরুণ বাঙালী ছাত্রগণ হার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
ছিলেন এবং ইহাতে চিস্তাগ্রাহ্থ যে কোন বিধয সম্বন্ধেই অসক্কোচে আলোচনা 
ফরিতেম। এমনকি লমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে বিপ্লবী যনোতাবও ইহাতে স্কান 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৮৩ 


পাইত। ইহার মূলে ছিলেন হেয়ার ও ডিরোজিও-- ইহাদের ধর্মাবিরহিত 
মানববাদ একদা তরুণ বাঙালীকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল | “সাধারণ 
জ্ঞানোপাজ্জিকা সভা'তেও মুরোগীয় দর্শন, বিজ্ঞান এবং বঙদেশীয় সমাজ- 
জনপদের বিষয় আলোচিত হইত। রামমোহনের অহ্চর তারার্টাদ চক্রবর্তী 
ছিলেন ইহার প্রাণস্বরূপ। হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রগণের নেতৃস্বানীয় 
ছিলেন তষ্করার্টাদ ; তাহারই নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। তরুণ 
ছাত্রগণ সকলেই তারার্টাদের দ্বারা নিযস্ত্িত হইতেন বলিয়া হিন্দুকলেজের 
অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন ইহাদের নাম দিয়াছিলেন চচত্রবর্তী ফ্যাকসন্‌? | 
ইহার এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তরুণ বাঙালীকে বিপ্লবী মনোভাবে দীক্ষা 
দান করেন। * এই সংস্কার সদস্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একদা ইহার শ্রক 
অধিবেশনে বৃটিশ সরকারকে তীব্রতম তাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, যাহার 
ফলে রিচার্ডসন সাহেব ইহাদের প্রতি তুদ্ধ হইয়াছিলেন। 

এই সমযে আরও একটি সভ। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নান! দিক দিয় যাহার 
তাৎপর্য্য অসাধারণ। ১৮২৩ সালে “এতদ্দেশীফ লোকেরদের বিদ্যান্থশীলন ও 
জ্ঞানোপার্জনার্থে এক সমাজ স্বাপন” হয।২৭ ইহাই হইল স্থপ্রসিদ্ধ “গৌড়ীয় 
সমাজ? | রামমোহনের আত্মীয সভা”র (১৮১৫) আট বৎসর পরে স্বাপিত এ 
সভায় তৎকালীন কলিকাতার বিত্তবান ও সংস্কৃতির ন্নেত্গণ যোগ 
দিয়াছিলেন ; শুধু রামমোহন এই তিষ্ঠান হইতে দূরত্ব রক্ষা চলিতেন। 
মূলতঃ হিন্দুর দেশাচার ও সনাতন তত্ত্বকে স্বীকার করিয়াই ইহার স্থচন! 
হইয়াছিল। সতার প্রারভেই রসময দত্ত বলিয়াছিলেন, “এই সভায় যদি 
কেবল বিদ্যাবিষয়ের উপাযাস্তর চেষ্টা করা যায় তবে আমি ইহার মধ্যে 
আছি আর যদ্দি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে ও আমারদিগের 
ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তরে আমি তাহার মধ্যে 
নহি ।»২৮ রাখাকাস্ত দেব, উমানন্দন ঠাকুর, কাশীনাধ্ন মল্লিক, রামকমল সেন, 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, গৌরমোহন বিছ্বাল্কার, তারাটা 
চক্রবর্তী, তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সনাতনপন্থী ও প্রগতিবাদী-__-উভয় 

শ্রেণীর বাঙালী ইহার মহিত সংযুক্ত ছিলেন। ইহাতে “সমাজবিষয়ক বিবিধ 
কথোপকথন»”২৯ হইত, সমাজের উন্নতিজনক বিষয় আলোচিত হইত; 
যেদপাঠের ব্যবস্থাও ছিল*১_ বোধ হয় রামমোহন ও তাহার “আত্বীম্ সভার 
অনুসরণে । হিন্দুকলেজের উর সমাজবিদ্রোহিতার সঙ্গে লঙেই আরও একটি 


৮৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ -ও বাংলা! সাহিত্য 


স্থিতধী ও প্রাচীন প্রতিহোে আস্থাশীল শক্তিশালী সংস্থা গড়িযা উঠিযাছিল; 
নবজীবন কোথাও এযাকাডেমিক এসোসিযেশন, কোথাও বা গৌড়ীয় সমাজের 
মধ্য দ্রিযা আপনাকে সহ শাখাষ প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। 

রামমোহনের কলিকাতাষ আগমন কাল হইতে আরম্ভ করিষা তাহার 
তিরোধান পর্য্যস্ত মোট বিশ বৎসরের সাংস্ক্তিক ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে, হিন্দুকলেজের তাবধারা এবং ডিরোজিওর বিছ্যৎস্পর্শ 
তরুণ বাঙালীর মনের প্রান্তে যে বিপুল পরিবর্তন স্থচিত কবিতেছিল, তাহারই 
(ফলে নানা সতাসমিতির উত্তব হইল । ১৮১৫ সালে রামমোহন “আত্মীয় সভা 
স্থাপন করিযা! আলাপ-আলোচনায জনসাধাবণকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিযা- 
ছিলেন। ইহার প্রা একযুগ পরে ১৮২৮ শীঃ অবে “ব্রহ্ম সভা” প্রতিঠিত হয ; 
ইহারও মূলে ছিল রামমোহনের এঁকাস্তিক প্রচেষ্টা । রামমোহনেব অধিনাযকত্বে 
গঠিত এই ছুই সভার কথা ছাডিয! দিলেও, এ সমযে আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ 
সতাসমিতি প্রতিষ্টিত হইযাছিল, যাহার দ্বার রামমোহনের আদর্শ ই নানা 
ক্ষেত্রে নানা ভাবে কার্যকরী হইযাছিল। পূর্বে গৌডীয সমাজের কথা উল্লেখ 
করা হইযাছে : আলোচ্য অনুচ্ছেদে আরও কযষেকটি সভাসমিতি ও সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ কর! যাইতেছে 1৩১ 

১। বঙ্ছভিতত (জুলাই, ১৮৩০ ) 

২। এ্যাংলো ইণ্ডিযান হিন্দু এসোদিষেশন ( সেপ্পেম্বব, ১৮৩০ * স্কুল 
কলেজের ছাত্রদের দ্বাবা গঠিত ) 

৩। জ্ঞানসন্দীপন সভা (অক্টোবর, ১৮৩০) 

৪। চোরবাগান ডিবেটিং ক্লাব ( নভেম্বর, ১৮৩০) 

&। বঙ্গবঞ্জিনী ( চ্ডিসেম্বর, ১৮৩০ * সম্পাদক- ঈশ্বর গপ ) 

৬। ধর্দসাভা (১৮৩০? সম্পাদক-_ভতবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাষ ) 

«| সর্বতন্্ দীপিকা! (জাহ্বযারা, ১৮৩৩) ইাতে প্রধানতঃ বাংলা 
ভাষাম্ বাংল! 'ভামাব উন্নণ্তিকল্লে আলোচনা হইত ।) 

উল্লিখিত সভাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে ধিশ্ব্সতভা”র নামোল্লেখ করা যাইতে 
পারে। কারণ রামমোহন ও নন্যতত্বকে বাধা দিষার জন্যই রাধাকাস্ত দেব 
প্রমুখ সনাতনপন্থী হিন্দুগণ এই সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। রামগোপাল মল্লিক, 
গোপীমোহন দেব, রাধাকাস্ত দেব, তারিপীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরি- 
মোহন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, মহারাজ কালীর বাহাহ্বর, আগুতোয দেব 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৮& 


গোকুলনাথ মল্লিক, বৈষ্বদাস মল্লিক, নীলমণি দেব প্রভৃতি কলিকাতার সন্তাপ্ত 
ও বিস্তবান্‌ ব্যক্তিগণ এই সতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন । অবশ্ঠ ইহার 
প্রাণস্বক্ধপ ছিলেন তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।* ৃ 

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত এই সমস্ত সভাসমিতির পরিচয় লইলে দেখা যাইবে 
যে, রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর মনে যেঞ্জিজ্ঞাসা ও আদর্শ- 
সঙ্কটের সমস্যা উদ্দিত হইয়াছিল, তাহার ফলম্বব্ূপ এই সমস্ত মতাসমিতির 
প্রতিষ্ঠা। তখন বাঙ্গালীর নবজাগ্রত চিত্ত সহসা ১৯শ শতাব্দীর প্রশ্রমুখর 
উপলতটে আছড়াইয়া পড়িয়াছে, তন্ত্রাতুর সমাজদেহ নবজাগরণের স্পর্শে 
কেবল জাগিয়াছে মাত্র সেই চিত্তজাগৃতি ও আত্মবীক্ষণের মুহুর্তে কলিকাতার 
বাঙালীসমাজ নব নব জীবনবোধের দ্বারা আলোড়িত হইতেছিল। রাম- 
মোহনের পূর্ববর্তী যুগে ১৯শ শতকের একেবারে প্রারস্তে বাঙালী কলিকাতায় 
বিত্ত উপার্জন করিত, কিছু কিছু ব্যবসাবাণিজ্য করিত, ইংরাজ বণিকের 
মুৎসদ্দি হইত, পিক্রুস, সেরবার্ণ সাহেবের বিগ্যালযে০ সামান্য কিছু ইংরাজী 
শিখিত ; আর অবসর লমযে কবির দল বাঁধিয়া, পাঁচালী গাহিয়া “সুপ্তি 
(অর্থাৎ লটারী) খেলায মাতিয! নিরু্বিগ্ন চিত্তে কাল যাপন করিত। কিন্ত 
এই শতকের প্রথমেই পশ্চিম সমুদ্রতীর হইতে ঝঞ্চাবামু বহিয়! আদিল, পুরাতন 
জীবনের ভগ্ন খি্নগ্রাস্থবিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল + নবজীবনের বজ্স্তনিত আকাশ- 
তলে দীড়াইয়া রামমোহনের সমকাল - বাঙালী আপনাকে আবিষ্কার করিল। 
কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই সময়ের বাঙালীর সমাজ বিবর্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে যথার্থই 
বলিয়াছেন £ 


"এই ক্ষণে ঘুড়ির লক্‌, দাবার ছক্‌, পাশার পার্টা, ইয়ারের "্ঠী, তবলার ধিড়িং, সেতারের : 
পিড়িং, গেরাবুর ছক্কা, লোটন লঙ্ক৷ ইত্যাদি শুদ্ধ প্রাটীনদিগের আমোদের অলঙ্কার হট্য়াছে। 
বুবকেয়! বেকনের এসে, সেক্সপিয়রের প্লে, কালিদসের কাব্য, গীতার শ্লোক, শুণ্তর অর্থ এবং 
বন্ নির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় স্ধিযয়ের আলোচন। করিতোছ।” 

- সংবাদ প্রভাকর, ১৩ মার্চ, ১৮২৪ 


এই আত্মখন্দ, চিত্তবিরোধ, ইতিহাসের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সংশয়,_-তৎকালীন 
সতাস্‌মিতির পরিচয়ের মধ্যেই নিহিত আছে। এই সময়ে রামমোহন এ্যাডাম 
সাহেবের ইউনিটারিয়ান চার্চে মিলিত হইতেছেন, “আত্মীয় সভা স্থাপন 
করিতেছেন, বেদান্ত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন ( ১৮২৫ )3 জর্বশেষে 
স্বাপিত হইল 'ব্রক্ষসভাঃ (১৮২৮) । হিন্দুরলেজ এবং আধুনিক জীবনের 


৮৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও-বাংল! সাহিত্য 


বার্থাবহ সভাসমিতিগুলির ( বঙ্গহিত, এ্যাংলো৷ ইত্ডিয়ান হিন্দু গ্যাসোসিয়েশন, 
জ্ঞান-সন্দীপন সত! ও বঙ্গরঞ্জিনী ) সাহায্যে বাঙালী নূতন জীবনাদর্শ সম্বন্ধে 
কৌতুহলী হইয়া! উঠিয়াছিল, ডিরোজিওর বিপ্লবী ভাবধারা! ও বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের 
আধার এ্যাকাডেমি এ্যাসোসিয়েশন হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রদিগকে মাতাহয়া 
তুলিয়াছিল। অপর দিকে সতীদাহ সম্বন্ধে দলাদলি চলিতেছে, অবসিতপ্রায় 
জীবনকে জাতির জীর্ণ কীলকের সহিত বাঁধিয়া! রাখিবার চেষ্টা চন্িতেছে,_- 
টাদা করিয়! ধর্ম্সভা! প্রতিষ্টিত হইতেছে শুধু. সতীদাহ প্রথা কায়েম করিবার 
জন্য 1৩৪ 

উল্লিখিত সভাসমিতির মধ্যে একমাত্র ধর্মসতা ও আত্মীয়সভা ভিন্ন অন্য 
কোথাও ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হইত না। বরং ডিরোজিওর 
ছাত্র এবং শিষাগণ এ্যাকাডেমি এ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য সভায় প্রচলিত হিন্দু- 
ধর্ধের প্রচণ্ড বিরোধিতা করিতেন, যেকোন ধর্মের প্রতি তাহাদের ছিল 
অন্তহীন বিরাগ। ১৯শ শতকের রুরোপীয় যুক্তিবাদ তাহাদিগকে অধ্যাত্ব 
চেতনার প্রতি নিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল। এই সভাসমিতিগুলির মধ্যে 
তৎকালীন নব বঙ্গের চিত্ত-স্পন্দন অনুভূত হইবে, এবং সকলের অন্তরালে 
রামমোহনের যুক্তিবাদ ধীরে ধীরে তরুণমনে প্রভাব সঞ্চার করিতেছিল” 
তাহা বুঝা যাইবে | 
'  নবজীবনের বাণী কিতাবে ধীরে ধীরে সমাজে ছড়াইয়৷ পড়িতেছিল, ছু 
একটি সমসাময়িক ঘটনায় তাহার আভাস পাওয়া যাইবে । ১৮২২ সালে 
বাখরগঞ্জে জলপ্রাবনের ফলে প্রচুর ক্ষতি হয়; কলিকাতার ইংরাজ ও 
বাঙালীর সমবেতভাবে স্ঠাদ! তুলিয়! বন্যাক্লি্ই নর-নারীকে প্রেরণ করেন ।৩« 
১৮২৪ সালে মান্দ্রাজের ছতিক্ষ নিবারণের জন্য কলিকাতায় এক কমিটা গঠিত 
হয়।২৬ নূতন জীবনের কলোচ্ছাস যে সমাজে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার 
আর একটি প্রকট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সিংহবাহিনীর পূজা উপলক্ষে ১৮২৬ 
সালে স্বরূপচন্দ্র মল্লিক অযথ! আড়ম্বরে অর্থ ব্যয় না করিয়া, “ছু:স্থ ধণগ্রস্থ 
কারাগারস্ক অনেক লোককে অনেক অর্থ প্রদানপূর্ববক মুক্ত করিয়াছিলেন।”* 
শুধু সমাজের উচ্চস্তরে বা! শিক্ষিত সমাজেই নহে, গণমানসেও যেন একটা 
অভিনব তাবের বস্তা আপিয়াছিল। ১৮২৭ সালে কলিকাতায় ঠিকা 
বেহারাগপ সরকারী আদেশের প্রতিবাদে এক্যবন্ধ হইয়া পালকি বহিবার 
কাজ একেবারে বন্ধ রাখিয়াছিল। অবশ্য এই এঁক্যের পশ্চাতে তখনও কোন 


রামমোহন ও বাঙালীর মাবস-মুক্তি ৮৭ 


শ্েণীসচেতন অধিকারবোধ জাগ্রত হয নাই, নিতান্ত প্রাণধারণের প্রেরণায় 
মরিয়৷ হইয়। দরিদ্র মানুষ চরম পন্থ। গ্রহণ করিয়াছিল ।৮ কিন্ত ইহাই যে 
নবজীবনের প্রত্যুষ স্থচনা, তাহাও স্বীকাধ্্য। 


॥ ৪ ॥ 


সমসাগয়িক সাময়িকপত্রে বাডালীর মনোভাব 


১৯শ শতাব্দীর প্রথমাঞ্ধের বিল্মযাবহ ঘটনা হইতেছে সংবাদপত্র প্রকাশ । 
সংবাদপত্রের মাধ্যমেই বাঙালীর আত্মজাগরণ এত দ্রুততর হইতে পারিয়াছিল 
এবং রামমোহনের প্রতিভার কিয়দংশ সার্থক সাংবাদিকতার লক্ষণাক্রাত্ত ছিল 
বলিযা তিনি তাহার আবির্ভাবের অত্যন্নকালের মধ্যেই বাংলাদেশে একটা 
অভিনব প্রতিক্রিষ1 স্থষ্টি করিতে সমর্থ হইযাছিলেন। এই সাময়িক পত্রগুলির 
মধ্যেই ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দের চিত্ব-বিস্ষোরক নিহিত ছিল, 
রামমোহনের প্রতিভা সেই বিস্ফোরকে দীপশলাকার কাজ করিয়াছিল । 
বাস্তবিক ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ ত্রীঃ অন্দ পর্যন্ত বাংল! সাহিত্যের এমন কিছু 
স্থ্ট হয় নাই, যাহ! নিঃনংশযতাবে সাহিত্যের ছাড়পত্র দাবী করিতে পারে। 
শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস প্রকাশিত প"ণপুস্তক, স্কুলবুক সোসাইটার শিশুপাঠ্য 
পুস্তক-পুস্তিকা, ভার্ণাকুলার লিটারেচার মোসাইটার এঁ জাতীয় কিছু কিছু 
ক্ষীণকায় অন্বাদ, রামমোহনের যুধ্যমান বিতকিকা, ভবানীচরণের ব্যঙ্জ- 
বিদ্রপের সুতীব্র কশাঘাত এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের রামমোহন-বিদ্বেবী 
রচনায় আর যে কোন লক্ষণ থাক, সাহিত্য হিসাবে তাহাদের মূল্য নিতান্তই 
তুচ্ছ। কিন্ত এই সাময়িকপত্রের মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশেন হৃদ্‌স্পন্দন, 
অন্থভব কর! 'যাইবে। 

বাংলাদেশের প্রথম সাপ্তাহিকপত্র শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রবর্তনায় 
১৮১৮ খ্রীঃ অন্ধে প্রকাশিত হয; ইহাই সুবিখ্যার্ত/লমাচার দর্পণ | সম্ভবতঃ 
ইহার ছুই-একমাস পূর্বের +দিগনর্শন” নামে একখানি মাসিকপত্রিকা এঁ 
মিশনারীদের প্রযোজনায় প্রকাশিত হয়। ইহা খ্রষ্টানধর্ম-প্রচারকামী 
মিশনারীদের পত্রিকা; কাজেই পরধর্ম্বের, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ত্বের নিন্দাবাদ 
ইহার প্রধান অঙ্গ হুয়া দীড়াইল। ইহার প্রতিবিধানকল্পে .কলিকাতার 


৮৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায় বাংল! সাপ্ডাহিকপত্র প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইলেন। 
লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য হইল। তবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায ও তারার্টাদ দত্ত এই অভিলাষে ৮সম্বাদ কৌমুদী” নামক 
এক সাপগ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২১ অব )। 
স্বয়ং রামমোহন ইহঠর সহিত সংশ্লি্ই ছিলেন এবং ইহাতে নিয়মিত প্রবন্ধাদি 
লিখিয়া মিশনারীদের কটুক্তির যথোপযুক্ত জবাব দিতেন। সম্বার্দ কৌমুদীর 
পৃষ্ঠায় রামমোহন সর্বপ্রথম গণনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন) ইতিপূর্বে 
তাহার গ্রন্থে শাস্ত্রসম্পকিত যে স্বক্্াতিস্থক্ম তর্কবিতর্ক থাকিত তাহা 
জনসাধারণের আযক্তাতীত ছিল। কিন্তু সম্বাদ কৌমুদীর আলোচনা! যেমন 
সমাজ-বিপ্রবী, তেমনি প্রচণ্ড গতিশীল । সতীদাহ-প্রথা নিরোধকল্পে তিনিই 
এই পত্রিকায় যোদ্ধবেশে অবতীর্ণ হন এবং নিস্তরঙ্গ বাংলাদেশে প্রবল 
ঝঞ্চাবাত্য। স্থষ্টি করেন। তাহার এই সমাজবিপ্লবী মনোভাবের জন্য অনেকেই 
এই পত্রিকার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন; ভতবানীচরণ সম্বাদ কৌমুদী 
ত্যাগ করিযা ১৮২২ সনের «ই মার্চ “সমাচার চন্দ্িকা? প্রকাশ করেন এবং 
এই পত্রিকা রামমোহন বিরোধী দলের মুখপত্রে পরিণত হয। ১৮১৮ 
হইতে ১৮৩৩ খ্রী্টাব্ষের মধ্যে নিয্নলিখিত প্রধান প্রধান সামযিকপত্রগুলি 
প্রকাশিত হয়। 

১। দিগদর্শন (১৮১৮)-- মাসিক 

২। সমাচার দর্পণ (১৮১৮/-: সাগ্াহিক 

৩। বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮) এ 


৪। ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১) এ 
&। সম্বাদ কোমুদী (১৮২১) এ 
৬। পশ্বাবলী (১৮২২)-- মাসিক 


৭। সমাচার চন্ত্রিক! (১৮২২) সাপ্তাহিক 
৮। সম্বাদ তিমির নাশক (১৮২৩) এ 


৯। বঙ্গণৃত (১৮২৯)-- এঁ 
১০। সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১)--- এঁ 
১১। জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১) এ 
১২। সম্বাদ রত্বাকর (১৮৩১)-- এ 


১৩1 জ্ঞানোদয় (১৮৩১)--- মাসিক 
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১৪1 বিজ্ঞান সেবধি (১৮৩২) এ 

১৫। দলবৃত্তাত্ত (৮৩২)-- সাপ্তাহিক 

*১৬ | সংবাদ রত্বাবলী (১৮৩২)-- এর 

১৭। বিজ্ঞান সারসংগ্রহ (১৮৩৩)-__ পাক্ষিক 

- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ প্রণীজ্ত বাংলা সামধিকপত্র 
১৮৯৮ হইতে ১৮৩৩, মোট পনের বৎসরের মধ্যে যে পঁচিশখানি € এখানে 
প্রধান পত্রিকাগুলির উল্লেখ করা হইযাছে ) সামযিকপত্র প্রকাশিত হইযাছিল 
তন্মধ্যে উল্লিখিত সতেরখানি পত্রিকা! বাংলাদেশে যে নবতম ভাবধারা আনযন 
করিযাছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পত্রিকা! কযটির সংক্ষিপ্ত পরিচয লইলে 
বাংলাদেশের তৎকালীন মনোভাব কোন্‌ দিগন্তে কি মেঘ সঞ্চারিত করিতেছিল, 
তাহার কিছু আভাস পাওযা যাইবে। 
এই পনের বৎসবের মধ্যে বাংলাদেশের উপর দিয়া! নান৷ ক্রিষা- 

প্রতিক্রিযার ঝড বহিষা গিযাছিল। রামমোহন সেই ঝডের দিশারী হইয! 
প্রবেশ করিযাছিলেন। ধর্ম্মকলহ ও ধর্মসংবক্ষণ প্রবৃত্তি এই যুগের প্রথম ও 
প্রধান লক্ষ্য। ইতিপূর্বে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিষা বাঙ্গালীর একটা 
স্বাবর সমাজ গভিযা৷ উঠিযাছিল এবং শ্রীবামপুরের মিশনারীদের আক্রমণমুলফ 
ব্যবহারে কলিকাতার হিন্দুসমাজে তাহাব প্রতিক্রিযা জাগিতেছিল। 
স্বসমাজ ও সনাতন হিন্দুধর্মকে বক্ষাকল্পে বাঙালীর মধ্যে যে একট! 
প্রতিরোধমূলক আত্মরক্ষাবোধ জাগ্রত হইল, রামমোহন তাহাতেই বল সংযোগ 
করিলেন। রামমোহনের আবির্ভাব, সংবাদপত্র পরিচালন এবং মিশনারীদের 
পর্বতপ্রমাণ মুঢতার বিরুদ্ধে তৎকর্তৃক যুক্তির শাণিত অস্ত্র প্রযুক্ত হইবার ফলে 
কলিকাতায বাঙালী হিন্দুব মধ্যে গোষ্ঠী-চেতনা ফিরিযা আসিল। যদিও 
জাতিপ্রেম তখন স্ুদূরপরাহত ছিল, তথাপি হিন্দুসমাজকে খ্রীষ্টানী আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি, জাগিযা উঠে। রামমোহন 
মিশনারীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে গিষ! সুহসা! বছ- 
কালাশ্রিত 'লাকাচারের প্রতি বিমুখ হইলেন এবং হিন্দুর শাস্ত্-সংহিতাকে 
সংস্কারমুক্ত যুক্তির দ্বারা পরখ করিতে লাগিলেন। ফলে তাহার সহযোগী 
ভবানীচরণের সঙ্গে তাহার মততেদ ও পথতেদ অনিবার্ধ্য হুইয়া পড়িল। 
এইভাবে ১৮১৮ খ্রীঃ অব হইতেই কলিকাতা! ও তাহার চতুষ্পার্থে ধর্মকলহ 
প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিতে লাগিল। -স্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়, 


৯৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সমাচার দর্পণ, গদপেল মাগাজিন, খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি” প্রকাশ করিয়া 
শী-মহিম। প্রচারচ্ছলে পরধর্ম-দ্বেষণ। শুরু করিলেন এবং তাহারই প্রতিবাদ 
করিতে গিয়৷ কলিকাতার হিন্দুগণ ব্রাঙ্গণ সেবধি, সম্বার্ট কৌমুদী, সমাচার 
চক্দ্রিক প্রকাশ করিলেন। কিন্ত বিপ্লবী রামমোহনের ক্রুত ধাবমান 
ভাবধারার ছুনিবার গতিরেগ ও প্রজ্লস্ত প্রাণবহ্থির উত্তাপ রক্ষণশীল দল 
সহিতে পারিলেন না, তাহার! তাহার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সমাচার চন্দ্রিকা 
প্রকাশ করিলেন এবং একযোগে মিশনারীর হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ এবং রামমোহনের 
অপৌরাণিক মত ও বৈদাস্তিক একেশ্বরবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । 
রামমোহনের সতীদাহনিরোধ মতবাদের বিরুদ্ধে কটু প্রতিবাদ উখিত 
হইল। বল! বাহুল্য রামমোহনের প্রতিবাদীরা যেমন সংখ্যাষ ছিলেন প্রচুর, 
তেমনি ছিলেন বিস্তবান্। এই ধর্মকলহে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আন্নপ্রকাশ 
করিল; ভালমন্দ নিব্বিশেষে যাহা কিছু হিন্দুনামে পরিচিত, দেশাচার, 
লোকাচার-_যাহাই হোক ন| কেন, সব কিছুকেই পরম আগ্রহে 
আকড়িয়। ধরিবার বাসনা জাগ্রত হইল। রামমোহনের প্রতিবাদীর। 
কালসমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করিতে পারেন নাই । ঈশাণকোণে ক্রমসঞ্ফীয়মান 
য্নেখ দেখিয়াও তাহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন। এক কথায়, 
তাহার! প্রচলিত সংস্কারের মধ্যে আত্মগোপন করিষা “কমঠ বৃত্তি” অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । এ সমস্তই এ্তিহাসিক সত্য $- কিন্ত ইহাও মনে 
রাখিতে হইবে যে, ১৯শ শতাব্দীর যে জাগরণ, তাহা প্রধানতঃ হিন্দু 
সংস্কৃতির পুনরুখান ; রামমোহনের প্রততবাদী ভবানীচরণ, রাধাকাস্ত প্রস্ৃতি 
ব্যক্তিগণ হিন্দুর প্রচলিত সংস্কারকে একমাত্র অনলম্বন বলিয় গ্রহণ করিতে 
চাহিয়াছিলেন ; ইহার দ্বারা স্বাজাত্য সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাই 
স্থচিত হইতেছে । ১৯শ শতাবার দ্বিতীযার্দ প্রধানতঃ নব্য হিন্দুসংস্কতির 
পুনরুণান বলিয়াই বিবেচিত, হইতে পারে। যদিও ব্রাহ্ম সম্প্দায়তুক্ত 
নেতৃস্কানীয় ব্যক্তিগণ ১৯শ শতকের দ্বিতীযার্ধে বাঙালীর মানস-জাগৃতির 
ক্ষেত্রে নব নব বীজ বপন করিয়াছিলেন তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র? কেশবচন্ত্র, 
রামরুঝ, বিবেকানন্দ, বিজযকৃষ্ গোম্বামী--সকলেই হিশ্দুধর্মের চিরকালীন 
সম্ভাটিকেই যুগোপযোগী করিয়া বাঙালীর চিন্তলোকে নবজীবন-প্রত্যয় 
স্থক্টির প্রয়ান করিয়াছিলেন । রামমোহনের সমকালে তাহার বিরুদ্ধে 
যাহার! অস্্ধারণ করিয়া আমরে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, তাহাদিগকে 


রামমোহন ও বাঙালীর যানস-মুক্তি ৯১ 


প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া নন্তাৎ করিয়া দিলে এ্রতিহাসিক কালবিবর্তনের 
ধারাকেই অস্বীকার করা হইবে । তাহারা নবজীবনের বার্তা শুনিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত তাহার গাবী এ্রতিহাসিক তাৎপর্য সব সময়ে অন্ছধাবন করিতে 
পারেন নাই। তবাবীচরণ শাস্্রস্থ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন*», 
রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর সতীদাহের পক্ষপাতী হইলেও নারীশিক্ষার উৎসাহী 
সমর্থক দিলেন ।** স্তরাং ইঁহাদিগকে প্রগতি-বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল 
বলিষা একেবারে উড়াইয়৷ দেওয়া যায না। সে যাহা হউক, এই সময়ে 
ধর্মকলহের প্রধান বাহন হইযাছিল সামযিক পত্র ; অবশ্য তখনও রাজনৈতিক 
উত্তাপ পত্রিকাগুলিকে ইন্ধনে পরিণত করিতে পারে নাই । তবে কিছু কিছু 
প্রতিরোধ্মূলক রাজনৈতিক চেতনারও আভাস পাওয়া যাইতেছে । 
১৮২৩ সনের ৪) এশ্রিল তারিখে সংবাদপত্রের কঠরোধের জন্য যে সমস্ত 
অপমানজনক আইন পাস হয, তাহার প্রততবাদকলে রামমোহন তাহার 
ফারসী সংবাদপত্র “মীরাৎ-উল-আখববার বন্ধ করিযা দেন। সংবাদপত্র 
নিরোধক এই আইন জনসাধারণ বা কোন কোন সম্পাদকের মনে বিরূপতা 
সি করিলেও তখনও প্রকাশ্যে কোন বিদ্রোহ ধূমাধিত হয নাই। এই 
আইন ১৮২৩--১৮৩৫ সন পর্যযস্ত বলবৎ ছিল: পরে ১৮৩৫ সনের ১৫, 
সেপ্টেম্বর স্যার চার্লস্‌ মেটকাফ ইহা! তুলিষ! দেন। এই কয বৎসরের মধ্যে 
(১৮২৩_-১৮৩৫ ) অন্ততঃ বিশখাটি যাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা 
সরকারী বন্ধনরজ্ভু গলদেশে ধারণ করিয৷ প্রকাশিত হইযাছিল। এক! 
রামমোহন এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । তিনি ১৮২৩ 
সনের মার্চ মাসে উক্ত আইনের ব্যাপার পূর্বাহে জানিতে পারিয়৷ উহার 
বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করেন। সেখানে ব্যর্থ হইযা 
১৮২৫ সনে সপারিষদ সম্রাট চতুর্থ জর্ঞের নিকট আবেদন করেন ।** 
সফল হন নাই, তাহা! বলাই বাহুল্য । কিন্ত রামমোহনের একক প্রযাস 
ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ডাহার সহিত সহযোগিত! করে নাই। 
তখন ধর্্নৈতিক আন্দোলন জাতির সগ্ভ-জাগ্রত মনষ্ক এমনতাবে আঘাত 
করিয়াছিল যে, রাজনৈতিক চেতনার আবির্ভাব ঘটিবার অবকাশ ঘটে নাই। 
অবশ্য ধর্শনৈতিক আন্দোলনের মূলে যেমন ছিল রক্ষণশীল প্রবৃত্তির তাড়না, 
তেষনি আবার সংদ্কারমুক্ত যুক্তিবাদও শিক্ষিতচিত্তে ধীরে ধীরে প্রদ্ধাব বিস্তার 
করিতেছিল। “সঘাদ দুধাকর” (১৮১). 'মামক সাপ্তাহিক পত্র সম্ভবতঃ 


৯২. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


রামমোহনের প্রভতাবেই উদারপন্থী মত গ্রহণ করিয়াছিল। 'জ্ঞানান্বেষণ” 
(১৮৩১) সাগাহিক পত্রিকা নব্যতস্ত্ের মুখপত্র হইয়াছিল ; ডিরোজিওর শিষ্যগণ 
এই পত্রিকার সাহায্যে যে নব্য মত প্রচার করিতে আরপ্ত্ী করিলেন, রামমোহন 
তাহার আদি প্রবক্তা | যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা এবং লোকসংস্কার হইতে চেতনার 
মুক্তিলাত, ইহাই হইল «ই যুগধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য | 

ধর্মীয় আন্দোলন তৎকালীন গণচেতনাকে একটা প্রবল উচ্ছ্বাসে উৎক্ষিপ্ত 
করিয়াছিল একদিকে ধর্মসভা, সমাচার চন্ট্রিকা, ভবানীচরণ ও রাধাকাস্ত দেব, 
_অপরদিকে রামমোহন, সম্বাদ কৌমুদী, জ্ঞানাম্বেণঃ ডিরোজিওর শিষ্যগণ। 
এই চিত্ব-সঙ্কট ও আদর্শ-দ্বন্দের মধ্যে বাঙালীর ভাবাদর্শ আন্দোলিত হইতে- 
ছিল। অবশ্ঠ শুধু ধর্মনৈ'তক আন্দোলনই নহে, আধুনিকতার যে প্রধান লক্ষণ__ 
জিজ্ঞাসা, জীবনরহস্ত মন্থনের চেষ্টা এবং মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধির উপর নিষ্ঠা, 
_-তাহা আরও কয়েকখানি পত্রিকায় মধ্যে অত্যন্ত অস্পষ্ট আকারে প্রস্ফুটিত 
হইতে লাগিল। এই জাতীয় পত্রিকার মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত প্রথম 
মাদিকপত্র দিগদর্শন (১৮১৮) কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটা প্রকাশিত 
পশ্বাবলী (১৮২২ ), বিজ্ঞান সেবধি ( ১৮৩২ ) ও বিজ্ঞানসারসংগ্রহের (১৮৩৩) 
উল্লেখ করিতে পারা যায়। দিগবর্শনের প্রথম সংখ্যার সুচী পাঠ করিলেই 
দেখ। যাইবে যে, মিশনারীগণ নিছক ধর্মীয় চেতনার বশবর্তী হইয়া লোকহিতে 
ব্রতী হইলেও তাহারাই সর্বপ্রথমে বিশ্বসশ্বন্ধে নানা কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী 
উল্লেখ করিয়া বাঙালীর কুপমণ্ডক চিত্তকে জগৎ ও জীবনের অপার রহস্ত সম্বন্ধ 
অবহিত করিতে চাহিয়াছিলেন | নিয়ে দিগদর্শনের ছুই সংখ্যার হ্চী উল্লেখ 
কর! যাইত্তেছে £-- 


প্রথম ভাগ 


১। আমেরিকার দর্শন,বিষয় ২। িন্ুস্থানের সীমার বিবরণ: ৩। হিন্দু- 
স্বানের,বাণিজ্য ৪। বলুন দ্বারা সাদলর সাহেবের আকাশ গমন & | মহারাজ 
রুষ্ণচন্্র রায়ের বিবরণ * ৬। শঙ্কর তরঙ্গের কথা। 


দ্বিতীয় ভাগ 


১। উত্তমাশ! অস্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম 
'আসিবার কথ! ২। তারতবর্ধে জঙ্গে অথচ ইংলণ্ডে না জঙ্গে যে যে বৃক্ষ 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি | ৯৩ 


তাহারদের বিবরণ ৩। ইংলগ্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যুর বিবরণ 
৪। বাম্পের দ্বারা নৌকা চলানের বিষয় ৫ | কৌমিল্লার পাঠশালার 
বিষয় ৬। মহারাজ কষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদূরের কথা |*২ 

বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকাগুলি ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী অথবা 
পাদ্রী সাহেবগণ সম্পাদনা করিতেন । “পশ্বাবলী”র প্রথম পর্য্যায় পান্দ্রী ল'সন 
সম্পাদন্ণ করেন এবং ডবলিউ. এইচ গীয়াস্প বাংলায় অন্থবাদ করেন। 
দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পশ্বাবলী €(১৮৩০-_-১৮৪৪ ) সম্পাদনা করেন হিন্দু কলেজের 
শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র । বিজ্ঞান সার সংগ্রহের € ১৮৩৩) অন্ততম পরিচালক 
হিসাবে শ্শ্রী ডবলিউ. এন্‌. উলেস্টন সাহেবের নাম রহিয়াছে । “বিজ্ঞান 
সেবধি'র (১৮৩২) প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এইচ. এইচ. উইলসন। 
স্বল্পশিক্ষিত দেশবাসী যাহাতে ভূগোল ও বিজ্ঞান বিবয়ে সাধারণ জ্ঞান, 
সংগ্রহ করিতে পারেন, প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্বেই এই পত্রিকাগুলি প্রকাশিত 
হয়। মুরোপ হইতে সছ্ধ-আনীত বিরাট বিশ্বের বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র রহস্য 
প্রধানতঃ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়! বাঙালীর মনোলোকে স্থান পাইল। এই 
পর্য্যায়ের €১৮১৮--১৮৩৩) সাময়িক সাহিত্যের একপ্রান্তে রামমোহনের 
“্রাঙ্গণ সেবধি? (১৮২১), আর একপ্রান্তে উইলসনের “বিজ্ঞান সেবুধি' 
(১৮৩২)। প্রথমে ধর্মকলহ লইয়া যাহার হ্চনা, পরে রামমোহন- 
ডিরোজিওর শিষ্যসমপ্রদায় ও তাহা€.র দ্বারা স্থাপিত 'জ্ঞানাযবেষণের” (১৮৩১) 
সাহায্যে জীবনচেতনার অপার বিস্ময় আবিষ্ষার। ধর্ম সংক্রান্ত আচার-বিচার 
ও প্রথা-সর্বস্তা ত্যাগ করিয়া মানবকল্যাণ-বোধের দৃষ্টিকোণ হইতে জীবনকে 
দর্শন করা__-সংবাদপত্রের প্রথম পর্য্যায়ের মধ্যে বাঙালীর মানস-সংস্কৃতিগত 
এই পরিচয়টুকুর আভাস পাওয়া যাইতেছে । জশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর 
এই সময়ে প্রকাশিত হইলেও রামমোহনের যুগের পরবর্তীকালে এই পত্রিকা 
বাঙালীর পুঁচিকে শাসন করিয়াছে, নূতন এঁতিহ স্বিতেও আত্মদান করিয়াছে । 
(ঈশ্বর গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে ওপ্তকবি ও সংবাদ প্রভাকরু সম্বন্ধে 
আলোচনা কর! হইবে । ) 

১১১২ পাঁদটাক। 


১। রামমোহনের জীবনীকার মগেজ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে রামমোহন 
১৭৩৬ শকে ( ১৮১৪ প্রঃ) বেয়াম্লিশ বংসর বয়সে কলিকাতায় বসবাস আরঘ্ত করেন। 
ব্রজেজনাধ বঙ্গোপাধ্যায়ের মতেও এই ১৮১৪ ষ্টা্ষই পাওয়া! যাইতেমে। 


৯৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধী ও যাংল৷ সাহিত্য 


২। 9080080) 9109৪61--15886011 ০07 81077501901), ০1১, 0১179, 

৩। 7992589]) 01), 11591010097 8700 ০61)97৪--47 42007060 
1728801 ০) 170080) 00. 698--79%8. 

৪1 188, 00, 99--569,. 

৫1 1682) 0. 704, 

৬। 17080 9626446. 00০9690. 12010) 10: 131177901011)90 01900000908 
13586010০07 22015150089 2770%01 £ 17050, 200. 186 8৭, 

৭। 168৫) 0. 192. 

৮। 11651000197 & 06068--:41% 409071060 778$4০7% 07 17809 
20,800, 

৯1 101 1310)91)0110876 ৫8000009101), ০88, 

১০1 38191000091: & ০06091৪--01). 08৫9 100, 809-1 0, 

১১। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, 

১২। এ, পৃ ১৮২ 

১৩। এ, পৃ ১৮৩--৮৪ 

১৪। এ, পৃ ১৮৬ 

১৫1 এ, পৃ ১৭৬--৭৮ 

১৬। এ, পু ১৮৮ 

১৭। এ, পৃ ৩৯৯ 

১৮। এ, পৃ২৫৬ 

১৯। 910110209৮1) 91799 081-01, ০5৮. ০০0. 14-19, 

২০। সমাচার দর্পণ, ১৭ই অক্টোবর, ১৮১৯ 

২১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৪৩ 

২২ | এ, পৃ ১৮৬ 

২৩। এ 

হী এ 


২৫। 0. 19081717)0501,--778 2288970 , 7109887% ০15০ 2768675696066 
61 076 22612050858) 07527565816 2102 29610690166 178054848978 87 
010%616 7%0 3 28057884/, 
২৬। 13117021710100% 2৫5] 0777091-02, 6$% 
২৭। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৯৫ 


| এ পৃ ১০ 
২৯। এঁ,পৃ১২ 
৩৩ এ, প্র ১৩) 


৩১। এ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। 
৩২। এঁ, পর ৩০৬ 
৩৩৬ 72995০17870 17116917876 07 19022 77076, 
৩৪। ১৮৩০ সালে ২৩এ জানুয়ারী ধর্মসভার এক অধিবেশনে বোর্টংকের সতীধাহ 
শমিরোধের প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে পালামেন্টে আরজি পাঠাইবার জন্ত সভাস্থলেই 
১১২৬০২ টাকা চাদ উঠিয়াছিল।__-সংবাদপত্রে সেকালের কথা পৃ ৩০০---৩০৩ 


৩৫। এ, পৃ ১৪৯ 

৩৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৫০ 

৩৭। এ, পৃ ১৫২ 

৩৮ । এ, পৃ ৩৪৪-৪৫ 

৩৯ ভবানীচরণ শ্রীভাগবত, মন্ুসংহিতা!, উনবিংশতি সংহিতা, শ্ীমদৃতগবদ্দীতা, 
প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি সংস্কত গ্রন্থের অন্থবাদ প্রকাশ করেন। ব্রজেক্্রনাথের 
“ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক পুক্ভিকার পূ ৩১ ভ্রষ্টব্য। 

৪০। আ্ীযোগেশচন্দজ্র বাগল- _রাধাকাস্ত দেব 

৪১। নগেন্্রণাথ চট্টোপাধ্যায- মহাত্বা রাজা রামমোহন রারের জীবনচরিত, 
পৃ, ৪২০ 

৪২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_বাংলা সাময়িক পত্র পৃ ৩ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
॥ রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ॥ 


রামমোহনের প্রবর্তনাষ বাংলার যে নবজাগরণ ঘটিল, তাহাকে পুনর্জাগরণ 
বল! যাইতে পারে । প্রাষ সাতশত বৎসর সেমীয় শামনের ফলে বাংলার 
প্রাণরস, সংস্কৃতির ধার! ও মননশীলতা৷ শুক্কপ্রায হইযা গিযাছিল। মহাপ্রভু 
হইতেছেন এই যুগের উর মরুতলে প্রবাহিত নিঝরি। শ্বীঃ ১৫শ শতাব্দীতে 
মুঘল শাসনের অব্যবহিত পুর্বে বাংলাদেশ চৈতন্য-ভাবাদর্শের পাবনী স্পর্শে 
বছকালের নিদ্রাতন্ত্রা ত্যাগ করি! জীবন-উল্লাসের অগহ তাবোচ্ছ্াম উপলব্ধি 
করিযাছিল। ইহাই বাঙালীর প্রথম রেনেসা বা পুনজ্জীবন। তারপরে 
মুঘল শাসনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তণ্তম্পর্শে বাঙালীর জীবন ও সাধনার ধার! 
ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হইতে আরম্ভ করে এবং ১৮শ শতাব্দীর মধ্যতাগের মধ্যে 
ইহা গতিশক্তি হারাইযা রুদ্ধতোয পন্থলে পর্যবসতি হয। ফোর্ট 
উইলিযম কলেজের গ্রন্থাবলী যে বাঙালীর মনোজীবনে বিশেষ প্রতাব বিস্তার 
করিতে পারে নাই, ভাতা আমরা পূর্বে আলোচন! করিযাছি।১ ১৮১৪ খ্রীঃ 
'অকে কলিকাতা রামমোহনের আবির্ভাব হইবার পর হইতে এই নগরী 
নৃচ্তন অভিনযের ভন্ত প্রস্বত হইল । ১৮৩০ শ্ঃ অন্দে ১৯শে নভেম্বর রামমোহন 
বিলাত যাত্রা করেন।০ মোট মোলবৎমর শ্তিনি স্বাধীতাবে কলিকাতাষ 
বসবাম করেন এবং এই শ্রত্যল্লরকালের মধ্যেই ন্চিনি বাংলার মধযুগীষ চেতনাষ 
বন্তর হানিধা একক প্রচে্ার দ্বারা যে ননযুগের সগ্টি করিলেন, তাহা 
১৯ শন্তকের ফুরোপের দোসর-স্তানীয | রামমোহনের প্রভাবে বাগালা 
যেমন একদিকে 'হাহার আইতে ধর্িহোর স্বরূপ উদ্ঘাটি'ত করিছ্ধে পারিল, 
তেমনি আবার সমকালীন ঘুরোপের জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিযা ননজীবনের 
ঘবারপ্রাস্তে উপনীত হইল। রামমোহন সগ্বস্ধে কিশোরীষাদ মিত্র 
বলিয়াছেন £ 
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কিশোরীর্টা্দের এই উক্তি রামমোহনের যথার্থ পরিচায়ক । এই 
যুগমানবের বিল্ময়কর প্রভাবের ফলেই বাঙালী ১৯শ শতকের প্রথমার্দে 
নবজীবনবোধ লাত করিতে পারিয়াছিল। 


॥৬॥ 


রামমোহনের রচনাবলী 


' বাঙালীর মনোজগতে রামমোহনের প্রভাব এবং তাহার মনোধর্শের 
স্বরূপ আবিষ্কার করিতে হইলে তাহার বাংল! রচনাবলীর মধ্যেই উহার তাৎপর্য্য 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । তাহার ইংরাজী রচনার সংখ্যাও প্রচুর ।* তবে 
বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধানতঃ তাহার বাংল! গ্রস্থগুলিকেই আলোচনায় গ্রহণ 
করিতে হইতেছে । এখানে প্রথমেই আমাদিগকে রামমোহনের গ্রস্থরচনার 
উদ্দেশ্ট ও প্রবণত৷ সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে । রামমোহন সাহিত্যিক 
ছিলেন, না; তাহার বাংল! ইংরাজী-_কোন রচনারই প্রেরণার মূলে 
সাহিত্যিক তাবাবেগ ছিল না, লোকহিতৈষণাই ছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্থা। 
তাহার গগ্ভরচনা বহুস্বলে শ্রতিস্খকর নহে, সারম্বত গুণেও খদ্ধ নহে 
এবিষয়ে ঈশ্বরগুপ্তের উক্তিটি স্মরণীয়__ 
 *গেওয়ানজী (অর্থাৎ রামমোহন ) জলের ন্যায় সহজ ভাব! লিখিতেন, তাহাতে কোন 
বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে ম্পষ্টরূপে 


প্রকাশ পাইত, এ জন্থ পাঠকেরা অনায়াসেই হাদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্ত সে লেখার শব্দের বিশেষ 
পারিপাট্য ও তাদৃশ মিঃত! ছিল ন1।”৬ 


প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় বাংলাগগ্যের সার্থক শিল্পী বলিয়াছেন, “সে লেখা 
জলবস্তরল হয়েছে” ।" কিন্ত রামমোহনের ভাষার মধ্যে যতই “জলবস্তারল্যগ 
থাক না কেন, দাহিত্যিক বাগতঙ্গিমা ও রচনশৈলীর অভিনবত্ব তাহার 
আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয় । নব্যন্তায়ের 
সার্থক উত্তরপুরুষ রামমোহন ষোল বৎসর ধরিয়া! কলিকাতায় শুধু তর্ক 
করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, বিশ্লেষণ করিয়াছেন, পরমত খণ্ডন ও স্বমত 
প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কাজেই তাহার তাবার প্রধান গু 
 বোধগম্যতা, সারল্য. ও খ্ভূতা ;_াহার উদ্দেশ্ব সাধনের অন্ত এই জাতীয় 
ভায়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল । 

৪৭ 


৬৬ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


তিরিশ ; 
পুস্তিকার সংখ্যা অন্যুন ও 
রা রা বু ইহার অধিকাংশই প্রচার 
রামমোহনের বাং পু টু ই 
ইংরাজী পুস্তিকার সংখ্যা জী 
ব৷ প্রশ্লো ওর ৰ 
সা টন নিয়লিখিতরূপে বিতক্ত 
বাংলা গ্রন্থ ও পু। 


(ক) প্রাচীন সংস্কৃত গ্রচ্ছের অনুবাদ 
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রামনোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ৯৯ 


এতত্ব্যতীত তাহার “প্রার্থন! পত্রঃ (১৮২৩), “বঙ্গনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ” (১৮২৬), 

'ব্রন্মোপাসনা” (১৮২৮), “ব্রহ্ম সঙ্গীত? (১৮২৮), “গৌড়ীয় ব্যাকরণ? (১৮৩৩, 
ৃত্যুর পর স্কুলবুক দোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত) প্রতৃতি_ পুততিকাগুলি 
অল্লাধিক ধর্ম ও উপালনা বিষযক রচনা । কেবল “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” গ্রন্থখানি 
ভাষা শিক্ষা দিবার জন্যই রচিত হইযাছিল। 


এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলির বাহিক আযতন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে 
যে, ইহাদের আকার অতিশয সংক্ষিপ্ত ।”৮ রামমোহন স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য 
তার্কিকের বেশে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইযাছিলেন ; যোদ্ধার বেশবাস সংক্ষিপ্ত 
হওয়াই বাঞ্ছনীয; রামমোহন বাগববাহুল্য যথাসভ্ভব বর্জন করিষ! অতিশয 
পরিমিত বাক্যের সহায্যে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ও পরাভূত করিষ! 
আপন সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন; তাই তাহার ভাষ! নিরাভরণ ও সংক্ষিপ্ত : 
এবং সেই জন্তই এই ভাষার মধ্যে সাহিত্যরসের বিশেষ পরিচষ পাওষা 
যায না। তাহার সমসামধিক অনেক লেখক তাহার অপেক্ষা ভাল গছ্য লিখিতে 
পারিতেন। মৃত্যুঞ্জজ বিদ্যালঙ্কাব, গৌবমোহন বিগ্যালঙ্কার, কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চানন, ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যাযপ্রত্যেকেই মনীষা বা মননে 
রামমোহনের সমকক্ষ ন| হইলেও গগ্ভরচনার গুণগত উৎকর্ষে তাহার! 
রামমোহনকে অতিক্রম করিযাছিলেন | 

তথাপি তিনি তাফিকতার মূল*ত্রটি বাংল! গগ্যের মারফতে পরিশ্ফুট 
করিতে পারিযাছিলেন। বিচাববিতর্কে প্রচুর পরিমাণে শাস্ত্র-সংহিতা৷ উল্লেখ 
করিলেও আগ্ত বাক্য অপেক্ষা স্বাদীন ও যুক্তবুদ্ধির প্রতি তাহার ছিল আস্তরিক 
আকর্ষণ । যুরোপীয জ্ঞানবাদঃ ইসলামী মোতাজেলা সম্প্রদায (পরে 
বিস্তারিত আলোচন! দ্রষ্টব্য) এবং নব্যন্তাযের পীঠস্থান বাংলা দেশের, 
তর্কবোধের এঁতিষ্তে লালিত হইয! দক্ষিণে-বামে কিছুমাত্র না হেলিয়া তিনি 
খু যুক্তির অনন্যনির্ভর শাণিত পথে, অগ্রসর হইর্যাছিলেন। অবশ্য তাহার 
অনুবাদ বহু স্বলেই আক্ষরিক ও মূলাহুগ বলিষা তান্বা হইতে ভাষাস্তরের 


জড়তা ঘুচে নাই। একটু উদাহরণ দিলেই একথ| স্পষ্ট হইবে ঃ 
কঠোপনিষৎ £ জানম্যহং শেষধিরিত্যনিত্যং ন হৃঞ্তবৈঃ প্রাপ্যতে 


হি গ্রুবং তৎ। ততো ময়! নাচিকেতাশ্চিতো১ গ্িরানিত্যৈর্ঘব্যৈঃ প্রাশুবালচ্দি 
নিত্যং ॥১০। 


২০০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


রামমোহন কৃত অন্থবাদ £ প্রার্থনীয় যে কর্মফল সে অনিত্য, আমি 
তাহা জানি, যেহেতু অনিত্যবস্ত যে কর্থাদি তাহা হইতে নিত্য যে পরমাত্মা 
তেহ.প্রাপ্ত হযেন না; কিন্তু অনিত্যবস্ত্ব যে কর্মীদি তাহা হইতে অনিত্যবস্তব 
যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয এমৎ জানিয়াও আমি অনিত্যবস্ত দ্বারা ত্বর্গফল সাধন 
যে অগ্নি তাহার উপাসনা করিয়া বহুকাল স্থাধী যে স্বর্গ তাহা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। , 
ছুরূহ উপনিষদের ভাষা তখনও বাংলাগগ্যের মধ্যে সহজ সরল হইতে 
পারে নাই, সেইজন্ত রামমোহন অনেক সময অস্বাদের মন্থণতা৷ রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। এই বিষষে আরও একটা কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। 
নিজ মতামত প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া রামমোহন প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার 
করিয়াছিলেন এবং অন্ছবাদের যাথার্্যের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দরিযাছিলেন। 
এই সামান্ত ক্রটি ছাডিয৷ দিলে রামমোহনই আধুনিক বিশ্বের কলমন্ত্রমুখর 
জীবন-বাণী শুনিতে পাইযাছিলেন এবং মধ্যযুগীয় বাঙালীকে তর্কবিতকের 
মধ্য দিয়া আধুনিক যুগে স্থাপন করিযাছিলেন। যুক্তির পারম্প্ধ্যঃ বক্তব্য 
বিষষের স্পষ্টতা, আত্মনিষ্ঠা__সর্বোপরি সমস্ত আলোচনাকে জডত্বের বাহুপাশ 
হইতে উদ্ধার করি! একটা মননশীল তুঙ্গভূমিতে স্কাপন করিষা রামমোহন 
ংলা গ্ধকে নব-জীবনের বাহন করিয! তুলিযাছেন। মুত্যুঞ্জযের সাহিত্য- 
প্রতিভা উচ্চন্তরের ছিল সন্দেত নাই । "তবে তাহার ন্ভাষ মনীষী ব্যক্তিও 
বামমোহনের সহিত্ত লিপিযুদ্ধে চিন্বের উদারতা ও রুচির শুচিতার পরিচয দিতে 
পারেন নাই 1৯ কাশীনাথ পতর্কপঞ্চানন উরাহার “পাষণ্ডু-গীডনে" রঙ্গরসের যে 
লঘতারল্য স্থপ্টি করিযাছেন, তাহার সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার্য্য হইলেও 
তাহার রসরুচি সব সমমে প্রাকৃত মনোভাবের স্কুল হস্তাবলেপ স্কুলিতে পারে 
নাই।১* এ বিনযে রামমোভনের রুচি বিদ্র্ক ব্যাপারের আদর্শস্থল হইমা! 


'আছে। 
৪২ ॥ 


রামমোহন ও সমসাময়িক বিশ্ববিবর্তন 


ংল! দেশের প্রথম জাগুতির আলোকবাহনী শ্রীমন্মহাপ্রভূ বাঙালীর 
ভৌম সন্বীর্ঘতার অন্দারত! ত্যাগ করিয়া আস্তঃপ্রাদেশিক পরিমণ্ডলে বিহার 


করিয়াছিলেন । মধ্যযুগের কবীর, তুলসীদাস, রজ্জব, দাছ প্রভৃতি সাধক, 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি 5৯১. 
কবিদের স্তায় মহাপ্রভুও ছিলেন ভারত-পথিক। সমগ্র ভারতের প্রাণরস 
উপলব্ধির জন্যই পরিব্রাজক চেতন্তদেব ভারতের মানবতীর্থে পরিমভ্রণ 
করিয়াছেন। মানসিক আত্মবিকাশের যূলে যে ভৌগোলিক উদারতা! থাকা 
প্রয়োজন, একথ! চৈতন্যদেব জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক-- 
অনুধাবন করিয়াছিলেন । পুনর্জাগরণের যে মূলস্থত্র, অর্থাৎ ব্যাপ্তি _চৈতন্তদেৰ 
বাঙালীর খহুকালের কুপমণ্ডকতার বেষ্টনী ভেদ করিয়। বৃহদূ ভারতবর্ষের বনু 
সহত্রাবসঞ্চিত প্রাণরস উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 

রামমোহন চৈতন্যদেবের উত্তরসাধক ছিলেন না, চৈতন্তের রে 
বাণী তাহার পৌরুষকে ম্পর্শ করে নাই। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী 
রামহোন ধর্থের আবেগ-বেপথু উল্লাস বর্জন করিয়াছিলেন। তাই তাহার 
কুলর্দেবতা কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাতামহ-বংশের শাক্তমতবাদ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। চৈতন্তদেব 
ও রামমোহন--উতয়েই ছুই যুগের বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির মূলে বারি নিষেক 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উভয়ের জীবন ও সাধন! সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাশ্রয়ী। 
চৈতন্তপ্রভূ প্রেম ও আবেগজাত ঈশ্বর-তক্তিকেই জীবনের পরম পুরুবার্থ 
বলিয়াছিলেন। রামমোহন বুদ্ধি ও যুক্তির বৈজ্ঞানিক পারম্পর্য্য বিচার করিয়। 
জগৎ ও জীবনকে মানববুদ্ধি ও জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছিলেন এবং 
সর্ধপ্রকারে ভক্তি-আবেগার্দ্র পিচ্ছিলঙ বজ্জন করিয়াছিলেন । মহাপ্রভু ভক্ত ও 
প্রেমিক ; রামমোহন যুক্তিবাদী আত্মপ্রত্যয়শীল কর্মযোগী । “গোস্বামীর সহিত 
বিচার” নামক বিতক্কিকায় রামমোহন বৈষ্ণবধর্মকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন 
করিয়াছেন এবং “পথ্য প্রদানে” ঈষৎ রূঢ়ভাবেই বলিয়াছেন, “গৌরাঙ্গ যাহার 
পরত্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামূত শব ব্রহ্ম, তাহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্তপিও 
কেবল বৃথাশ্রমের কারণ, তথাপি কেবল অস্কম্পাধীন এপর্য্যস্ত চেষ্টা করা 
যাইতেছে ।৯১১ এই বিরূপ বক্রোক্ির মূলে *আছে তাহার কুশা গ্রতীক্ষু- 
ধীশক্তির জয় ঘোষণ। ; নব্যন্তায়ের উত্তর সাধক রামমোহন তভি-প্রেম-বিহ্বল 
এঁশী চেতনাকে সর্বথা অস্বীকার করিয়াছেন.। 

রামমোহনের এই যে মুক্তবুদ্ধি, ইহার মূলে নিহিত আছে ১৯শ শতাব্দীর 
বিশ্ববিবর্তনের ইতিবৃত্ত । রামমোহন যে বিচ্ছিন্ন ও স্বর্ণ ভৌগোলিক মাহুষ 
নহেন, সমগ্র ব্ুধার নিকট আত্মীয়,_ইহা, তিনি নিজন্ব সহজাত 
গ্রবং ১৯শ শতকের বুয়োগীয় জীবনধারা! হইতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 


১৬৯২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


বলিতে গেলে ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্দের পশ্চিম সভ্যতা বিশ্বধারাকে 
একটা অভিনব জীবনবোধে অনুপ্রাণিত করে। ইহা হুইল মানুষের 
সর্ববিধ রন্ধন বিনাশের ইতিহাস । রাষ্ট্র সমাজ ও ধর্ম-জ্ঞানের সাহায্যে 
এই ত্রিবিধ বিয়ে শুতমুক্তির জয়োচ্চারণ__ইহাই ১৯শ শতকের মুরোপের 
বাণী। এতদিন ধরিয়া যুরোপে রেনেসীার প্রভাব চঙ্গিতে থাকিলেও মাহ্ৃষের 
সামাজিক বন্ধন শিথিল হইতে পারে নাই। এই শতাব্দীর অব্যবহিত 
পূর্ব ছুইটি ্দূর-প্রসারী এঁতিহাসিক ঘটনায় পশ্চিমের জনজীবন নবতর 
তাৎপর্য্য লাভ করিল। তাহা হইল ফরাসী বিপ্লব €( ১৭৮৯-৯১) এবং 
আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৪)। একদিকে মাহষের রাই্রিক ও 
সামাজিক নিপীড়নের অবসান এবং স্বাধীন আত্মবিকাশের কামনা, আর 
একদিকে ইংলগ্ডের শিল্পবিপ্লব_যাহা একদিকে শারীর শ্রমকে উহ্থ করিয়। 
প্রকৃতির উপর মান্থবকে বিজয়ী করিল । রামমোহন যে বৎসর জন্মগ্রহণ 
করেন (১৭৭৪), ঠিকু সেই বৎসর আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র 
প্রচারিত হয়। তাই তিনি মধ্যযুগীয় তারতের উপাস্তভ্মিতে 
জন্মগ্রহণ করিলেও ফুরোপ-আমেরিকার আধুনিক জীবনবাদ তাহাকে 
অন্প্রাণিত করিয়াছিল ।১২ একথা অবশ্য স্বীকার্ধ্য 8 “8০৮৪1) 1015 
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এই ষে বিশ্ববিবর্তন, মুরোপ-আমেরিকার নবজীবনজলতরঙ্গ, ইহার বাণী 
রামমোহনের চিত্ততটেও যে আহত হইয়াছিল, তাহা! স্বীকার করিতে হইবে। 
মুরোপের প্রাণের মুজি্রবাহ-_যাহা ১৮শ শতকের শেষভাগ হইতে শুরু করিয়! 
১৯শ শতাব্দী পর্য্যস্ত অব্যাহত বেগে বহিয়! চলিয়াছে, তাহ একদিকে যুরোপকে 
রাজতন্ত্র ও যাজকতস্ত্বের নিপীড়ন হইতে রক্ষা করিল, অপরদিকে যন্ত্রবিজ্ঞানের 
সহিণ্ত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মিলনের ফলে মধ্যযুগ-শাসিত যুরোপের চিত্তগহনের 
ঘনান্ধকার দূরীভূত তইন; ঘুরোপ ১৮শ শতাব্দা হইতেই জ্ঞানবাদের 
নির্শোহ রূপটি প্রপিধান করিতে পারিয়াছিল। জ্ঞানবাদের সহিত প্রেম যুক্ত 
হইলে লোকহিতবাদের উৎপত্তি হয়। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে রুরোপ যাহ! 
বিজ্ঞানে বুঝিয়াছে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাহাকেই মানব-কল্যাশবাদের 


রামমোহনের গ্রভাব ও বাংলার নবজাগাত ৯৬ 


্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছে । বেস্থাম, স্টার্ট মিল ও কৌতের 
লোকায়ত হিতবাদে জ্ঞান ও প্রেম একটি সুত্রে বিধুত হইল। রামমোহনের 
আবির্ভাব হইল এই পটভূমিকায়। 

জন ডিগ-বির অধীনে কর্ম করিবার কালে রামমোহন যেমন ইংরাজী ভাব! 
শিখিবার স্থযোগ পাইযাছিলেন,১* তেমনি ডিগবির নে মুরোপ হইতে যে 
সমস্ত সান্ময়িকপত্র আসিত, তাহ! পাঠ করিষ! তিনি তৎকালীন মুরোপীয় 
জীবনের বিন্ময়কর বিশ্ফোরণ সম্বন্ধেও অবহিত,হইযাছিলেন। রামন্লোহনই 
প্রথম ভারতীয়, যিনি মুরোপের ১৯শ শতকের বাণী উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 
ছিলেন।! মুরোপে যাইবার পূর্বেই তিনি যে যুরোপীয় বৃহজ্জীবনের উত্তাপ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলেই 
বুঝা যাইবে । 

১। ১৮২১ থীঃ অন্দে স্পেনে নিষমতান্থ্বিক শাসন-প্রণালী স্থাপিত হইলে 
রামমোহন তাহার উদ্দেশে কলিকাতা! টাউনহলে প্রকাশ্য ভোজ দিয়া- 


ছিলেন। 
২। তাহার অন্তরঙ্গ এ্যাভাম সাহেব বলিযাছিলেন যে, পর্ত, গালে 


অনুরূপ শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইলে রামমোহন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

৩। গ্রীসের প্রতি তুরস্কের অত্যাচারে তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন, এবং যাহাতে 
স্বীক জাতি তুরস্কের অত্যাচার ৯তে মুক্তিলাত করিতে পারে, তাহার জন্ত 
কায়মনে প্রার্থনা করিতেন । 

৪। নেপল্সে স্বাধীনতাকামী জনসঙ্ঘখ পরাজিত হইলে রামমোহন 
অতিশয মুহ্থমান হইয়া পড়েন। 

৫ | ১৮৩০ সনে দ্বিতীয ফরাসী বিপ্লবের সংবাদেও তিনি ফরাসী জাতির 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাঘিত হইয়াছিলেন। 

৬। *১৮৩০ সনে ইংলণ্ডে ৮006 [২০6৪] 0 06763 100 ০০:7০- 
৪007; £১০5এর বলে নিক্জিত রোমান ক্যাথলিকগণ রাষিক মর্যাদ! 
লাত করিলে রামমোহন অতিশয আনন্দিত হইয়াছিলেন। 

৭| ১৮৩০ সনে হুইগগণ ক্ষমতা লাভ করিলে তিনি অতিশয় ঘুখা হন। 
৮ ১৮৩২ সনে ইংলগডে রিফরম্‌ বিল পাস হইবার সময় তিনি 
বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন : এ আইনের দ্বারা যাহাতে মধ্যবিদ্ত 
ইংলগুবালিগণ ভোট দ্লানের ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে, তজ্ঞন্ত ভিত্তি 


৬৭৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং উদ্দারপন্থী ইংলগুবাসীদের সহিত সোৎসাহে 
সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন ।১« 

উল্লিখিত এঁতিহাসিক বিবরণীগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, মুরোপের 
জনতার এই জীবনোন্নঘন, মাহুষের রাষধ্ত্রিক ও সমাজিক মর্য্যাদা রামমোহনকে 
মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন । ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংল! সাহিত্যে 
যে মানবধর্মের প্রস্তুতি দেখা যাষ, রামমোহনের স্পর্শ-সচেতন অনুরূপ মানবধন্ষ্ী 
মন মুরোপীষ রাষ্ট্র-জীবনের্ প্রতি অধিকতর আক্কপ্ট হয। রামমোহনের পূর্বে 
এদেশের কেহই রাষ্ট্র-জীবনের প্রতি বিশেষ কৌতুহল অনুভব করেন নাই। 
রামমোহনের মানবপ্রেম যুরোপের রাষ্ট্র-সাধনার মধ্যে মানব-মুক্তির বাণী 
প্রত্যক্ষ করিযাছিল। তিনি ১৮২১ থখ্৫ অব্যে ১১ই আগষ্ট তারিখে 
বাকিংহামকে লিখিষাছিলেন £ “8:5610165 0£ [10210 2150 2161503 0:£ 
06519090190 102৬০ 0০৮: ০০০ 210 15651 111 06 01011090615 
552655601.” ১৩ তিনি যুরোপের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা লক্ষ্য 
করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছিলেন । 

রামমোহনের ভাব-জীবনের অন্তান্ত প্রভাবের কথা পরে আলোচনা করা 
যাইতেছে । কিন্তু আধুনিক বিশ্বের বস্তগত স্বরূপ, মুরোপ-আমেরিকার 
রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজদর্শন-_সর্রোপরি মহুধ্যত্বের মর্ধযাদা__যাহ! 
১৯শ শতকের মুরোপকে ছুরূহ যজ্ঞাবসানের সার্থক যজ্ঞফল দান করিয়াছে, 
রামমোহনও সেই ফলের আকাক্ষা করিযাঁছলেন। মানসিক বিকাশ- 
পরম্পব বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, রামমোহন বিশ্বমানবের উদার 
পটভূমিকায় আবিভূত্তি হইযাছিলেন, এবং সে বিশ্ব হইতেছে ১৯শ শতকের 
মানবমুক্তির বাণীবাহী মুরোপ-আমেরিকা | 

২ 


1 ৩ ॥ 
রামমোহনের মনোলোকে বিভিন্ন প্রভাব 


রামমোহনের বাংল! ও ইংরাজী রচনাবলী এবং তাহার জীবনের ঘটনাসমূহ 
বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাকে যে বিশ্বমানব বল! হয়, তাহ! অযথার্থ 
নহে? বিশ্বের কয়েকটি বিশিষ্ট তাষাদর্শ তাহার চিত্ত ও চিন্তাকে অনুপ্রাণিত 
সুরির়াছিল। শুধু ভারতীয় জীবনবাদ নহে, বা শুধু হিন্দুর ওপনিহদিক 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ১০৫ 


ব্ক্ষবাদ নহে? তাহার উদার ও কৌতূহলী মনে সমকালীন রাজনৈতিক ও 
অন্যান্য চিস্তামূলক তাবাদর্শ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । অবশ্থ তাহার মধ্যে 
একটা সহজাত বুদ্ধিপ্রবণতা৷ সর্বদা লক্ষ্য করা যায়। তিনি যেন মধ্যযুগীয় 
বাংলাদেশের নব্যন্তায়ের উত্তরসাধক ছিলেন। ১৯শ শতকের যুরোপের 
প্রধান বাণী ছইটি-বুদ্ধির প্রাধান্য ও মানবর্শহতব্রতের প্রতিষ্ঠা । 
রামমোহক্কনর মর্মমূলেও এই ছুইটি চেতন! পূর্ববাহেই অনুস্থত হইয়াছিল । 
তাই, ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই, তাহার মধ্যে 
জয়ধ্বনি শ্রুত হয়) তাহারই সহিত অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত হইয়াছিল 
মানব-কল্যাণবোধ । এই লোকহিতৈবণ কোন ধন্দ্ায সংহিতা হইতে 
উদ্ভৃত হয় নাই। বুদ্ধির যৌক্তিকতার দ্বার! উদ্ব,দ্ধ হইযাই তিনি মানব- 
কল্যাণের বাণীটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাহার সহিত 
বিদ্যাসাগরের মানবপ্রেমের প্রধান পার্থক্য । বিদ্যাসাগরের লোক-কল্যাপের 
মূলে আছে জীবের ছুঃখ-বেদনার প্রতি প্রবল আবেগসঞ্জাত অমিত 
সহাহুভূতি | তাহার হৃদযাবেগ বুদ্ধিবাদকে খর্ব করিষ! রাখিয়াছিল। অপর 
দিকে রামমোহন ছিলেন বুদ্ধবাদী, যুক্তিই তাহার প্রধান আম্ুধ। তাই তিনি 
আবেগকে যুক্তির গণ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিযা রাখিতে সমর্থ হইয়াছলেন ।, 
রামমোহনের চিত্ততটে যে বিভিন্ন ভাব-প্রবাহ আঘাত করিয়াছিল, 
তাহারই ছুই একটি তরঙ্গতঙ্গের কথ ম্বালোচন! করা যাইতেছে। 

১। ইসলাম ও রামমোহুন-_তদানীত্তন কালে সকলে রামমোহনকে 
জবরদস্ত মৌলবী” বলিত।১* কারণ ফারসী তাষা ও ইসলামী শাস্ত- 
মংহিতায় তাহার অসাধারণ দক্ষত৷ ছিল। তিনি গৃহে বসিয়৷ ফারসী শিক্ষা 
করেন এবং মাত্র নয বৎসর বয়সে আরবী শিক্ষার জন্ত পাটনায় প্রেরিত হন। 
পাটনায় অধ্যযনকালে তিনি আরবী তাবায় ইউক্রিড ও ত্ারিষ্টটল্‌ পাঠ 
করেন। ম্পরবর্তী কালে তিনি যে বুদ্ধির দীপালে]কে সত্যদর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহার উৎপত্তি এই বাল্যকালে। একদিকে ইউক্লিড ও এ্যাব্িষ্টটলের 
যুক্তিবাদ, অপরদিকে ইসলামের একেশ্বরবাদ__এই' দ্বিম্রোতে রামমোহনের 
কিশোরচিত্ত প্রভাবান্বিত হইযাছিল। ইসলামের ছুইটি দার্শনিক মত, 
মোতাজেলা” ও “মুওয়াহিপ্দিন”--তাহার চিত্তে অনপনেয় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। 'মোৌতাজেলা” অর্থাৎ ঘুক্তিবাদদী সম্প্রদায় এবং “মুওয়াহিদ্দিন? 
র্থাৎ একেশয়বাদী সম্প্রদ্দায়--রামমোহনের উপর ইহাদের প্রভাব তো 


১০৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও ব্যংল। সাহিত্য 


থাকিবেই।১* তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া! মোতাজেল! সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদের 
প্রতি আহ্ছগত্য পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং নিতান্ত কিশোরবয়সেই 
মুওয়াহিদ্দিন সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদের তাৎপর্য্য অন্থতৰ করিয়াছিলেন। 
ইহারই প্রভাবে ১৮০৩-১৮০৪ খ্রীঃ অবে তাহার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক “তুহফত- 
উল-মুওয়াহিদ্দিন” অর্থ'ৎ “একেশ্বরবাদীদ্দিগকে প্রদত্ত উপহার" প্রকাশিত হয়। 
তখন রামমোহনের বয়স উনত্রিশ। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু ফম্প্রদায়ের 
গরুবাদ ও যাবতীয় অলৌ'ককতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন ।১৯ 

আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার এই যে, রামমোহন একদিকে যেমন ইসলামের 
প্রথর যুক্তবাদের দ্বার প্রতাবা'স্বত হইয়া ছলেন, অন্যদিকে তেমনি আবার 
সুফী তক্ত-মন্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শুধু পাটনায় 
অধ্যয়ন কালেই নহে, পরবর্তী জীবনেও তিনি হাফেজ, মৌলানা রুমি, শ্বামী 
তাব্রিজ প্রভৃতি তক্ত-কবিগণের কাব্য পাঠ করিতে ভালবাসিতেন।২* তাহার 
মত বিচিত্র প্রতিতাধর ব্যক্তির পক্ষেই একাধারে ইসলামের নির্মোহ যুক্তিবাদ 
ও সুফী ধর্মের আবেগনত্্র ভক্তিবাদ-_এই বি-সম ভাবধারাকে মিলান সম্ভব 
হইয়াছিল । আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া 


বলিষাছেন--”4১10 161000506০1 06 60178066617 0080 006 ঢ16০ 
05008150 2170 [017156159115010 90801090৮06 076 1২091)01000 60911 
৪0017811505 (0751৮ 00. 2১8115 06 0765 80) ০2170600020 0176 
1181)01010760717 001010210180৭ (0076 ৫0৬81710011) ) ৬০1০ 7177017% 
076 [0093 0০9৬0100106 076 101017520৬6 110611161)055 08 07০ 
চ2)910975 2061)08] £:০৬018.২ ১ 


কাহারও কাহারও মতে রামমোহনের একেশ্বরবাদী বেদাস্তধর্ম প্রচারের 
মূলে আছে একেশ্বরবাদী ইসলামের প্রতাব। ইহা একেবারে অস্বীকার করা 
যায় না। কারণ রামমোহন শুধু দার্শনিক মতেই নহে, উত্তরকালে অশনবসনেও 
অল্প পরিমাণে ইসলামী তাবাপশ্ন হইয়াছিলেন।২২ ইসলাম-প্রী(তির জন্ত 
তাহাকে হিন্দুসমাজে নিন্দিত হতে হইয়াছিল।২৬ ইসলামের ধর্শচেতনার 
মূলে যে প্রবল মন্ত্যবোধ ও যুক্তিবাদের আধিপত্য আছে, রামমোহনের 
মুক্তবৃদ্ধি তাহার অহ্থশাসন মানিয়াছিল। তাই তিনি ইসলামের ধর্ম-দর্শন 
ও জীবনদর্ধ্যার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছিলেন । 

২। ্রীটীয়ত্ত ও রামমোহুন- খ্রীষ্টান ত্রিতত্ববাদকে (71101505- 
21820 ) আক্রমণ করিয়া কলিকাতার নাগরিক সমাজে রাষমোহনের প্রথম 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি . ১০৭, 


প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ হ্রীষ্টানধর্থের মহিম! প্রচারের জন্ত 
পরধর্মের দ্বেষণ1 করিতেন । রামমোহন-তবানীচরণ হিন্দুধর্শকে মিশনারীদের 
হীন আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ “সম্বাদ কৌমুদী” বাহির করেন, তাহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। শুধু বাংল! সাময়িকপত্রেই নহে, রামমোহন ইংরাজ- 
সম্পাদিত পত্রিকায়ও খ্রীষ্টানদের ত্রিততৃবাদকে আক্রমণ করিয়! পত্রাকারে 
প্রবন্ধ লিধিতে আরম্ভ করেন। 

১৮২১ খ্রীঃ অব ১৪ই জুলাই শ্রীরামপুরের জনৈক খ্রীষ্টান পাদরি “সম্নাচার 
দূর্পণে” হিন্দুর দর্শন, পুরাণ, পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। 
রামমোহন উহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া “ভ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা” এই ছদ্ন নামে এ 
পত্রিকায় পাঠাইয়া দেন । কিন্তু দর্পণসম্পাদক মার্শম্যান তাহা! প্রকাশ না করিয়া 
১লা সেপ্টেম্বর তারিখে দর্পণে লিখেন, প্্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ শর্মা প্রেরিত পত্র 
এখানে পঁহুছিয়াছে। তাহ! ন! ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ববপক্ষের 
সিন্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞামিতা- 
ভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল বড়-দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে 
বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।” তখন রামমোহন “শিবপ্রসাদ শর্মার 
নামে ১৮২১ সনের সেপ্েম্বর মাসে 49180510105] 004892156.7006 
৬1155101781 8 076 731911017০1.” ও্রাঙ্গণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও 
মিসনারি সম্বাদ সং ১'_এই নাদে: একখানি দ্বিতাষী (ইংরাজী ও বাংলা) 
সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি ত্রিতত্ববাদী শ্রাষ্টানধর্্ের বিরুদ্ধে 
কয়েকটি অথগুনীয় যুক্তি উত্থাপিত করেন। ঈশ্বরকে নাম-ব্ূপ-আয়তনের 
মধ্যে কল্পনা করা এবং সাকার ঈশ্বরকে *“স্ী পুত্র বিশিষ্ট ও বিষয়তোগী ও 
ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী ”২* ভৌম মানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করায় হিন্দুদর্শনের 
যৌক্তিকতার উপর মিশনারীগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ততুতুরে রামমোহন 
ব্রাহ্মণ সেবধি”র ২য় সংখ্যায় লিখেন__ 

*আঅতএব মিশনরি মহাশয় দিগ্যে বিনয়পূর্বক জিউটাসা করি যে তাহার! রূপ বিশিষ্ট 
বিশুপী.কে ও কপোতরূপ বিশিষ্ট হোলি গোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কছেন কিন " 

গিি 

“জমি আশ্চর্যয জ্ঞান করি যে, ঈঙ্বরের কপোতরূপ গ্রহণ কর! আপনি স্বীকার করিয়াও 
কিরূপে হিন্দুকে উপহান করেন যে, পৌরাণিক হিন্দুর! ত্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মস্ত ও 


গরুড়ের বেশ ধারণ করিনা! মনুষ্তের দৃষ্বিগোচর হইয়াছেন। কি মস্ত কপোতের ভার দিরীহ 
নুছে। কি গরড় পায়র! হইতে অধিক প্রয়োজনে আইনে না! ।” 


১০৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


এই হ্ছক্ম পরিহাসের মূলে আছে সর্ধবিধ অলৌকিকতার বিরদ্ধে 
রামমোহনের শাণিত বুদ্ধি। ত্রিতত্বাদী খ্রীষ্টানদর্শনের বিরুদ্ধে তাহার ক্ষুরধার 
যুক্তির তীক্ষতম আক্রমণ বুদ্ধিজীবী মান্থযের পরম সম্পদ । 

রামমোহন খ্রীষ্টানধর্মের এক্যবাদী তত্বের (07151191015) পরিপোষক 
ছিলেন। কারণ ঈশ্বরর অনন্কর্তৃত্ব ও একসত্বা তাহার যুক্তিবাদী মনের 
নিকট গ্রাহ হইয়াছিল। গ্যাডাম ও ইয়েট্স্‌ সাহেবের সহযোগিতায় তিনি 
বাইবেল অন্থবাদে প্রবৃত্ত হন? কিন্ত মূল বাইবেলের কোন অংশের 
তাৎপর্য্য লইয়া! ইয়েটুস্‌ সাহেবের সহিত তাহার মততেদ হয়। হইয়েট্স্‌ 
রামমোহনের সংশ্রব বর্জন করিলেন। গ্যাভাম প্রথমে ব্রিতত্ববাদী ছিলেন । 
তিনি রামমোহনকে ব্রিতত্ববাদ গ্রহণে উদ্ুদ্ধ করিতে গিয়া নিজেই তাহার 
এক্যাশ্রয়ী খ্ীষ্টানতস্ত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া আপনাকে এক্যবাদী 
বলিয়! প্রচার করিলেন । নিষ্ঠাবান রক্ষণশীল খীষ্টানগণ এ্যাডামকে “৪০০০৫ 
ঢু] ০1) 4/১0900% বলিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন । ১৮২১ সালে থ্রীষ্টান- 
ধর্মের এক্যবাদ প্রচার করিবার জন্য কলিকাতায় “ইউনিটেরিয়ান কমিটা” নামক 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল এবং তাহাতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ গৃহীত 
হইলেন £ খিয়োডোর ডিকিন্স্‌ (স্্গ্রীমকোর্টের কৌনসিলি), জর্জ জেমস্‌ 
গর্ভন ম্যোকিনটস কোম্পানীর কর্মচারী), উইলিয়ান টেট (্যোটণি), ইস্ট ইতডিয়! 
কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত একজন ডাক্তার, নর্মাণ কার (ইস্ট ইত্ডয়া 
কোম্পানীর কর্মচারী ), দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ 
রায় এবং রামমোহন রায়। এতত্ব্যতীত এই কমিটিতে ইংলগ্ড ও স্কটলগ্ডের 
কয়েকজন লোকও ছিলেন । রামমোহন এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে 
জড়িত ছিলেন। হিন্ুজনসাধারণ তাহাকে এই জন্য নিন্দা করিত। তিনি 
বালিতেন যে, এই শ্রীষ্ঠানী এক্যতত্তে হিন্দুধর্মের বহুদেববাদ, ঈশ্বরের মানবীকরণ, 
অবতারবাদ এবং খ্রীষ্টানদিগের ত্রিতত্ববাদ অ্বীকৃত হইয়াছে ; তাই তিনি এই 
ধর্্মান্ফোলনকে সমর্থন করিতেন কিন্ত এই অভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত 
যে ভারতের প্রাণের যোগ থাকিতে পারে না, রামমোহন তাহা অল্পকালের 
মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ক্রমে ইহার সংজ্রব বর্জন করিরা 
১৮২৮ খীঃ অন্দে 'ব্রহ্গসতা” স্বাপন করেন । তাহার 4০:5০5965 0£ 76348, 
050105 0০ 968০6 2100 13900176889 (1620), 47 00681 0০ 
(96 ০2118081) 200110 (1821), চ1781 86581 (1898)৯ পপাদরিশিষ্য- 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ১০৯ 


সম্বাদ” (১৮২৩) এবং “হরকর!” ও “ফ্রেণড অব ইত্ডিয়া” পত্রে টাইট লর সাহেবের 
সহিত প্রবল তর্কযুদ্ধে তিনি খরীষ্টানধর্ম্ের অলৌকিতার ক্রটি ও ত্রিতত্ববাদের 
ভ্রম প্রদর্শন করেন বটে, কিন্ত গ্রষ্টানধর্ম্ের নীতি, প্রেম ও মানব- 
কল্যাণবাদের উচ্চ প্রশংসা! করেন। 

ইতিপূর্বে তিনি মুওযাহিদ্দিন সম্প্রদাষের একেশ্বরবাজ্ৰর দ্বারা বিশেষতাবে 
অনুপ্রাণিত্ব হইযাছিলেন, শ্রীষ্টানধর্শের মধ্যেও যতখানি যুক্তিমার্গচারী, 
অলৌকিকতা৷ বর্জিত মানবকল্যাণকর আদর্শ আছে, তিনি খ্রীষ্টানধর্ম্বের মধ্যেও 
ততখানি যুক্তিপস্থী একেশ্বরবাদকে গ্রহণ করিযাছিলেন এবং এক্যবাদী খ্রীষ্টান 
সম্প্রদায়ের সহিত কিছুকাল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিযাছিলেন। এই যে 
যুক্তির প্রাধান্ত-_রামমোহন ইসলামের মোতাজেল1 সম্প্রদাষের মধ্যেও ইহাই 
লক্ষ্য করিষ! তাহার প্রতি আকর্ষণ বোধ করিযাছিলেন। হিন্দুর বেদপুরাণ 
তন্ত্রকেও তিনি বুদ্ধিবাদের দ্বারা মার্জিত করিতে চাহিযাছিলেন এবং বেদাস্ত- 
ত্রের একেশ্বরবাদের মধ্যে তাহার আপন অন্তরের বাণী উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন ৷ মানসিক অবক্ষযের জন্য বাঙালীর যে যুক্তিবাদী মানস-প্রকরণ 
১৮শ শতাব্দীর পূর্বে লোকাচারের শৈবালদামে মজিযা-বুজিযা গিযাছিল, 
রামমোহন তাহাকেই বুদ্ধিবাদের প্রবল শ্রোতোম্পর্শে বেগবান করিযাছিলেন। 
এই বুদ্ধিবাদের জন্তই তিনি চৈতত্প্রবন্তিত প্রেমধর্্নকে ব্যঙ্গ করিযাছিলেন এবং 
কৌলিক বৈষ্ণবমত পরিত্ঠাগ করিষ| -তামহ বংশের তান্ত্রিক বীরাচার গ্রহণ 
করিযাছিলেন।২৭ রামমোহনের প্রধান বাণী তিনটি_বুদ্ধিবাদের স্বরূপ-নির্ণযু, 
সর্বপ্রকার অলৌকিতার কুহেলিকা হইতে নীতিধর্ম্নকে উদ্ধার এবং তৌম 
চেতনা অর্থাৎ বাস্তবতার পটভূমিকায জগৎ ও জীবনের প্রতিষ্ঠ। শ্রীষ্টানধর্ম, 
বিষযে তাহার তর্কবিতর্কেব মধ্যেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা ঘায়। 

৩। বেদান্তধর্দ ও রামমোহন--১৮শ শতকের শেষত**গ বাংলা” 
দেশে বেদাস্ত-উপনিষদ চর্চ| প্রায লুগ্ত হইয! গিযাছিল এবং তন্ত্রের ব্যবহারিক 
দিকটি অপাত্রে পড়িয। দিন দ্বিন বিকৃত হইতেছিল। রামমোহনের বেদাস্ত 
উপনিধদাদি প্রচারের কিছু পূর্বে ১৭৭৮ শ্ীঃ অব? হ্যালহেড, সাহেব যে 
06 01810103206 006 73610681 181180886) রচনা করেন, তাহাতে 
অল্প কেকটি উপনিষদের শ্লোক উদ্ধত করিযাছিলেন। রামমোহনের 
সমসাময়িক মৃত্যুঞ্জয় বিস্তালস্কার কলিকাতার বাসায় ছাত্রদিগকে বেদাস্তাদি 
শিক্ষা দিতেন ।২৬ কিন্ত জনগণের মধ্যে. বেদান্তের কোন্ধপ প্রভাব 


১১৩ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামমোহনই বেদাস্ত১ উপনিষদ ও তন্ত্রাদিকে 

ংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ সহ 
প্রায়শঃই বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন । তিনি একদিকে বেদাস্ত-প্রতিপার্দিত 
একেশ্বরবাদের পুনঃ প্রচারের চেষ্ট। করেন, কিন্ত অপরদিকে বেঞ্ব ভক্তিবাদ 
ও পুরাণ-সংস্কৃতিকেও 'মাদৌ শ্রদ্ধা করিতেন না। 

রামমোহনের বেদাস্ততত্ব বিশ্লেষণ করিলে তাহার প্রচারিত মতেন মধ্যে এই 
তত্বগুলি লক্ষ্য কর! যাইবে £ 

১। ব্রহ্ষবাদ বা একেশ্বরবাদ । 

২। ব্রহ্মতত্বে গৃহীদেরও অধিকার আছে। 

৩। ব্রহ্গবাদী ব্যক্তি দেবতার তুল্য । 

“রামমোহনের মতে স্বপ্রদৃ্ই বস্ত সকল যেমন জীবের সত্তার অধীন, জীবকে 
ছাড়িয়! স্বপ্লের যেমন সত্তা নাই, সেইরূপ, জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার অধীন । 
জগৎ অসত্য, এই কথার অর্থ কি? যথার্থ সভা, _পারমাথিক সন্ধা 
(৮৩০1০ চ15661)০) কেবল এক পরমষেশ্বরের ৷ ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই। 
ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তই অসত্য। জগতের নিজের স্বাধীন নিরালম্ব সত্তা"নাই। 
জগতের ব্যবহারিক সত্বা আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বঁজক্দ্িয় দ্বার বিহিত কর্ণ 
করিতে হইবে । যে দ্রব্যের যাহা গুণ, তদহৃসারে কার্য করিতে হইবে। 
মুক্তির উপায় জ্ঞান ও শমদমাদি সাধন এবং জনহিতকর কার্ষ্যাহুষ্ঠান। রাজ। 
রামমোহন রায় সগুণ এবং নিগুণ, কর্ম এবং জ্ঞান, এই উভয়েরই সমান 
প্রযোজনীয়ত। শ্বীকার করিতেন। যে বৈদান্তিক মতে জগৎ, মাতাপিতা 
ইত্যাদি সকলকে মিথ্যা জানিয়! সংস্কার ত্যাগ করা কর্তব্য বলিষ প্রচার 
করা হয়, রাজা রামমোহন রাষ সেইরূপ মত অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার 
করিতেন ।”২* 

রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উল্লিখিত মতামত 
বিচার, করিলে দেখা যাইবে যে, রামমোহন বেদাস্তধর্ম্ের মূলতত্ব যে 
মায়াবাদ, তাহাকেই অস্বীকার করিয়াছেন । তিনি প্রধানতঃ ব্রহ্ষণ জগৎ ও 
জীব,_এই ত্রিবিধ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । শুধু স্বীকার নহে, যাহারা 
জগৎকে অভাবান্নক বলিয়া উহার অনন্নির্ভর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন, 
রামমোহন তাহাদিগকে ব্যঙ্গই করিয়াছেন । শাস্ত্র ব্যাখ্যাকালে তিনি অবশ্য 
প্রধানঘঃ বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের উপর নির্ভর করিয়াছেন । মাও ক্যোপনিষৎ 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ১১% 


ব্যাশ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন-_-“আত্মার জ্ঞান যে পর্ষ্যস্ত না হয়, তাবৎ 
প্রপঞ্চময় জগতের সত্যজ্ঞান থাকিয়! নানাপ্রকার ছুঃখ এবং ছঃখমিশ্িত স্থখের 
তাজন জীব হয় কিন্ত আত্মজ্ঞান জম্মিলে অন্য বস্তুর আকাজ্ষা আর.থাকে না 
যেমন রাঙ্গেতে রূপার ভ্রম যাবৎ থাকে, দে পর্য্স্ত তাহার প্রাপ্তির প্রয়াসে 
ছুঃখ পায় সেই রূপার ভ্রম দূর হইয়! যথার্থ রাঙ্গের জ্ঞান হইলে তাহার প্রয়াস 
এবং তজ্জন্ হুঃখ আর থাকে না।”২৮ এখানে তিনি বেদাস্তের শাঙ্কর ভাষ্ের 
যূলতত্বটি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 

ঈশ্বর নিরাকার চৈততন্তস্বূপ এবং তত্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সতত! নাই, 
রামমোহনকে বারংবার নানা জনের সহিত তর্কবিতর্কে ইহাই প্রমাণ করিতে 
হইয়াছে। একদিকে যেমন তিনি ব্রহ্গতত্বকে ব্যাখ্যা করিয়। প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছেন, অপরদিকে গৃহী মাহুষেরও যে ব্রহ্ম লাতের সামর্থ্য আছে, 
ব্রক্মোপাসক মাহ্ৃষ দেবতারও পুজ্য, ইত্যাদিও বলিয়াছেন। কিন্ত 
রামমোহনের ধর্মচেতন! ও সমাজ-চেতনার মধ্যে একটা স্ববিরোধ লক্ষ্য করা 
যায়। যে রামমোহন বহু পশ্ডিতজনের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া ব্রন্ধের 
নিগুণত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন, দেই রামমোহনই এক পত্রে 
বেদাস্ততত্বকেব্যঙ্গ করিয়া! বলিয়াছিলেন, «1০801558081 0150175001028 
০৫ 110016 0170 719700071 052 €0 00955655014 01 00 5001665.--- 
এবং যুরোপীয় ভ্ঞানবিজ্ঞানের স্বপক্ষে যুঙি উত্থাপন করিয়াছিলেন ।» একদিকে 
একেশ্ববাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বেদাস্তবণিত মায়াবাদের আশ্রয় লইতেছেন, 
আবার অপরদিকে রাষ্ট্র ও সমাজ হইতে মায়াবাদ উৎখাত করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিতেছেন। তাহার উক্তিগুলিই এবিষয়ে আলোকন্তিকার কাজ 
করিবে £ 
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তাহার যুক্তির মধ্যে দ্বৈধভাব দেখিয়া কোন লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, 
“আমি এখানে রামমোহনের . মধ্যে যে স্ববিরোধ, যে অসাঅঞ্জস্ক দেখিতে 
পাইতেছি, তাহাকে সম্বয় করিবার কোন পথ পাইতেছি না ।”২৯ কিন্তু একটু, 
অবহিত হইলেই রামযোহনের এই শ্ববিরোধের কারেণ খুঁজিয়। পাওয়া যাইবে! 


১১২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


রামমোহনের একেসশ্বরবাদ প্রচার, “তুহফা-তুল-সুওয়াহিদ্দিন” রছনা, 
বেদাস্তব্যাখ্যান_এ সকলের মূলে আছে প্রচলিত হিন্দুধর্শ্বকে পরিমার্জন 
করিয়া তাহার বিশুদ্ধ রূপ গ্রহণ । বিশুদ্ধ ধর্মচেতন মন লইয়া রামমোহনের 
আবির্ভাব হয নাই। তিনিই সর্বপ্রথম মাহষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের 
বাতায়ন হইতে ধর্মকে বিচার করিয়াছেন । বিভিন্ন উপধর্থ্াশ্রয়ী হতশ্রী হিন্দু- 
সমাজকে বেদাস্তের ব্রহ্মবাদে দীক্ষা না দিলে এ জাতির রাষ্তিক ও সামাজিক 
উন্নতি নাই-_একথ প্রখর যুক্তিনিষ্ঠ রামমোহন স্পষ্টরূপেই অন্থভৰ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার ধর্মসংস্কারের মূল লক্ষ্য ধর্মসংস্কার নহে-_সমাজ সংস্কার । 
হিন্দুধর্মের মূলতন্ব যে বেদাস্তের ব্রন্ষবাদের মধ্যে নিহিত আছে, ইহা তিনি 
সামাজিক ও রাষ্রিক প্রযোজনেই বুঝিযাছিলেন। তাই তিনি এ বিষয়ে জন্‌ 
ডিগ.বিকে স্পষ্টই লিখিযাছিলেন, 
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এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক এঁক্যের জন্যই 
তিনি বেদান্তমতে হিন্দুর প্রচলিত ধর্শচেতনার সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। 
বিদ্ভাসাগর যেমন ব্যবহারিক প্রযোজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্রদের পাঠ্যতালিকা হইতে হিন্দুর বড়দর্শন চর্চা তুলিয। দিতে স্থপারিশ 
করিষাছিলেন১১ ঠিক সেইরূপ লোকশ্রেষ মতবাদের বশবর্তী ভইয। রামমোহনও 
'বেদান্তচ্চাষ নিযুক্ত বৃথা-পাণ্ডিত্যকে ব্যঙ্গ করিযাছেন। ধর্শের গুহাহিত 
নিধ্বিকল্প ও নিঃশ্রেষস্‌ ব্যক্তিগত মুমুক্ষা অপেক্ষা সমগ্র জাতির এ্রহিক 
শ্রেযক়োবোধের দ্বারাই শ্তিনি অধিকতর অন্ুপ্রাণিত হইযাছিলেন। তাই নিজে 
ধর্্চচ্চায় কালাততিপাত না৷ করিয়া সংবাদপত্রের প্রতি উদ্দিষ্ট সরকারী আইনের 
বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট ও ইংলপগেশ্বরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, আইনের 
প্রতিবাদে “তাহার মীরাতুল আখববার? নামক ফারসী সংবাদপত্র তুলিয়া দেন ; 
জুরীর দ্বারা বিচারের জন্য বহু চেষ্ট! করিয়াছিলেন, সতীদাহ নিরোধের জন্ত 
ভাহার পরিশ্রম ও সাধন! জাতির অন্ততম গৌরবস্থল হইয়া! বিরাজ করিতেছে । 


রামমোহনের প্রভাক ও বাংলার নবজাগৃতি 8১৬ 


মারীর সম্পত্তিতে অধিকার-অর্জনের জন্ত তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন ; 
ধিলাতে গিয়াও এদেশের কৃষকদের ছঃখ দূর করিবার জন্ত পার্লামেণ্টের নিকট 
আবেদন করিয়াছিলেন ।*২ ভাহার এই চারিত্র-বৈশিষ্ট্যগলি আলোচনা 
করিলে: তাহার জীবনধর্মব ও দার্শনিকত। সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিবে 
না--ভাহার জীবনের মধ্যেও অসামঞ্জন্ত লক্ষ্য করা যাহীবে না। তাহাকে বদি 
আমর! ধর্ম-সংস্কারক রূপে বিচার করিতে যাই, তবে বোধ হয় তাহার যথার্থ 
স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল করিব । মুরোপে যে মানবধর্্থ বা লোকহিতবাদ প্রাধান্ত লা 
করিয়াছিন্ন, রামমোহন বিলাত যাইবার পূর্বে সাক্ষাৎভাবে তাহার সহিত 
পরিচিত না৷ হইলেও মনোধর্শের দিক দিয়া তিনি ছিলেন বেস্থামঃমিল ও কৌতের 
সহোদর। তাই মানবের সামাজিক কল্যাণকেই তিনি বিশেষ মূল্য দিয়াছেন। 
তিনিও বিদ্যাসাগরের মত স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রচুর শাস্ত্বাক্য উদ্ধার 
করিয়াছেন এবং বেদাস্ত ও উপনিষদকেই প্রামাণ্য বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। 
তাহার সুগভীর পাণ্ডিত্য দেখিয়া মনে হয, তিনি বুঝি বাংলাদেশের 
নব্যন্তায়ের শেব ও সক্ষম প্রতিনিধি । ধর্ম অথবা পাধিব বিষয় যে সম্বন্কেই 
হোক না কেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত বাস্তবজ্ঞানের সংমিশ্রণ করিতে 
পারিয়াছিলেন। কিশোরী্টাদ মিত্র রামমোহন সম্বন্ধে বলিযাছিলেন, “7 
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01১৩৩  রামমোহনের বেদাস্ত শালোচনার মূল কথাও ইহারই সাক্ষ্য 
দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও লোকহিতৈষণার দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইয়া বেদান্তের ব্রহ্গতত্বের ব্যাখ্যাবিশ্নেষণ করিয়াছেন। ম্যাক্সসুলার 
রামমোহনকে তুলনামূলক ধর্মালোচনার পথিকুৎ বলিয়া সম্মান দিয়াছেন। 
কিন্ত শুধু আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি বা ধর্মরহত্ত আবিষ্কারের জন্যই তিনি হিন্দু, মুসলমান 
ও খ্রীষ্টান ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেন নাই--তাহার ধর্মালোচনারে 
মুলকথাই হইল মানবহিতবাদ। তাই তাহাকে শুধু বেদাত্তবাদী ব্রহ্ধবিৎ 
আখ্যা দিলে তাহার স্বন্ধপের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে না। 


১১৬ উনবিংশ শতাবীীর প্রথমার্ষ ও কাংলা সাহিত্য 


| ॥ ৪8 ॥ | 
রামমোহনের মনোজীবনে বিদেশী প্রভাব 


রামমোহন ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবিভূণ্ত হুইয় বিশ্বমানবের ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ।« ভারত ও মুরোপের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর জীবনের 
পূর্ণ প্রশ্ফুটন নির্ভর করিতেছে, তাহা! তিনি ডিগরীর অধীনে কর্ম, করিবার 
. লময়েই বুঝিয়াছিলেন। ভারতের ব্রহ্ষবাদ, ইসলামের “মোতাজেলা” সম্প্রদায়ের 
ধর্শনিরক্ষেপ যুক্তি ও “মুওয়াহিদ্দিন* সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদ এবং এক্যবাদী 
্রীষ্টানী আদর্শের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবাহিত হইয়াছিলেন। ১৯শ 
শতকের বাংল! দেশে সংস্কারমুক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধির জাগরণ সর্বপ্রথম 
রামমোহনের মধ্যেই দেখা দিয়াছিল। তাই যে ধর্মের মধ্যে মাহুষের যুক্তি 
যর্য্যাদ! পাইয়াছে, অলৌকিকতা৷ অপেক্ষা! কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার অন্তর্লান বাস্তব- 
প্রতীতি অধিকতর মূল্যলাত করিয়াছে, রামমোহনের নির্মোহবুদ্ধি তাহাকেই 
স্বীকৃতি দিয়াছে__তা” সে ব্রক্ষবাদই হোক, অথবা অন্ত কোন সাম্প্রদায়িক যতই 
হোক। একেশ্বরবাদ প্রধানতঃ বুদ্ধিগ্রান্থ ও যুক্তি-আশ্রয়ী ; তাই তিনি সমগ্র 
জীবন ধরিয়া অলৌকিক ধর্মপ্রবণতার বশে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন 
নাই ; এই ধর্্মটচেতনার অন্তরালে মাহ্ৃষের বাস্তববুদ্ধি জয়যুক্ত হইয়াছিল । 
এই যুক্তবুদ্ধি মহাপুরুষের ধর্মচর্য্যায় ভাবালুতার লেশমাত্র চিহ্ন ছিল ন]। তাই 
তিনি বৈষ্ণবধর্ম ও ঠৈতন্তসম্প্রদায়কে স্বকঠোর ব্যঙ্গ করিয়াছেন, “শ্রীভাষ্য'কে 
অবচ্থেল৷ করিয়াছেন; কিন্তু একেশ্বরবাদী তন্বধর্থকে গ্রহণ করিয়াছেন। 
ধহাতেই বুঝা যাইবে যে, যাহা! যুক্তিবাদের দ্বারা শ্বীরুত, তিনি তাহাই 
স্বীকাই করিতেন; ধর্্সংস্কার ও সমাজসংস্কার-_তাহার প্রত্যেকটি চেষ্টার 
সুদে ছিল বাস্তবনিষ্ঠ যুক্তিবাদ | এইখানে তাহার সহিত কেশবচল্ের 
পার্থক্য। _কেশবচন্দ্র ছিলেন প্রধানতঃ ভক্ত; বৈষ্ণব তক্তিবাদের উচ্ছ্বাস 
তাহার চিত্ত স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছিল। দেবেন্্রনাথও তক্ত ছিলেন, 
কিন্ত তাহার তক্তি ছিপ সংযত; অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত বেদ-বেদাস্তের 
স্রান্ততা লইয়া বিচার বিতর্কের পর তিনি ধর্মালোচনায় যুক্তিবাদকে স্বীকার 
করিয়া লইয়াছিলেন। ৮রামমোহন প্রধানতঃ মানবন্রতী, হিউম্যানিস্ট,১ এবং 
ভাহার এই মানবহিতবাদ যুক্তিবাদ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে । বিদ্যাসাগরও 
সানবপ্রেমী ছিলেন ; কিন্ত তাহার মানবপ্রেম যুক্তিনিরপেক্ষ প্রবল আবেগন্সপে 


রামযোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ১১৫ 


অক্পপ্রকাশ করিয়াছিল । _রামমোহনের আবেদন যুজির নিকট, বিদ্যাসাগরের 
আবেদন সুলতঃ আবেগের মিক্ট | এই স্থলে ছুই যুগপুরুষের পার্থক্য। 

রামমোহন ত্রিততস্ববাদী ত্রীষ্টান ধর্শমতকে ( [21015571911570 ) যুক্তির 
বারা খণ্ডন করেন, এবং এক্যবাদী হরীষ্টান মতকে (07016511811 ) শুধু 
স্বীকার নহে, প্রচারেও নানা তাবে সাহায্য করিয়াছিলেৰ। তাহার অভিমত 
আলোচনার যোগ্য £ 

“খু 1087৪ 10000 606 00০061098 0£ 00718৮ 12)015 9070000196০ 28028] 
07200300158, 800 066667 809069৫ 10: 6256 988 01 15610005]  0617068, 60087 ডে 
০6098 0102) 08৮৪ 09006 6০ 1205 1000716089,,,৩ ৪ 

খষ্টের প্রধান বাণী সঙ্কলন করিয়া তিনি পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন 
(৮1006 01606905০06 06503১ 60০ 3010০ 60 762০০ 210 
13819215658) | তাহার ধারণা ছিল, আমাদের টনন্দিন জীবনযাত্রায় 
খীস্টনীতি ও ভাবাদর্শ অধিকতর কার্যকরী £ “960701716 (01015018115 19 
09015 00170001%6 00 0102 10018], 5090191] 2180 1১011052] 0:0£1685 
০: ৪ 0601916 0081) 21005 06191 1070৬ ০0656০..+৩৫ 

তাহার উল্লিখিত মত ভ্রান্ত হইতে পারে । সম্ভবতঃ পুরাণ কথ! ও রাধাকৃষণ- 
বিষয়ক কাহিনীগুলি তাহার মনে বিভীষিকা সঞ্চার করিয়াছিল ; তাই তিনি 
বিশুদ্ধ নীতি, ভিসাবে খ্রীস্টয নীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিযাছেন। তাহার 
পূর্বে রামরাম বস্থও হিন্দুধ্মকে ন্তাৎ করিযা খ্রীষ্টান ধর্মের জয়ঘোষণা 
করিযাছিলেন । যদিও রামরাম বস্থু এহিক সুখ-স্থবিধার দিকে লক্ষ্য রাখি 
টমাস-কেরীর মনোরঞ্জনের জন্তই খ্ীস্টানধর্ধের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। 
কিন্ত রামমোহন বিদেশী ধর্্মমতকে যুক্তির দ্বার পুঙ্াহ্ুপুঙ্খ তাবে বিচার 
করিয়। তবেই তাহার সার্থকতা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্যয হইয়াছিলেন। 

রামমোহূন ১৯শ শতাবীর মুরোপের যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত 
হইয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন”_কেহ কেহ একথাও বল্লিতে 
পারেন। আমাদের মতে যুক্তিবাদ ছিল রামমোহনের স্বভাবধর্ম । বিশেষ 
গ্রন্থ বা মতবাদ আশ্রয় করিয়! তাহাকে যুক্তির পাঠ লইতে হয় নাই। কিশোর 
বয়মে তিনি আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও এ্যারিস্টটল পাঠ. করিয়াছিলেন ? 
ইহা ডাহার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে । ুরোপে গিয়া তিনি 
দার্শনিক লকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানবাদী লক্‌ প্রত্যক্ষবাদে 


১৪৩ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বিখাসী ছিলেন ; রামমোহন নিশ্চয় লকের সহিত মতৈক্য বোধ করিয়াছিলেন । 
মুরোপের অন্তান্ত দার্শনিকও যে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, 
তাহা রামমোহন-জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন : 

“যুক্তিযাদের মূলনুত্র সঞ্চারক বেকন ও লকের গ্রন্থ, এবং ইংলতীয় ডীয়িষ্টগণেক্স, করালী 
বেশীর খিওফিলানথ পিস্ট,.ও এন্সাইক্রে।পিডিস্ট দিগের ও টাল পেমের গ্রন্থ এবং সংশরঘাদী 
কিউমের প্রবন্ধ পাঠে রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব ও বিশ্বাস, শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তিবাজ 
বিষয়ে বিকশিত ও দৃ়ীকৃত হইয়াছিল । এই সকল গ্রন্থ ছ্বার! তাহার উপরৈ অধুনাতন 
ইউরোপীয় সভ্যতা ও স্বাধীন চিস্তার প্রভাব পতিত হয়। এই প্রকার মনের ভাব লইয়াই 
তিনি তু ফাতুল মোয়াহিদ্গিন গ্রন্থ রচনা! করেন। রাজ! তাহার কোন কোন গ্রন্থে লক, বেকন 
ও অন্যান্য '্বাধীন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ? হিউম গিবন প্রসৃতি এবং ফরাসী পণ্ডিত ভল্টেরারের 
নাষ ও তাহাদের মতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ।”৩৬ 

কিন্ত রামমোহন “তৃহ ফাতুল” রচনায় ইসলামী মোতাজেল! ও মুওয়াহিদ্দিন 
সম্প্রদায়ের দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কারণ পর গ্রন্থ ১৮০৩-৪ 
শবীঃ অবে রচিত হয়। ১৮০৫-১৪ খ্ীঃ অকের মধ্যে তিনি জন ডিগবীর 
ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই সময়ের মধ্যেই ইংরাজী শিখিয়া 
থাকিবেন ; তৎপূর্ধে তিনি ইংরাজী ভাষার উপর অধিকার স্থাপন করিতে 
পারেন নাই। হুতরাং তুহফাতুল গ্রন্থের পম্চাদপটে ইসলামের যুক্তিবাদ ও 
একেশ্বরবাদ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল-_ুরোপীয় যুক্তিবাদ বা দর্শন নহে। 
তাহার প্রথম যৌবনের চিন্তায় ইসলামী প্রভাব বং উত্তরকালের জীবনে ও 
চিন্তায় ফুরোপীয় প্রভাব পরিদৃষ্ই হইলেও, আচার-আচরণে তিনি কিয়দংশে 
মুসলমানী আদবকায়দা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই জন্ত হিন্দুসমাজের 
রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ তাহার নিন্দা করিতেন । 

রামমোহন যে বিলাত গমনের পূর্বেই মুরোপীয যুক্তিবাদের দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হইযাছিলেন, তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৮১৭- 
১৮১৮ সনে লেঃ কর্ণেল কীটস্‌ ক্লারেন্স্‌ নামক একজন ভ্রমণকারী তাহার অআমণ- 
বিষয়ক গ্রন্থে বলিয়াছিলেন “য, রামমোহন লক এবং বেকনের লেখা প্রায়ই 
আবৃত্তি করিতেন ; এই ক্লারেন্স কলিকাতায় আসিয়া রামমোহনের সহিত 
আলাপাদ্দি করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ।* ইহাতেই অন্থমিত হইতেছে 
যে, রামমোহন বিলাত গমনের বহু পূর্বে শুধু আরবীয় যুক্তিবাদ নহে, লক ও 
বেকনের যুক্তিমার্গের সহিত পরিচিত ছিলেন। ইংলণ্ডে গিয়া! তিনি প্রসিদ্ধ 
'প্তিহাপিক উইলিয়াম রক্ষো, যুক্তিবাদী জেরিমি বেস্থাম ও স্বায্যবাদী রধার্ট 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ১১৭' 


ওয়েনের ধহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ুইয়াছিলেন। যে যুক্তিবাদ ও মুক্তযুদ্ধি 
রামমোহনের প্রধান অস্ত্র, তিনি বেস্থাম ও রক্কোর মধ্যে তাহার সাধন্দ্য উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন । কিন্তু সাম্যবাদী ওয়েনের সিদ্ধান্ত তাহার নিকট শ্রীতিকর হয় 
নাই; তাহার সহিত তর্কযুদ্ধে ওয়েন পরাজিত হইয়াছিত্লেন। ইহাতেই অনুমিত 
হয় যে, রামমোহন সাম্যবাদ সন্বদধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। আইনবিষয়ে তিনি 
ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ আইনবিৎ উইলিয়াম ব্র্যাকষ্টোনের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রতাবান্বিত হইয়াছিলেন, আর সম্ভবতঃ বেস্থামের উপযোগবাদের € ইউটি- 
লিটারিয়ানিজম্‌ ) দ্বারাও কথঞ্চিৎ আকুষ্ট হইয়। থাকিবেন। 

ম্যাক্সমুলার রামমোহনকে “88060 06 00190818055 7006010£5 
বলিয়াছেন বটে, ** কিন্ত রামমোহনের তুলনামূলক ধর্শমালোচনা নিষ্কাম 
ধ্মৈষণা হইতে জন্মলাভ করে নাই-_-এই দিক দিয় তিনি ছিলেন উপযোগবাদী 
(ইউটিলিটারিয়ান)। লোকহিতের দ্বার! অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি একেশ্বরবাদ 
প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুরোপীয় মনীধীদের সহিত পরিচিত হয়া 
তিনি মানব-কল্যাণব্রতের বাণী উপলব্ধি করেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা তাহার 
লক্ষ্য হইলে তিনি হিন্দুর বড় দর্শন, শ্রীষ্ঠান ও ইসলামের ধর্মমতের তুলনা” 
মূলক আলোচন! করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন * হয়তো জার্মান দর্শনের দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হইতে পারিতেন। বিষ্ম ইহা তাহার আদর্শ ছিল না; লোক- 
কল্যাণই ছিল তাহার ধ্যানধারণার বস্ত। রুয়োপীয় জ্ঞানবাদের নিবিড় 
সাহচর্য্য লাত করিয়া! তিনি সেই ১৯শ শতাব্দীর যুরোপের প্রাণম্পন্ছন উপলদ্ধি 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 


|| € || 


পরবত্তাীকালের বঙ্গসংস্কৃতি ও রামমোহন 


আমর! প্রধানতঃ রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়াই ১৯শ শতকের স্ৃতীয় দশক 
পর্য্যন্ত বাংল সাহিত্যের পটতভূমিকা আলোচন! করিয়াছি । এখন দেখ! যাক, 
পরবর্তীকালের বাঙালী ও বাংল! সাহিত্য তাহার স্বার৷ কী ভাবে এবং কতহূর 
অনুপ্রাণিত হইয়াছে । হ্বয়ং রবীল্মনাথ বহ্ষিম-প্রতিভ। আলোচন। প্রসঙ্গে রাষ- 
মোহুনের প্রতি বাঙালীর বিল্বপত! "মরণ করিয়! জুদ্ধতিতে বলিয়াছেন, “যজছেখ 


১১৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাূ্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


অস্ত এই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুত্তেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিতে চাহে না।” ব্রাঙ্গধর্ম-বিরোধী ও রক্ষণশীল নীতির পরিপোষক হিন্দু- 
সম্প্রদায় 'রামমোহনের ধর্মমত ও আদর্শের প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে ? কিন্ত 
বঙ্কিমচন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্য্যস্ত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে রাম- 
মোহনের প্রভাব কৌথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও বা পরোক্ষতাবে কার্যকরী 
হইয়াছিল তাহাও অনস্বীকার্য । রামমোহনের সমসাময়িক ডিরোজিও-শিস্যগণ-_ 
কষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ 
শিকদার, তারা্টাদ চক্রবর্তী, রসিককুষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তরুণ 
ছাত্রগণ কলিকাতার নাগরিকসমাজে প্রাধান্ বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
একদিকে ধর্মসভা, ভবানীচরণ ও রাধাকাস্ত দেব, ঈশ্বরগুপ্ত, “সংবাদ প্রতাকর»* 
বঙ্গদৃত» প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সাময়িকপত্র £ অপরদিকে “ইয়ং 
বেঙ্গল'দের*এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন, পাথিনন, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি সংস্থা ও 
পত্রিকায় যুরোপের যুক্তিবাদ এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, টত্র ও স্বাধীনতার 
অশ্রিবাণী। ডিরোজিও-শিব্য ও হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ হিন্দুর যাবতীয় 
ধর্শকর্শ ও আচার-বিচারকে ঘ্বণা করিতেন--তাহারা! ডিরোজিওর নিকট 
সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিবাদের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেস্থামের জ্ঞানমার্গাঁয় 
উদারতর রাজনৈতিক মত, এ্যাডাম স্মিথের অর্থনৈতিক মত এবং 
বেকন, হিউম, টমাস পেইন প্রভৃতির বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের দ্বারা নব্যশিক্ষিত 
বাঙালী যুবক বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত হইয়াছিলেন।** রামমোহনের 
ধর্মৈষণা, বেদাস্ত ও তন্ত্রাসক্তি প্রভৃতি ধর্মচর্য্যার দ্বার নব্যবঙ্গের যুবকগণ 
কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নাই; যেকোন ধর্মের প্রতি তাহাদের চিত্ততলে প্রচুর 
স্পা সঞ্চিত হইতেছিল। তাহাদিগকে গায়ত্রীপাঠ করিতে বলিলে তাহারা 
ইলিয়াড হইতে কয়েকছত্র আবৃত্তি করিতেন, ** এবং দেবতার স্থলে 
যুক্তিবাদকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । টমাস পেইনের “4৪ ০৫ [6০$073, 
নামক খ্রন্থের মূল্য ছিল এক টাক1। কিন্তু তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট এই পুস্তকের 
এত চাহিদা হইয়াছিল যে, এক টাকার পুস্তক পাঁচ টাকায় বিকাইত।*১ 
ডিরোজিওর শিষ্গণ হেতুবাদ ও বিবেকের দ্বারা চালিত হইয়! এবং ফরাসী 
বিপ্লবের রক্ত-রঙ্িন পতাকার ছায়াতলে দীড়াইয়! জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়া- 
ছিলেন। বিশুদ্ধ হেতুবাদের দ্বারা উৎপন্ন বস্তবোধ এবং অলৌকিকতার 
বিয়বন্ধনমুক্ত ব্বাধীন বিবেক-_-“ইয়ং বেঙ্গলগণ” এই ছুই অস্ত্রের লাহায্যে সমাজ 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলায় নবজাগৃতি ১১৯. 


সংস্কারে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ডিরোজিও নাস্তিক ছিলেন, শক্রপক্ষ ডিরোজিওর 
বিরুদ্ধে এই কথা রটাইত; উইলসন ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে 
পদচ্যুত করিবার পূর্বে এই প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন ঃ 
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তছত্তরে ডিরোজিও বলিয়াছিলেন ঃ 
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এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে ডিরোজিওকে নাস্তিক না বলিয়। হিউমের 
অনুরূপ মতাবলম্বী *৩ অর্থাৎ সংশয়বাদী বলিতে হয়। তাহার ছাত্রগণ 
তাই হিন্দুর ধর্মসংস্কার উড়াইয়! দিয়াছেন, আচার বিচার ব্যঙ্গ করিয়াছেন 
এক কথায় ভারতীয় জীবনধারার উৎসমুলকে অস্বীকার করিয়াছেন । রাম- 
মোহনের ভাবাদর্শ তাহাদের মধ্যে দৃঢ়*ণ হইতে পারে নাই । কারণ রামমোহন 
ভারতীয় এঁতিহ্বে আস্থাশীল ছিলেন। ধুলিধূসর প্রাচীন শাস্ত্রকেই তিনি নবলন্ধ 
জ্ঞানবাদের দ্বার পরিশুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন__কোন অভিনব মতের প্রবক্তা 
বলিয়া তিনি কখনও আপনাকে প্রচার করেন নাই । শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত শাস্ত্র- 
বিচারের সময় তিনি বলিয়াছিলেন-__ 
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বাস্তবিক তিনি কোন অভিনব মতের স্থষ্টি করেন নাই, একেন্বরবাদী 'বেদাস্ত 
ধর্মকেই যুক্তিবিজ্ঞান ও শান্ত্বচনের সাহায্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া 
ছিলেন। ঈবৎ পরকর্তীকালের নব্য বঙ্গের যুবকগণ শুধু তাহার সংস্কারমুক্ত যুক্তি” 
বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়। বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদ সম্পূর্ণরূপে বর্ন করিয়াছিলেন। ঘুণি 
ঝড়ের মত,ঠাহার! কলিকাতার নাগরিক সমাজকে বিশৃঙ্খল করিয়াছিলেন । 
কিন তাহাদের সেই উদ্দাম প্রভাব বাংলাদেশের অস্তরলোকে আদৌ সঞ্চারিত 


৪২৬ উনবিংশ শতারীয় প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 

হইতে পারে নাই পরধর্তীকালে বক্ষিমচন্ত্র আসিয়া! সমস্বয়-স্ত্র আবিষ্কার 
করিলেন। রামমোহনের জ্ঞানাত্মিক! ব্রক্ষবাদ পরবর্তীকালেও বাঙালীর মনে 
প্রবল প্রভাব সঞ্চার করিতে পারে নাই + রামমোহন যে আবেগপ্রধান তক্তি- 
বাদ ও অলৌকিক পৌরাণিক মতের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, ১৯শ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে তাহাই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাধান্য লাত করিল। হেষচন্ত্র ও নবীনচন্ত্র 
পুরাণকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও যুক্তির দ্বার পুরাণবিশেষকে 
বা পুরাণের অংশবিশেষকে স্বীকার করিয়াছিলেন ( কক চরিত্র? )। চন্দ্রনাথ 
বন্থু, অক্ষয়চন্ত্র সরকার, শশধর তর্কচুড়ামণি, এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নব্য হিন্দুধর্মের 
যূলে নৃতন প্রতীতি ও মূল্যবোধের রস সঞ্চার করিলেন + অপরদিকে রামরুফ, 
বিবেকানন্দ, বিজয়কষ গোস্বামীর আবির্ভাব হইল,__পৌরাণিক হিন্দুধর্থে আস্থা 
ফিরিয়া আসিল । ত্রিধাবিতক্ত ব্রাক্মমমাজও হীনবল হইয়া! পড়িল। আদি 
ব্রাঙ্মমাজ প্রধানতঃ ওপনিষদিক ব্রহ্ধবাদ গ্রহণ করিলেন, নববিধানের নেতা 
কেশবচন্ত্র প্রায় বৈষণবীয় প্রেমতক্তি ও গুরুবাদের আবর্তে দিগ ত্রষ্ট হইলেন, 
এবং ভারতীয় সাধারণ ব্রাহ্গমদমাজ প্রোটেস্টাণ্ট গ্রীষ্টান মতের নৈতিক আদর্শ 
অন্থসরণ করিতে লাগিলেন । ফলে সমগ্র হিন্দুসাজ হইতে এই তিনটি 
উ্নসম্প্রদায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। রামমোহন যে মহৎ আদর্শ লইয়া 
বাংলাদেশে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহার লোকান্তরের পর সে আদর্শ 
বহুলাংশে হীনপ্রত হইয়া পড়িল। অবশ্য তাহার বহ্িম্পর্শে বাঙালীর 
যে চিত্তশিখা জলিয়া উঠিল, তাহ! উত্তরোত্তর উজ্দ্বলতর হইতে লাগিল। 
তাহার ধর্মচর্য্! ও বুদ্ধিবাদের জয়ধ্বনি বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে নবযুগের নবীন 
মন্ত্র রচনা করিল। ককুষ্চচরিত্র' বিচারে বঙ্কিমচন্ত্র যে আয়ুধ লইয়! 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহ! বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী এবং অলৌকিকতা-বিরোধী একটি 
বাস্তব প্রতীতি। রামমোহন যেমন যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের মূল্য নির্ণয় করিতে 
চাহিয়াছিলেন, বঙ্ষিমচন্ত্রও' সেইকুপ বিশুদ্ধ হেতুবাদকেই বিচারবুদ্ধির নিয়ামক 
শক্তি' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । রাষমোহনের পুরাণবিরোধিতা ও 
বৈষবধর্মের প্রতি ওঁদাসীন্য অবশ্ব ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্দে হ্রাস পাইতে 
আরম্ভ করে ; শিক্ষিত বাঙালী আবার পুরাণ ও বৈষবধর্খের প্রতি আক 
হয়। ভাবালুতার অর্থ-আবেশে হীনবল বাঙালীর চিত্তে রামমোহন স্থ্য্য- 
করোজ্ছল তমোদ্র যুক্তিপরম্পর! দান করিয়! গিয়াছেন। পরবর্তী অর্ধ শতাবীর 
বাঙালী ভিন্নতর পথে যাত্রা করিলেও রামমোহনের অনপনেয় যুক্তিবাদের 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ৯৯১, 


স্বরূপ ভুলিতে পারে নাই। ১৯শ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্য ও বাঙালীচিন্দে 
রাষমোহনের স্থান চিরকালের জন্য অল্লান হইয়া রহিয়াছে। 
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তৃভীয় অধ্যায় 
॥ রামমোহনের সমসাময়িক বাংল। সাহিত্য ॥ 
॥১॥ 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত গ্রান্থাদি 


১৮১৪ হইতে ১৮৩৩ সন, রামমোহনের কলিকাতায় বাসস্বাপন হইতে 
তিরোধান পর্য্যস্ত, মোট উনিশ বৎসর ব্যাপী বাংলা সাহিত্যের পরিচয় লইলে 
আশাদ্বিত হইবার কোন কারণই থাকিবে না। বাঙালীর এই যুগের 
সাহিত্যজীবন বন্ধ্যা না হইলেও, নৃতন কোন প্রতিহ্বেরও ইঙ্গিতবাহী নয়। 
রামমোহনকে ছাড়িয়া দিলে এই বিশ বৎসরেব মধ্যে এমন কোন 
“সাহিত্যিক স্প্টির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না, যাহার দ্বারা এ যুগের 
আশা-আকাজ্ষা ও মনোজীবনের ঘাতপ্রতিঘাত লক্ষ্য কর যাইবে। 
রামমোহনের বিপুলায়তন রচনার মধ্যে কতটুকু সাহিত্যধর্ম আছে, তাহাও 
বিতর্কের বিষয়। (রামমোহন স্থজনশীল চেতনার অধিকারী ছিলেন; কিন্ত 
সেই চিত্তপটে জগৎ ও জীবনের নান! সমস্ত! গাঢতর হইলেও, চিদ্বানন্দময় 
সারম্বত চেতনা তাহার রচনায় আবিভূতি হয় নাই ; তাহার তাব ও ভাবনা 
সাহিত্যরসের উপযোগী ছিল না। এমন কি তাহার সমসাময়িক লেখক 
সৃত্যুপ্তয়ের রচনা “বেদাস্ত চত্ত্রিকা'র ভাষা রামমোহনের বেদাস্ত গ্রন্থ” ও 
“বেদান্ত সার, অপেক্ষা অধিকতর সাহিত্য-গুণান্বিত। কাশীনাথ তর্ক- 
পঞ্চাননের “পাও 'পীড়ন” এবং রামমোহনের “পথ্য প্রদান'-এর ভাষার তুলন! 
করিলেই একথ সুস্পষ্ট হইবে যে, চিন্তা ও রুচির দিক দিয়া কাশীনাথ উচ্চ- 
স্তরের ধীশক্ষির পরিচয় দেন নাই; মৃত্যুঞ্জয়ের মত তিনিও মাঝে মাঝে ভব্যতার 
সীমা ছাড়াইয়। গিয়াছেন। কিন্ত যাহাকে সাহিত্যরস বলে, অর্থাৎ সমগ্র 
রচনার মধ্য: দিয়া একটি ব্যক্তিপুরুধীয় সম্ভার প্রতিফলন-_তাহা কাশী- 
নাথের মধ্যে একটু বেশি পরিমাণেই ছিল। ১৮২১ ত্রীঃ অবে রংপুরের 


রামমোহনের লঙসামযিক বাংলা সাহিত্য ১৫ 
গৌরীকাত্ত তট্টাচার্য্যের 'জ্ঞানাঞ্জন? প্রকাশিত হয় ; ইনিও রামমোহন-বিরোধী 
ছিলেন। কিন্ত গোরীকান্তের রচনার মধ্যে এমন একটি গতিবেগ উপলৰি 
করা যায় যে, রামমোহনের অত্যন্ত অল্প রচনায় তাহার স্বাদগন্ধ পাওয়া 
যাইবে । রামমোহন ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর ঘুরোপের রাষ্্রদর্শন, সমাজ-দর্শশ 
ও অর্থনীতি সম্বন্ধে কতদূর অবহিত ছিলেন, তাহা তাহারঃবিপুল ইংরাজী রচনা 
পাঠ করিলেই বুঝা যায়। কিন্ত তিনি সাহিত্যবিষয়ক কথ, কি ইংরাজী 
আর কি বাংলা,__কোন স্থানেই প্রায় উল্লেখ করেন নাই । বিলাতে অবস্থান 
কালে তিনি ফ্যানি কেন্বল্‌ নায়ী এক অভিনেত্রীর নিকট কালিদাসের 
পকুস্তলার বিশেষ প্রশংসা! করিয়াছিলেন এবং উইলিয়াম জোন্দের অনৃদ্দিত 
শকুস্তলার একখণ্ড সেই অভিনেত্রীকে উপহার দিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাকে 
সাহিত্যক চিত্ববৃত্তি বা রসোপলব্ধির স্বাতাবিক প্রবণতা বলে, রামমোহনের 
রচনায় তাহার বিশেষ প্রকাশ নাই। আজীবন পাণুপত-অন্ত্রধারী 
এই মহাক্ষত্রিয় শুধু সংগ্রামই করিয়াছেন, সাহিত্যরসাম্বাদনের অবসর 
পান নাই। 

আলোচ্য সময়ে (১৮১৪-৩৩) শ্রীরামপুর মিশন, কলিকাতা ক্ষুলবুক 
সোসাইটী, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে বাল- 
পাঠোপযোগী বু পুম্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এতত্ব্যতীত ধর্মান্দোলনের 
ফলেও বাদপ্রতিবাদ অবলম্বন করিশা নানা গ্রস্থাদি ও প্রচার পুস্তিকা 
প্রকাশিত হয়। এই আন্দোলনে সংবাদপত্র সমূহ যোগ দেওয়াতে উত্তেজন! 
অতি প্রত বৃদ্ধি পায়। রামমোহন ও তাহার প্রতিবাদীদের বিতর্কগুলি 
পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানী- 
চরণ বন্দোপাধ্যায়, গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য্য, রাধাকাস্ত দেববাহাছুর-_প্রধানতঃ 
ইহারাই ছিলেন রামমোহন-বিরোধী । রামমোহনের নিরাকার ব্রহ্ধবাদঃ 
বেদাত্ত ও অন্থান্ত শাস্গ্রন্থের প্রচার এবং সতীদাহের বিরাধিতা সে যুগের 
পৌরাশিক-মতাশ্রয়ী সর্বশ্রেণীর বাঙালীকে প্রচণ্ডধেগে আঘাত করিযাছিল ; 
তাই রামমোহনের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দুসমাজই উদিত হইম্বাছিল। রামমোহনের 
স্তায় অমিত বিক্রমশালী ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্ত কেহ সে বিরোধিতার সম্মুখে 
ধররাবত্ের মতো ভাসিয়৷ যাইতেন। গভীর তৃগর্তে কঠিন মৃত্িকার বুকে 
শিকড় বিস্তার করিয়া মহ্হীরুহ যেমন বড়-বন্ধ! অব্ুহেলাভরে তুচ্ছ করে, 
রাষমোহনও ভেমনি হু যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া সর্ববিধ আদাত-পহাধ 


১২৬. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


“অবলীলাক্রমে সন্ধ করিয়াছিলেন); কিন্ত এই কলহ ও তাহার ফলম্বরপ 
যে পুস্তক-পুস্তিকাগুলির জন্ম হইয়াছে, তাহাদের সাহিত্যিক যুল্য না 
খাক, সমাজ ও সংস্কতি বিচারে ইহাদিগকে একেবারে অবহ্লো করা উচিত 
হইবে নাঁ। 

শ্রীরামপুরের সম]্চার দর্পণ, রামমোহনের সম্াদ কৌমুদী, ভবানীচরণের 
সমাচার চন্দ্রিকা+ নীলমণি হালদারের বঙ্গদৃত এবং ঈশ্বরগপ্ডের সংবাদ প্রতাকরে 
যে কলহ-গরল উখিত হইয়াছিল, তাহার পশ্চাতে ছিল সম্ঘ-নিদ্রোখিত বাঙালীর 
প্রাণের উষ্ণ-উচ্ছবাস। শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত সমাচার দর্পণে হিন্দুর 
ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-আচরণের উপর যে সমস্ত কটুক্তি বধিত হইত, 
তাহার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই রামমোহন তবানীচরণ প্রভৃতি 
সমাজ-নেতৃগণ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া “সম্বাদ কৌমুদী" প্রকাশ করেন । 
এই পত্রিক! প্রকাশনার পশ্চাতে নূতন তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত দেখ! যাইতেছে ঃ 
হিন্দুধর্ম ও লোকাচারের প্রতি সমাচার দর্পণের মূঢ় আক্রমণের ফলে 
রামমোহন এবং অন্তান্ত বাঙালী সমাজপতিগণের মধ্যে স্বধর্থ রক্ষার প্রেরণা 
জাগিল; ইহাই দেশহিতৈষণার পূর্ববূপ। বস্ততঃ বাংলা সাহিত্যের 
মারফতে প্রথম দেশচেতনা ও রাজনৈতিক অধিকারবোধ জাগ্রত হয় শ্রীরামপুর 
মিশন প্রকাশিত হিন্দুর কুৎস! বিষয়ক পুস্তিকার প্রতিবাদ হইতে ।২ জাতি- 
চেতনার প্রাথমিক রূপ তৎকালীন সাময়িক পত্রের ধর্মকলহের মধ্যে ধীরে 
ধীরে স্ফুটতর হইতেছিল। কিন্তু যথার্থ জাতীয়তাবোধ প্রথম বিকাশ লাভ 
কর্সিল রামমোহনের বিলাত গমনের পর। ডিরোজিও-শিষ্যগণই সর্বপ্রথম 
রাজনৈতিক আলোচনা-সমালোচনার সুতব্রপাত করিয়া নব্যশিক্ষিত যুবকগণের 
মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করিলেন, যদিও সে চেতনার অনেকটাই 
ছিল বায়বীয় আদর্শলোকের রঙিন কল্পনা মাত্র ।* সে যাহা হইক, প্রথম দিকের 
সাময়িক পত্রে নানাবিধ ধর্ান্দোলনের দ্বারা জাতির অতীত, ও বর্তমান 
সম্বন্ধে যে একটা শ্রদ্ধাপ্িততাব, কদাচিৎ আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল, 
তাহার অঙ্থমানের স্বপন্ক্ষ কারণ আছে। 

আর একদিকে সমাজ-আন্দোলন । "রামমোহনই বাঙালীর জড়সমাজে 
সর্বপ্রথম বুদ্ধি ও যুক্তির বিছ্যুৎস্পর্শ সঞ্চার করেন। নারীর সম্পত্তিতে 
অধিকার, জুরীর বিচার, সংবাদপত্র-দমন-আইনের বিরুদ্ধে সমালোচনা--প্রত্ৃতি 
বিষয়ে দূরদশিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই ঝুনান্দোলনে কোন কোনটিতে 


যামমোহনের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ১২৭. 


তিনি হিন্দুসাজেরও সমর্থন পাইয়াছিলেন ? কিন্তু বেদাস্তধন্্ী ব্রক্মবাদ প্রচার, 
পৌরাণিক ধর্ম ও কাহিনীকে অলীক বলিয়া নিন্দা এবং চৈতন্তসন্প্রদায়কে 
ব্যঙ্গ বিজ্রপ করার ফলে--সমগ্র হিন্দুসাজ হতচকিত হইয়া পড়িল। 
আবার অন্যদিকে তিনি সতীদাহ প্রথ! নিরোধকল্পে দণ্ডায়মান হইলে, তাহার 
একদল মুষ্টিমেয় অন্ুচর ব্যতীত বাংলার হিন্দুসমাজ তাহাকে প্রবলভাবে 
বাধা দিয়াছিল। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যুক্তচিত্ত পুরুষ ছিলেন ? জীবনযাপন 
প্রণালীতে হিন্দুর সামাজিক লোকাচার মানিয়! চলিতেন না; কিয়দংশে 
যুসলমান রীতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন | এই সমস্ত কারণে তাহার বিরুদ্ধবাদীরা 
তাহার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় বাধা স্থষ্টি করেন। অবশ্ঠ রামমোহনের প্রবল যুক্তি ও 
প্রবলতর পৌরুষের আঘাতে প্রায় সমস্ত বাধা তৃণবৎ তাসিয়া গিয়াছিল। 
সমাচার চন্দ্রিকা, বঙগদৃত, সম্বাদ তিমিরনাশক,_-এই সমস্ত পত্রিকা এবং 
তবানীচরণ ও রাধাকাস্ত পৃষ্ঠপোষিত ধর সভা; রামমোহনের ভাবাদর্শের 
বিরুদ্ধে যে বিষোদ্দগার করিয়াছিল, তাহাতে কিন্ত একটা সুফল হইল । সমগ্র 
জাতির তামসিক জড়ত্বে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল এবং ধর্মকলহের ফলে একদিকে 
যেমন অন্ধ অযৌক্তিকত স্তপীক্কত হইতে লাগিল, আবার অন্যদিকে তেমনি 
নব্যবঙ্গ-পরিচালিত *জ্ঞানান্বেষণ” পত্রে বাঙ্গালীচিত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য 
ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করিল। রামমোহন যুক্তিবাদী হইলেও শান্ত্র-সংহিতার 
বিছিতমার্গ অবলম্বন করিযাই বাঙালীর ত্ত-জাগরণের চেষ্টা করিয়ছিলেন। 
এই জন্তই কিশোরীর্টাদ মিত্র তাহাকে 40076010151181)008075150 এবং 
ম্যাক্স মুলার 58086 0£ 00100819861 0)০০19৪%” বলিয়াছিলেন ॥ 
রামমোহনের সময পর্য্যস্ত জাতীযতাবোধের চারিদিকে একটা ধর্্মবোধের 
পবিত্র বেষ্টনী ছিল। কিন্তু 'ভ্ঞানান্বেষণ” পত্র বাঙালীর ধর্মনিরপেক্ষ 
বাস্তব-জীবনের নব নব অভীগ্দা সম্বন্ধে নূতন বাণী প্রচার করিল। 
কাজেই রাময্ভোহন বাঙালীর চিত্তে যে যৌক্তিকতার বাণী সম্প্রসারিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন, এই সংবাদপত্রগুলি তাহাতে ক্রি অংশ 
গ্রহণ করিবার ফলে তাহা অতি দ্রুত বিস্তার লাত করিতে 
লাগিল। | 

এই প্রসঙ্গে কলিকাত৷ স্থুলবুক সমোষাইটার € ১৮১৭) উল্লেখ করা 
প্রয়োন্বন। স্তার এডওয়ার্ড হাইভ ইস্ট, জে. এইচ, স্বারিংটন, ভবলিউ. 
মি, বেলী, উইলিয়ম কেরী, রাধাকাত্ত দেববাহাছুর,রামকমল সেন ভারিখ- 


র উনবিংশ শতাবীর প্রখমার্্ ও বাংল! সাহিত্য 


চয়ণ মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ইংরাজ ও বাঙালী ভদ্রজনের প্রতি ইহার ভার 
অপিত হয়।* ইহার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত (১৮১৮, ১লা 
সেপ্টেম্বর ) কলিকাতা স্কুলসোসাইটী বালক বালিকার চিত্তে প্রভূত প্রভাৰ 
বিস্তার করিয়াছিল। স্কুলবুক সোসাইটা দেশীয় ও বিদেশী নীতিমুলক 
আখ্যান, সচ্চরিত্র সম্পর্কীয় পুক্তিকা, ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
অশেষ উপকার করিয়াছিল । তারিণীচরণের “নীতিকথা” € ১৮১৮), তারা- 
াদ দত্তের “মনোরঞ্রনেতিহাস” (১৮১৯), রামকমল সেনের “হিতোপদেশ' 
(অর্থাৎ ঈসপের গল্পের অন্থবাদ, ১৮২০), “ওঁধধসার সংগ্রহ” প্রভৃতি গ্রন্থগুলি 
শুধু বালক বালিকার জন্ত রচিত হয় নাই, বয়স্ক ব্যক্তিগণও ইহা! হইতে প্রচুর 
জ্ঞান আহরণ করিতে পারিতেন। স্কুল সোসাইটা স্থাপিত হইবার পর 
মুরোপীয় ধরণের পাঠশালার নুতন কার্ধ্যক্রম শুরু হইল, এবং স্কুলবুক 
সোসাইটা প্রকাশিত ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রস্থগুলি এই 
সমস্ত আধুনিক পাঠশালায় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইলে অতি অল্পকালের 
মধ্যে কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে আধুনিক জীবনের পরিচয়-বাহী 
পাঠশাল! পুস্তক অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্থুলবুক সোসাইটী ও 
স্কুল সোসাইটী সক্রিয়ভাবে শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিলে দেশের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ স্থষ্টি হয় । ইতিপূর্বে সরকার-পরিচালিত 
এডুকেশন কমিটী ইংরাজী, সংস্কৃত ও আরবী ভাবায় অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু উক্ত কমিটি প্রকাশিত ইংরাজী পুস্তকের একত্রিশ হাজার 
কপি মাত্র ছুই বৎসরের মধ্যে বিক্রয় হইয়া গেলেও, সংস্কৃত ও আরবীগ্রস্থ 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে কার্যযপরিচালকের বেতনও উঠে নাই ।* ইহাতেই 
বুঝ! যাইতেছে যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ কী পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল । 

শুধু ক্কুলবুক সোদসাইটী নহে, শ্রীরামপুর ভর উর সা 
প্রকাশিত হইয়াছিল; যাহার উৎকট ভাষাতঙ্গী বাদ দিলে, শিক্ষা বিস্তারে 
তাহাদের বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে । ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন, 
জ্যেতিরবিগ্া, ভেবজ বিজ্ঞান-_প্রধানতঃ এই কয় বিষয়ে বহু পুস্তক শ্রীরামপুর 
মিশন হইতে প্রকাশিত. হয়। ইহার কিছু কিছু ফোর্ট উত্লিয়ম কর়োজের, 
জন্স.রজিত, কিছু ব!.স্কুলুবুক সোসাইটার. তালিকাভূক্ত হইয়! প্রকাশিত? 
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তাহাদের প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর মধ্যে নিয়লিখিত গ্রস্থগুলি বাঙালীর চিত্ব- 
প্রসারে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল £ 
জন ক্লার্ক মার্শম্যান-_ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৩১) 
বাঙ্গালার ইতিহাস € ১৮৪৮) 
পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ (১৮৩৩) 
জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮১৯ ) 
সদৃগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস (১৮২৯) 
ফেলিক্স কেরী- ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় (১৮২০) 
বিদ্ভাহারাবলী ( ১৮২০) 
জন ম্যাক--কিমিয়! বিগ্ভাসার ( ১৮৩৪) 
জন ল'সন--পশ্বাবলী ( ১৮২২) 
রবিনসন ক্রুসোর জীবন চরিত 
পীয়াস -_ভূগোল বৃত্তান্ত (১৮১৮) 
ইয়েট.স্-_পদার্থবিদ্যা (১৮২৪) 
পদার্থ বিদ্ামার (১৮২৫ ) 
উল্লিখিত লেখকদের শুধু সেই গ্রস্থগুলির উল্লেখ করা হইল, যাহার দ্বারা, 
বাঙালী পাঠকের চিত্ব-উন্মেম হইতে পারিযাছে। রামমোহনের আবির্ভাব- 
কালের মধ্যে বাঙালীর প্রাণে যে নবর্জ' নৈর জোয়ার উচ্ছৃসিত হইয়াছিল, 
উল্লিখিত গ্রন্থগুলি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে প্রধানত: ভূগোলঃ 
ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্ধা, প্রাণীতত্ব--মাহষের কৌতূহল 
চরিতার্থ হয়__এমন বৈজ্ঞানিক বিষয় অবলম্বনে এই গ্রস্থগুলি রচিত হয়। 
বাঙালী ভারতবর্ষের ইতিহাসে আপনার অতীত এঁতিস্ব সম্বন্ধে নৃতন চেতন! 
লাভ করিয়াছে, ভূগোলবৃত্বান্তে বিশ্বপরিচয় সপ্বন্ধে কৌতুহলী হইয়াছে, " 
পদার্থবিজ্ঞান, «রসায়ন ও শারীরতন্তের পুস্তক পাঠ করিয়া জগৎ ও জীবন 
সম্বন্ধে অনেক রহন্তের সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছে। রামমোহনের আবির্ভটে 
যে চিত্ব-্,্তি ঘটিল, তাহার পশ্চাতে এই ্রস্থগুলির প্রভার্বও অস্বীকার করা 
যায় লা। প্রাণী ও অপ্রাণী-জগতের প্রতি বাস্তববোধের উৎপত্তি হইল, 
চিত্তবৃত্তি প্রধানত; যুক্তির দ্বারা চালিত হইতে লাগিল উল্লিখিত গ্রস্থগুলি 
এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে । কোন কোন গ্রন্থের একাধিক সংস্করণে 
ইহাদের জনপ্রিয়তার অসংশয় প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে। 


১৩৩ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


শ্রীরামপুর মুদ্রপশিল্পের কেন্ত্র হইলেও কলিকাতায় মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
.দ্রশ বৎসরের মধ্যে বাংলা ও অন্ান্ত প্রাদেশিক ভাষায় (প্রধানতঃ হিন্দী ও 
উর্দ, ) গ্রন্থ মুদ্রণে কলিকাত৷ ধীরে ধীরে প্রাধান্য অজ্জন করিতে থাকে। 
১৮১৯ সালের ২০এ ফেব্রুয়ারী সমাচার দর্পণের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পগত 
দশ বৎসরের মধ্যে, আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে ।”* তাহা 
হইলে ১৮০৯-১০ সন হইতে কলিকাতায় ছাপাখানার কাজ ,চলিতেছিল । 
আবার ১৮৩০ সনের ০এ জানুয়ারী তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশ যে, 
“এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গাল! পুস্তক মুদ্রিত করণের প্রথমো- 
ছোগের কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে***1”৮ অর্থাৎ ১৮১৪ সন হইতে 
কলিকাতায় বাংল! ছাপাখানায় রীতিমত গ্রস্থাদি মুদ্রিত হইতেছিল। তারিখ 
লইয়া সামান্ত ইতরবিশেষ থাকিলেও কলিকাতা ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই 
যে গ্রস্থ প্রকাশনার কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৮১৭- 
৩৩ সনের মধ্যে কলিকাতায় বাংলা ভাষায় যত গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল ও 
শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় আসিয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে অভিধান জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ আধিক্য দেখা যায়। নিম্নে এইরূপ 
কয়েকখানি সংস্কৃত, বাংলা বা বাংলা-ইংরাজী অভিধানের নামোল্লেখ করা 
যাইতেছে £ 
১। “পীতান্বর শর্মার অমর সিংহরূত অভিধান (১৮১৮ )। 
॥ ২। রাধাকাস্ত দেবের শব কল্পদ্রম । ১৮১৫ খীঃ অবের কাছাকাছি 
সময়ে ইহার মুদ্রণ আরম্ভ হয় । ১৮১৯-এর সমাচার দর্পণে প্রকাশ, “এইক্ষণে 
মোং কলিকাতায় শ্রাযুক রায় রাধাকান্ত দেব এক নৃতন অভিধান করিয়৷ ছাপা 
করিতেছেন । আমরা শুনিয়াছি যে, চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অগ্যাপি 
অর্ধ হয় নাই |”৯ 
৩। ডাঃ উইলসনের সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান (১৮১৯)! 
 ৪| ক্যাপ্টেন কেলি অনূদিত মেদিনী অভিধান (১৮২০ )। 
৬1 রামকমল' মেন ও ফেলিক্স কেরীকুত ইংরাজী-বাংলা অভিধান 
€১৮২১)। 
৬। প্রোণকঞ্ণ বিশ্বাসরুত প্রাণকফ শবাম্বুধি (১৮২২ )। 
৭।| মেগ্ডিসকৃত জনসন্দ ডিক্স্যানারি, ইংরাজী ও বাংলায় গৃহীত (১৮২২)। 
৮। হপ সাহেবরুত বন ডেকসিয়ানরি (শ্রীরামপুর )। 
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৯। রামকমল সেনকৃত ডাক্তার জানসান সাহেবরুত ইংরাজী ডেক- 
লিয়ানরি (১৮২৫ )। | 
১০। ইংরাজী অর্থের সহিত নাগরী অক্ষরে ছাপা অমরকোষ (১৮২৫ )। 

১১। জানসেন ডেকসিয়ানারী বাঙ্গালা সমেত (১৮২৬)। বহুবাজার 
লবেগ্র সাহেবের প্ররেসে মুদ্রিত |” 

ইংরাজী ও সংস্কৃত. অভিধানের প্রতি যেমন নিষ্ঠা জাগিলঃ তেমনি আবার 
ব্যাকরণের দিকেও অনেকের দৃষ্টি আকুষ্ট হইল। বস্তুতঃ এতাবৎকাল কেরীর 
বাংলা ব্যাকরণই শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ছিল। রামমোহনের ব্যাকরণ 
অনেক পরে প্রকাশিত হয়। ক্রমে ব্যাকরণের প্রতি সকলের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইল। ১৮২১ সনে মুগ্ধবোধ কৌমুদীর অহ্ৃবাদ, এ সনেই 
রাধাকাস্ত দেবের ব্যাকরণসহ মংস্কৃত উপাখ্যানের অনুবাদ (সমাচার দর্পণ, 
১৮২১, ৩০শে জুন) এবং কিড সাহেবের ব্যাকরণ প্রকাশে ক্রমেই বুঝা 
যাইতেছে যে, সংস্কৃত ও ইংরাজী ব্যাকরণের প্রতি সকলের কৌতূহল জাগ্রত 
হইয়াছে । ১৮২৬ সনে রামমোহনের 49861788165  019710087 17 006 
ঢ.081151) [807£4886” প্রকাশিত হইলে € ইউনিটারিয়ান প্রেস) বাংল! 
ভাষার ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক ভাষাবোধ আরও একটু অগ্রসর হইল বটে,* 
কিন্ত ইংরাজী-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ইহা হইতে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিত 
না। রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পণ ১৮৩৩ শ্রী অন্দে স্কুলবুক সোসাইটা 
হইতে তাহার “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” প্রকাশিত হইলে জনসাধারণ বাংলা তাষ৷ 
শিক্ষার সত্যকারের সুযোগ লাভ করিল । 

এই সময়ে কলিকাতায় অনেকগুলি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কতিপয় 
ুদ্রাযস্ত্রের উল্লেখ কর! যাইতেছে £ 

কলুটোলার ভবানীচরণের চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়, বহুবাজারের লেবেগুর 
সাহেবের ছাপাখানা, মীরজাপুরের সম্বাদ তিমির নমক ছাপাখানা, শাখারি 
টোলার মহেন্ত্রলাল ছাপাখানা, মীরজাপুরের মুনশী হেদ্বাতুল্লার ছাপাখানা, 
বারাশনী আচাধ্যের আড়পুলিস্থিত ছাপাখানা, ্রীরামপুরের নিকট বহেড়। 
গ্রামে “বঙ্গাল গেজেট? খ্যাত গঙ্গাকিশোর তট্রাচার্য্যের ছাপাখানা, আড়পুলির 
হরচন্ত্র রায়ের প্রেস, শাখারিটোলার বদন পালিতের প্রেস, শোভাবাজারের 
বিশ্বনাথ দেবের প্রেস, এনটালির পীয়াস”সাহেবের ছাপাখানা, শ্রীরামপুরের 
নীলমশি হালদারের ছাপাখানা; শ্রীরামপুর রত্বাকর যন্ত্রালয়, কলিকাতার 


১৩২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বঙ্গদৃত যন্ত্রালয়, চোরবাগানের রামকৃষ্খ মল্লিকের যন্ত্রালয় মথুরানাথ মিত্রের 
যন্ত্রালয়, পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়, মহিন্দিলাল যন্ত্রালয় প্রভৃতি |১* 

উল্লিখিত মুদ্রাযন্্ব হইতে যে প্রটুর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা 
সহজেই অশ্থমেয় ; অবশ্থ তাহার প্রায় সবগুলিকেই মহাকাল তাহার সম্মার্জনীর 
আঘাতে বিশস্বৃতির পরপারে নিক্ষেপ করিয়াছে। তৎকালীন সাময়িক 
পত্রিকায় “নূতন পুস্তক” প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি পাঠেই শুধু তাহাদের নামমাত্র 
উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে শুধু নামগুলি উল্লেখ করিলেই তৎকালীন 
কলিকাতার একশ্রেণীর পাঠকের চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

পুরাণ, স্মৃতি ও জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুবাদ ব্রাহ্গণ-পণ্ডিত সমাজে অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু রিরংসাবৃত্তি-উদ্বোধক পুস্তিক! এবং তন্ত্র নামধেয় 
আদিরসাত্বক রচনাগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮২৪ সনে 
প্রকাশিত প্রাণতোষিণী নামধেয় লতা, মুণ্ডমালা, মৎন্যস্থক্ত, মহিষমদ্দিনী, 
মায়াতন্ত্র মাতৃকাতেদ; মাতৃকোদর, মহানির্বাণ, মালিনী-বিজয়, মহানীল 
তন্ত্র ও মহাকাল সংহিতা, মেরুতন্ত্রর তৈরবীভূতডামর, বীরতদ্রঃ বীজ- 
চিন্তামণি, একজটা নির্বাণতন্ত্র, তারারহম্য এবং আদিরসাত্বক রতিমঞ্জরী 
(১৮২৫ ), চৌর পঞ্চাশিকা (১৯২৬), শৃঙ্গার তিলক (১৮২৬), রসমঞ্জরী 
(১৮৩০ ), পদাঙ্কদ্ৃূত (১৮৩০ ), বিদ্যাস্থন্দর (১৮৩০ ) নলদময়স্তী ( ১৮৩০ ১, 
প্রভৃতি পুস্তক-পুম্তিকাগুলি অমেধ্য আহার্য্যের মত জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। একদিকে যেমন রামমোহন ও তাহার বিরোধীদল তর্কবিতর্কের 
দ্বারা বাঙালীর বহুকালক্বপ্ত ধীশক্তিকে খরতর করিয়া তুলিতেছিলেন, 
শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোলগুলি জনচিত্তে বৃহদৃবিশ্ব 
মন্বন্ধে কৌতুহল সঞ্চার করিতেছিল, নান! পত্র-পত্রিকায় বিশ্ব ও স্বদেশ সম্বন্ধে 
নানা সংবাদ বাহির হইতেছিল এবং জগতের চলোম্ষিমুখর প্রাণধারা 
গৃহগত-প্রাণ বাঙালীরু অলস-জজ্জর জীবনে নবীন কত্্মান্ছম বহিয়া 
অ্ধনিয়াছিল” ঠিক তেমনি আবার তাহার পাশে সমাস্তরাল রেখায় আদিরসের 
পৃতিগন্ধদুষিত পঙ্ষক্রোতও বহিতেছিল। বাঙালীর যে-মন কবিগান-থেউড়গানের 
ধূল্যবলুষ্ঠিত ধূলোট উৎসবে মত্ত হইত, সেই মনই আদিরসাত্রক ফ্লোক পাঠে 
জান্তব উল্লাসের উত্তেজনায় উচ্্রসিত হইয়া! পড়িত। সাধারণ বাঙালীর উগ্র 
আদিরস-্প্রীতির উদাহরণ দিতে গিয়। “সমাচার দর্পণে"র এক পত্রপ্রেরক ছঃখ 
করিয়া বলিয়াছিলেন £ 


রামমোহনের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ১৩৩ 


পসংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিদ্ান্নন্দর ও রতিমপ্রত়্ী ও রসমগ্ররী প্রভৃতি আদিরস 
ঘটিত যে যে খ্রস্থ ছাপ! হইয়াছে তাহ বাবুদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসর মূল্য 
প্রদান পূর্বক গ্রহণ করিয়। দিবারাত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন কিন্তু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্গণ 
তিথিতন্তবের অন্তরতি কর্মলোচন নামক এক গ্রস্থ অতি যত্বে ভাষাতে পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত 
৫০০ গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টোতেও শতা নধি গ্রস্ শিষ্টবিশিষ্ট লোক ঘর আদৃত হওয়াতে 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের খণশোধ মাত্র হইয়াছে সে গ্রন্থের মূল্য 1, আধটাকার উত্ধনহে। এই গ্রস্থ 
আধুনিক বাবুজীজ্মহাশয়দিগের নিকটে লইয়! গেলে প্রথমতঃ আদিরসঙ্ঞানে হন্তে করেন পরে 
কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়| দুরে নিক্ষেপ করেন তাহার ব্যস্ততা! দেখিয়া 
নিকট লোকের! জিজ্ঞাস। করিলে কহেন যে বাহারে বেটাদিগের অস্ঠ কোন কর্ম নাই যে 
গ্রন্থ করিয়াছে ই! পড়! তাল নহে যেহেতু না জানিয়! কর্ম কর! ভাল জানিয়! করিলে দোষ হয় 
অতএব এ গ্রন্থ ভাল মানুষে পড়ে না ।”১১ 


এই আদিরসের ধারা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া! আসিলেও ইহা! নিঃশেষে 
বিলুপ্ত হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। স্বয়ং ভবানীচরণের তিনখানি “বিলাসাখ্য? 
পুস্তিকাঁ_বিশেষতঃ তাহার “দূতী বিলাসের” রুচির স্কুলতা ভারতচন্দ্রকেও 
অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । রামমোহনের প্রতিযোদ্ধাঃ ধর্মসভা”র সম্পাদক, 
বিভিন্ন শাস্গ্রন্থের অনুবাদক ও প্রচারক, তৎকালীন সমাজে অতিশয় প্রতিষ্ঠাপন্ন 
ভবানীচরণ যখন স্বনামে এইরূপ একখানি গণিকাতন্ত্ের পুস্তিকা রচনা করিয়া, 
প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, তখন অন্ঠের কথ সহজেই অনুমেয় । 
রামমোহনের মৃত্যুর তিনবৎসর পরে প্র শিত কালীকঞ্চদাসের “কামিশীকুমার, 
(১৮৩৬) নামক আখ্যানের বিষয়বস্্ব ন্যক্কারজনক; কুৎসিত আদিরসের 
পঙ্কতিলক ভালে লেপিযা এই সমস্ত রিরংসা-সংহিষ্তা মমাজে যথেচ্ছ প্রচার 
লাভ করিত। 

আমাদের অনুমান, রামমোহনের ব্রহ্ষঘভা, ভবানীচরণ ও রাধাকাস্ত দেব 
বাহাদুরের ধর্মসভ!, নব্যবঙ্গের জ্ঞানসন্দীপন সভা, বঙ্গরঞ্জিনী সভা এবং সংবাদ- 
পত্রের ধর্ম ও গ্রমাজনীতির আলোচনা, তর্কবিতর্ক সমাজের উচ্চশ্রেণী-সমারূ 
ইংরাজীশিক্ষিত অথবা সংস্কৃতশিক্ষিত বিদ্বন্মগুলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলু। 
নিয়স্তরে পুরাণ অথবা আদিরসের নিরুদ্বিগ্ন চষ্চ! চলিতেছিল। মমাজের এই 
ছুই স্তরের মধ্যে তখনও সেতু রচিত হয নাই । 


1৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


॥ ২ ॥ 


রামমোহনের সমসাময়িক বাঙালী সাহিত্যিক 


রামমোহনের সখসাময়িক কালে ধাহারা সাহিত্য চচ্চা করিয়া এখনও 
লোকস্বতির অন্তরালে নির্বাসিত হন নাই, তাহাদের মধ্যে" গৌরমোহন 
বিদ্ভালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । ইহাদের কেহই বিশুদ্ধ সারস্বত এষণার বশবর্তী হইয়! সাহিত্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হন নাই । প্রধানতঃ রাধাকাস্ত দেববাহাছুরের নির্দেশে এবং এদেশের 
উচ্চবংশীয়। মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত শ্রীমতী কুককে সাহায্য করিবার 
অভিপ্রায়ে ১৮২২ সালে গৌরমোহন বিগ্ভালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' কলিকাতা 
স্কলবৃুক সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত হয় । কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের অধিকাংশ 
রচনাই শাস্খগ্রস্থ । রামমোহনের বিরুদ্ধে রচিত “পাষণ্ড পীড়ন” (১৮২৩) 
নিতান্তই কটু তকমাত্র। ভবানীচরণের “কলিকাতা কমলালয়” “নববাবু 
বিলাস”, “নববিবি বিলাস" ও “দূতীবিলাস” বোধ হয় সর্ব প্রথম চেতন 
'শিল্পস্ষ্টি ; যদিও ইহান্তে কলিকান্তার সামাজিক অনাচার বর্ণনাই প্রাধান্য 
পাইয়াছে। ভবনীচরণের সাহিত্যপ্রতিভা ব্যঙ্গমূলক বলিয়া এই পুস্তিকাগুলিতে 
ঈষৎ তিক্ত ব্যঙ্গরসের উৎসার ঘটিয়াছে। এই তিনজন লেখকের মধ্যে 
রামমোহন ও নবধুগের প্রভাব কী ভাবে ক্রিযাশীল হইয়াছে, তাহা আলোচনা 
করিয়া দেখা যাক। 


গৌরমোহন বিস্ভালঙ্কার_ স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্যই গৌরমোহনের 
স্ত্ীশিক্ষা বিধায়ক” প্রকাশিত্ত হয় । তিনি বহুদিন স্কুলবুক সোসাইটা ও স্কুল 
সোসাইটার সহিন্ত জড়িত ছিলেন * কাজেই শিক্ষা ব্যাপারে তাহার আস্তরিক 
আকর্ষণ ছিল, তাহাতে স.ন্দহ নাই । সে যুগের বিচিত্র চরিত্র রাধাকাত্ত দেব- 
বাইশছুরের নির্দেশে এই পুস্তিকা রচিত হয়। রাধাকাস্ত ছিলেন রামমোহনের 
প্রতিষ্পঞ্ধা, ধর্শতার" মধ্যমণি, সতীদাহ প্রথার ঘোর সমর্থক ;_আবার 
হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে একাস্ত উৎসাহী 
গৌরযোহনের শ্্রীশিক্ষ! বিধায়ক” বহুদিন রাধাকাস্ত দেববাহাছরের নামেই 
চলিয়াছিল। তাহার জীবনীতে তাহার সামান্য ইঙ্গিত আছে। তবে গৌর- 
মোহনই যে এই পুস্তকের রচয়িত', তাহার নানা প্রমাণ আছে ।১৭ গ্রন্থটি 
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অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল ; কয়েকমাসের ব্যবধানেই ইহার পুনমু্রণের 
প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং ছুই বৎসরের মধ্যে ইহার তৃতীয় পুনলিখিত 
সংস্করণ স্থলবুক সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার পরেও এই ক্ষুন্্র 
পৃশ্তকখানির আরও অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল । চার্চ মিশনারী সোসাইটীর 
পৃষ্ঠপোষকতায় কুমারী কুক (পরে শ্রীমতী উইলসন) গ্ুঁনেকগুলি বিদ্যালয় 
স্বাপন করিয়া ছিলেন। এই সমস্ত কারণে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি জনসাধারণের 
দৃ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং মেই জন্য সামান্য সময়ের ব্যবধানে এই পুস্তিকাটির 
এতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল ; কারণ ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া বালিকাদের একমাত্র 
পাঠ্য পুস্তক রূপে পরিগণিত ছিল। 
আরও একটা কারণে এই পুস্তিকা এত জনপ্রিয় হইয়াছিল। রাম- 

মোহনের আবির্ভাবের ফলে যখন শিক্ষিত বাঙালী আপনার প্রাচীন এতিম্বের 
প্রতি এদ্ধান্থিত হইয়। উঠিয়াছিল, তখন মিশনারী মহিলাদের দ্বার! হিন্দুর অস্তঃ- 
পুরিকাদের বিদ্যাত্যাস অনেকেই বিশেষ শ্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। 
রাধাকাস্ত দেববাহাছুরও ইংরাজমহিলাদের স্কুলে হিন্দুবালিকার অধ্যয়ন 
সমীচীন বোধ করেন নাই । যখন গৌরমোহন এই পুস্তিকায় নানা পৌরাণিক, 
এতিহাসিক ও সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে দেখাইলেন যে, ইংরাজ আগমনের, 
পূর্ব হইতেই বাংলা তথা তারতবর্ষে নারীশিক্ষার ধারা বহমান ছিল, তখন 
শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে নারীশিক্ষার প্রাত অস্থা ফিরিয়া আসিল । তাহার! 
এই মনে করিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে, স্ত্রীশিক্ষ! “কুমারী কুক প্রভৃতি মিশনারী 
মহিলাদের দান নহে? বহু প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে স্ত্রীশিক্ষ। প্রচলিত 
ছিল। রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে যে এঁতিস্ব-চেতনা আমাদের মধ্যে ক্রমে 
স্পষ্টতর হইতেছিল, গৌরমোহনের এই পুস্তিকার মধ্যে তাহা এষ্কিহাসিক 
গৌরব লাত করিল। উপরস্ত পুস্তিকাটির ভাষ! অত্যন্ত সহজ, বিশেষতঃ তৃতীয় 
সংস্করণে সংযোজিত “তুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন* নামক নাট্য লক্ষণাক্রাস্ত 
অংশটুকু বাস্তবিক সাহিত্য-গণান্বিত। একটু দৃষ্টান্ত দেয়৷ যাইতেছে ঃ 

প্র। হায় কেমন ছুঃখের কথ। দিগ্গি। ভাল প্রায় সকল গারেই তে! পাঠশাল! আছে, 
তবে কল্টার! আপনারাই সেখানে পিক্না কেন শিখেন।। তবে তে! বাল/কাল থাকে কোর 
স্থানে যাইবার বাধ নাই। 

উ। হেদেদেখদিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয়না । বদি ছোট ২ বসার বাটীর 
বালকের লেখাপড়। দেখি! সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তান? 
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অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহেষে এই মন্দা ঢেট ছুড়ি বেটা ছেলের মত 
লেখাপড়া শিখে, এ ছু'ড়ি বড় অনৎ হবে । এখন এই, শেষে ন! জানি ক্রিহবে। যেগাছবাড়ে 
তাহার অস্কুরেই জানা যাঁয়।-_-১৮২৪ সালের তৃতীয় সং, পৃ ৩-৪ 

এই অংশ পাঠ করিতে করিতে মাঝে মাঝে কেরীর “কথোপকথনে”র কথা' 
স্মরণ হয়। রামমোধনের রচনাও /গীরমোহনের এই ক্ষুপ্র রচনাটির মত 
সুখপাঠ্য নহে । গৌরমোহনের “কবিতামুতকুপ” (১৮২৬) নাঙ্ক বালক- 
পাঠ্য হিতোপদেশের অন্রবাদও বেশ সহজবোধ্য ও শিশুমনের সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত ।' 

কাশীনাথ ভর্কপঞ্চানন-__“পাষণ্ড পীড়নে”র ছন্বেশী লেখক কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চানন রামমোহনের সমসাময়িক এবং তীহার প্রতিদ্বন্দ্বী । প্রসিদ্ধ 
স্বার্ত পণ্ডিত কাশীনাথ অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, সর্বোপরি বাংলা গছ্ছে 
বিস্ময়কর দক্ষতা সত্তেও রামমোহনের প্রভাবান্িত বাঙালীর নব জীবনোল্লাসের 
মূলরহস্ত অনুধাবন করিতে পারেন নাই । ইংরাজী ভাষার সহিত অপরিচয়ই 
ইহার প্রধান কারণ। যিনি মাত্র ৪০২ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের বাংল! বিভাগের সহকারী রূপে প্রবেশ করেন, শুধু পাপ্ডিত্যের দ্বারা 
সংস্কৃত কলেজের স্ৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং মাত্র একবৎসর শ্বৃতির 
অধ্যাপনা! করার পর চব্বিশ পরগণ! জিলার জজপগ্ডিত নিযুক্ত হন, তিনি যে 
সাধারণের উর্ধে ছিলেন, তাভা হ্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু রামমোহনের 
মতের প্রতিবাদ করিয়! তিনি ছুইখানি বিতর্কমূলক পুস্তক “বিধায়ক নিষেধকের 
সম্বাদ' এবং “পাষণ্ড পীড়ন”, দার্শনিক খ্রস্থ “পদার্থ, কৌমুদী” (১৮২১) এবং 
'আন্নতন্তব কোমুদী” (১৮২২ ), অর্থাৎ কষ্জমিতের “প্রবোধ চন্দ্রোদয়েশর অন্থবাদ 
ভিন্ন আর কিছু লিখিয়া যান নাই । তিনি রামমোহনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
"করিয়াছিলেন, াভার যুক্তির খরধার অল্প ছিল না; তবে ব্যক্তিগত আক্রমণ 
মাঝে মাঝে ভব্যতার শীম] ছাড়াইয়| গিয়াছে । কিন্ত তাহার ভাষার প্রবল 
প্রাণশক্তি প্রারই চল্তি প্রবচন ও বাগভঙ্গিমাকে আশ্চর্য্য শক্তির সহিত 
স্বকার করিয়া লইয়াছিল। “তাক্ত তব্বজ্ঞানীর” প্রতি তাহার কটুক্তি মাঝে 
মাঝে অতি তীব্র হঈলেও, ভাষার সাহিত্যগুণের জন্তই ব্যক্তিগত আক্রমণও 
পরম উপাদেয় হইয়াছে । “াদগ্ু গীড়নে'র একস্বলে তিনি অজ্ঞাতসারে 
সমাজবোধের দ্বারা চালি'ত হইয়া, জনসাধারণের বাণীই ভগবদ্বাণী (৬০ 
(০1১11) ০%. 1061)--এই অচিস্তনীয় বাণী প্রচার করেন। 
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করিতে পারে নাই। তবানীচরণ, কাশীনাথ তর্ক্পঞ্চানন, রাধাকান্ত দেব- 
বাহাছ্বুর আসন্ন ঝড়ের সক্ষেত গুনিতে পান নাই। রামমোহনের বজ্বাণী 
বহুদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত আবিভূর্তি 
হয়! সেই যুক্তিবাদকেই নূতন আকারে সাহিত্য ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 


পাদ'্টাক! 


১। নগেন্্রনাথ চটোপাধ্যায়-_মহাজ্সা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, 
পৃ ৪৭৩-৭৪ 


২। ভবানীচরণ ইংরাজী ভাষা ভালই জানিতেন। তাহার প্রভু হ্বার 
সাহেব তাহ!র সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “'91)981708 £০০৭ [1081181). ৮. 

৩। বিদ্বেষূলক কয়েকখানি পুস্তিকার নামোল্পেখ করা যাইতেছে : 

1, 11084 71209176776 7000576--(4 ৮815 5৪108016 63700516107 


800. 80101108010) 6০ 70700090 ৪0191516100 01 1290175 01890099 ৪৮ 
£১039108, 005 08195). 


2,776 962৫1 07199194507, (& ৪ 000018 101609 ০৫ 0০9৮৮ 
9%:10081106 6179 02101933101 ১5109 ]707900 10091086020 800. 750098 
০1881586100, 800. 199012)13)6100106 619 98189586101) ০0100197186) 

9 77760719708 £8 29৮78 ০ 1901৫ ? 

4, 4 166667 715500907810 171701. (& 9109019 6280% 1705 
30011081080, 8স011)16108 6109 10189৮5 011009122, &100 6179 11090080209 


০01 609 80000 91)886788,) 800 9966106 10:৮1 8108 6:09 10089808 ০01 
9%1580100.) 


__এই পুস্তিকাগুলি শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। 
৪1 13100101981) 0151010097--1755197% ০ 20850008 270%07 
969, 
&1। সংবাদপত্রে সেকালের কথ, প্রথম খণ্ড পৃ ৪৩১ 
[.09170706077-7756 1 78181070, 1068807% 057 77656561966 ৫ 
86150$080%8 680. 8৫০, 
৬। [0 [0:65615%0--07 0706 27080694800 476 0605906 ০/ 
17286. 0 9 
[41 সংবাঘপন্ে সেকালের কথা, ১ম, পূ ৬৭ 


১৪২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধা ও বাংল! সাহিত্য 


৮। এ, পু ৯৬ 
৯। এ, পৃ৬৭ 
১০। এ, হইতে সঞ্চলিত 


১১। “সমাচার দর্পণ ২২ এ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩ 

১২। ছুশ্রাপ্য গ্র্ালার অন্তভূক্তি 'স্ীশিক্ষ! বিধায়কে'র ভূমিকা ত্রষবয 

১৩। ব্রজেন্ত্রনাথ সম্পার্দেত 'পাষও পীড়নঃ, পৃ ৭৭ 

১৪। এ সম্পাদিত 'কলিকাত! কমলালয়ে*র ভূমিকা হইতে গৃহীত। 

১৫। তবানীচরণের গ্রন্থ সম্পর্কে এই লেখকের “উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও 
ৰাংলা সাহিত্যে” বিস্তারিতভাবে আলোচন! কর! হইয়াছে। 

১৬। ব্রজেন্রনাথ সম্পাদিত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা"র অস্ততুক্তি ভবানীচরণ 


বন্দ্যোপাধ্যায় নামক পুক্তিকার ২৪ পৃষ্ঠা দ্রব্য। 





তৃতীয় পর্বব 


॥ ভাবদন্য ।। 


প্রথম অধ্যায় 
সাংস্কু তিক পটভূমিকা 


পূর্ববর্তী পর্কে আমর! রাজা রামমোহনের সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যের 
স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং এই যুগসাহিত্যের অস্তরালবর্তী বাঙালী-জীবনের মর্মশকথ! 
উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছি। রামমোহনের বিছ্যুৎসঞ্চারী অলোকসামান্ত" 
প্রভাবে দীর্ঘকাল-প্রস্থপ্ত বাঙালী জাতির তামসিক চিস্ততলে প্রচণ্ড আঘাত 
অনুভূত হইয়াছিল। হিন্দুকলেজ ও রামমোহনের প্রভাবের ফলেই বাঙালী 
জাতির ও ১৯শ শতকের বাংল! সাহিত্য সম্পূর্ণ নৃতন জীবন লাত করিল ৷ 
রামমোহন যাহার স্থচন! করিয়া যান, পরবর্তীকালে তাহাই নবনব শক্তিমানের 
স্পর্শে আসিয়! অভিনব কায়াকাস্তি লাভ করে । শ্রীমতী কোলেট রামমোহন 
সম্বন্ধে যথার্থ বলিয়াছেন £ “1২800100110 5081505 11) 17196015 83 01১ 
11515 0101056, ০৮৪০: 11010711018 10028151163  £010 1061 
00100923077 70956 0০ 1061 11708150181016 £00016., 

রামমোহন বাঙালীর পুনজ্জাগৃতির পুরোধা : বাংলা সাহিত্যের মর্ধমূলে 
তিনি যে যুক্তিবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনার বারি নিষেক করিয়াছিলেন, 
তাহারই ফলে পরবর্তী প্রায় পঁচিশ বৎসরের (১৮৩৩স”১৮৫৭) বাংল! সাহিত্যে 
বাঙালীর সেই জাগ্রত চিত্তের অতন্দ্র পিপাস! ক্রমেই তীব্র হইতে থাকে । 
১৮৩৩ হইতে ১৮৫৭, অর্থাৎ রামমোহনের তিরোধান ও ইস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানীর 
সনদের মেয়াদ বুদ্ধির বৎসর হইতে সুরু করিয়৷ সিপাহী বিদ্রোহ পর্যস্ত--মোট 
পঁচিশ বৎসর কাল বাংল! সাহিত্যের প্রাণতত্ব আলোচন! করিলে দেখা যাইবে 
যে, যদিও এই কালের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কোন অভিনব হ্ির স্পর্শ 
পাওয়| যায় নাই, তথাপি বাঙালীর মনোজগতের প্রস্তক্ষ পরিচয় পাইতে 
হইলে এই পঁচিশ বৎসরের সাহিত্যের মধ্যেই তাহার অস্থসন্ধান করিতে হইবে 
এবং এই যুগের সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটে বাঙালীর মনকে আবিষ্কার করিতে 
হইলে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও লমাজ-জীবনের পরিচয় লইতে হুইবে। আমরা 
আলোচ্য গ্রন্থের প্লাখম পর্কোর তবন্ততুক্তি ভূমিকাংশে দেখিয়াছি. বেঃ প্রাচীন 

টু 


১৪৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে মাটি ও রাষ্ট্রের সব সময়ে প্রত্যক্ষ ষোগ ছিল না; 
অনাধূনিক বাংল! সাহিত্য একাস্তভাবে দেবপ্রধান ; মাটি ও মানুষের স্থান 
সেখানে সন্কুচিত। তাহারই জন্ত বাংল! দেশের উপর দিয় যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্র- 
বিশৃঙ্খলার শ্রোত বহিয়৷ গ্সেলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙ্জা সাহিত্যে 
তাহার উত্ভাপ প্রায়ই অহৃভূত হয় নাই। কিন্ত ১৯শ শতাব্দীতে মুরোপীয় 
জীবনধারা বাঙালীর শুখস্বপ্ত অলস তন্দ্রাকে বঢভাষে আঘাত করিল; 
বাঙালী যুরোগীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসাদ লাত করিয়া জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে 
কৌতূহলী হইয়া উঠিল, বাস্তবপরিবেশ সম্বন্বেও অনবহিত রছিল না। তাই 
“আহিত্যের পশ্চাপট আলোচনা করিতে হইলে সমসাময়িক রাষ্্রজীবন, 
অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও সমাজসমস্যার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সন্ধান করা প্রয়োজন । 


(৯ || 


সমসাময়িক রাষ্্রজীবন 


খায় ১৮৩৩ অব হইতে খীঃ ১৮৪৭, প্রায় পঁচিশ বৎসরের ভারত- 
ইতিহাস আলোচন! করিলে দেখা যাইবে যে, ১৮৩৫ খ্রীঃ অবে বেন্টিংক ভারত 
ত্যাগ করিবার “পর লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতবর্ষের গতর্ণর জেনারেল হুহয়া 
আগমন করিলেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিজয় শকট উদ্ধতবেগে তারতের 
সর্বত্র অব্যাহত গতিতে বহিয়া চলিল। বেন্টিংকের সাত বৎসর ব্যাপী 
শাসনের ফলে অনেকগুলি সমাজসংস্কার সাধিত হইয়াছিল। প্রথমেই 
গণখশের (80115 7060 কথ! উল্লেখযোগ্য | বেন্টিংকের শাসন কালের 
মধ্যেই এই গণধপের পরিমাণ হ্রাস পায়, ব্যয়সঙ্কোচের ফলে সরকারের 
তহবিলে কিছু উদ্বত্ত থাকে। কাজেই বের্টিংক ভারত ত্যাগের প্রান্কালে 
দেশের চারিদিকে একটা মন্থর শান্তি বিরাজ করিতেছিল। কিন্ত অকল্যাণ্ড 
ও এলেনবুরোর উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে আফগান যুদ্ধে ব্যয় হয় প্রায় 
তের কোট্টি টাক! এবং সমস্ত ব্যয়ভার ভারতের স্বন্ধেই অপিত হয়। ১৮৩৯ গ্রীঃ 
অকে রণজিত সিংহের মৃত্যু হইলে শিখ সম্প্রদায়ের আত্মকলহের সুযোগ গ্রহ 
করিয়া লর্ড হািঞ্জ ও লর্ড ডালহোৌসী শ্রিখশক্তিকে নিজ্জিত করিয়। পাঞ্জাৰ 
অধিকার করেন (১৮৩৮)। ইহার অল্পপৃর্কে সিন্ধুর আমীরধিগের প্রতি বিশ্বান- 
ক্ষাকত) ররিয়! ইংয়াজ সেই অঞ্চলও অধিকার করির! লহয্কাছিল । ১৮৪৪ বনে 


সাংস্কৃতিক পটভূষিক! ঠউ৭, 


রেঙ্ছুন, প্রোম ও পে অধিকৃত হইলে উত্তর-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ধা পর্যয 
ভারতের সমগ্র ভূতাগ ইংরাজ অধিকারে আসিল। এই গ্রাস করণের 
(55015555072) রীতি ইংলগ্েের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভিরেক্টারবর্গ ১৮৩৪ 
সনেই স্বীকার করিয়া লন; ১৮৪১ মনে ইহার উপর অধিকতর গুরু 
আরোপিত হয়।৩ ব্রিটিশ বাণিজ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জক্ত এই ভূষিগ্রাসী নীতি 
অনুস্থত হৃইয়াছিল । ম্বত্ব লোপ নীতি? ৰা 2)০০0:176 ০1 1৫৪৩স্থর ফলে 
ভালহোৌসী নিয়লিখিত দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করেন £- 

মাগডবী (১৮৩৯), কোলাবা (১৮৪০), জলাউন (৮৪০), স্বরাট (১৮৪২), 
সাতার! (১৮৪৮), জৈৎপুর (১৮৫১), সম্বলপুর (১৮৬১), উদয়পুর (১৮৫২) 
নাগপুর (১৮৫৩), সিকিমের একাংশ (১৮৫০), কর্ণাটক (১৮৪৩), তাঞ্জোর 
(১৮৬৫), বেরার (১৮৫৩) অযোধ্যা 0৮৫৬) ও বাসি ১৮৫৩) 

ভালহৌসীর এই স্বত্বলোপের নীতি ভারতীয জনসাধারণকে শঙ্কিত করিয়া 
ভুলিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) মূলেও ইহা স্থগোপন প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ 
বৃদ্ধির কথা স্মঘরণীষ। ১৮১৩ খ্রীঃ অন্দে সনদের মেয়াদ বাদ্ধিত করণের সময় 
পার্লামেণ্ট ভারতে কোম্পানীর একচেটিয! বাণিজ্যাধিকার খর্ব করিয়া শুধু 
চীনে বাণিজ্য করিবার অহ্থমতি দেন। কিন্তু ইহার বিশ বৎসর পরে ১৮৩০হ 
অন্দে সনদের মেয়াদ পুনঃবৃদ্ধির সম কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার একেবারে 
লুপ্ত হইল; বণিকসন্প্রদায় কেবলমাত্র শাসন কার্য্যে ব্যাপূত থাকিবেন+ শ্রই 
মর্মে আরও বিশ বৎসরের জন্য অশ্থমতি পাইলেন । ইতিমধ্যে কোম্পানীর 
স্বরূপ বিলুপ্ত করিয! দেওয়া হইল এবং কোম্পানীর মূলধনের উপর শতকরা 
১০'৫% সুদ দিযা এঁ মূলধন শোধ করিয। দেওযাঁ হইতে লাগিল ।* 

১৮৬৩ সনে পার্লামেন্টে সনদের মেয়াদবৃদ্ধির প্রশ্ন উঠিল। বোর্ড অব 
ভিরেক্টারবগ্থের সভ্য সংখ্যা হাস কর হইল ; স্থির হইল আঠার জনের মধ্যে 
ছয় জনকে রাজ! মনোনীত করিবেন। সমস্ত চাকুরীও প্রতিযোগিতাসুক.. 
পরীক্ষার দ্বার! সাধারণের নিকট উন্মুক্ত হইল । ব্রিটিশ সরকার যে ধীরে ধীরে 
তারতবর্ধকে পার্লামেন্টের অধীনে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহান্েই 
তাহার হতনা হইয়াছে। এরই যে শাসনতন্ত্রগত রাজনৈতিক পরিবর্তন, 
উচিতিছিল । ফারণ ১৮২৯-৬৮ সালের মধ্যে ভায়ভীয়দিগকে গুটা 


১৪৯ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ. ও বাংলা সাহিত্য 


ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটারের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ফলে ইংরাজী 
শিক্ষার প্রতি লোকে আকুই হইল এবং এই শিক্ষপ্রণালী উচ্চ ও উচ্চমধ্যবি্ত 
সাজে বিস্তার লাভ করাতে. দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন সম্বন্ধে শিক্ষিত 
সমাজ সচেতন হইল। 

. ১৮৬৫ সনে সাওতাল বিদ্রোহীরা! সিছ ও কাহু নামক ছই ভ্রাতার নেতৃত্বে 
প্রধানতঃ- বাঙালী মহাজন ও কুশীদজীবীদের প্রতি খড়াহস্ত হইলেও শেব 
পর্য্স্ত এই উদ্দাম বিশৃঙ্খল! ইংরাজনরকারের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়। 
াওতাল বিদ্রোহ প্রশমিত হইলেও ডালহোৌসীর লাত্রাজ্যবাদী ভূমিলোলুপতার 
ফলে উত্তর ভারতের জনসাধারণ ও ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ শঙ্কিত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, এবং তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাহাদের অস্তরেও বিক্ষোভ ধূমায়িত 
হইতেছিল। ইতিমধ্যে মিশনারীদিগকে সেনাবাহিনীর মধ্যে গ্রীষ্টানধর্্ম প্রচারের 
অবাধ অধিকার দেওয়ায় সিপাহীদের মনেও স্বধর্মরক্ষা সম্বন্ধে শঙ্কা জাগিয়া- 
ছিল। গো ও শৃকর-চব্বিমিশ্িত কার্তজের সংবাদে এবং সামরিক বিভাগ 
কর্তৃক তাহ! অস্বীকার করার ফলে দেশীয় সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া (১৮৫৭) 
অতিবৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারত-সম্রাটরূপে ঘোষণা করে এবং ইংরাজের 
কবল হইতে ভারতের রাষ্রশাসন ছিনাইয়। লইবার চেষ্টা করে। তাহার 
উত্তাপ বাংলাদেশকেও স্পর্শ করিয়াছিল । কোন কোন জিলায় কিছু কিছু খণ্ড 
যুদ্ধ হয়, ইংরাজ কর্মচারী ও সাধারণ বাঙালী, সকলেই শঙ্কিতচিত্তে কালযাপন 
করিতে থাকে । বাকল্যাণ্ড সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন, ৮[€ »/1]1 0708 
০০ 56610 00801091015 2 51761601500 01001 00611706196 01 
60891 1185 65081১60 ০10)61 2000531] 0917861 0] 006 5618005 
80191610183101) ০0৫ 0010561.৬ 

সিপাহী বিদ্রোহকে বাঙালী ঘ্বণামিশিত শক্কার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল । 
তখনও ইংরাজ শাসনের প্রতি বাঙালীর অকুষ্ঠ বিশ্বাস ; কাজেই যে-সিপাহীগণ 
স*রাজ সরকারের শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনকে বিচুর্ণ করিয়া অরাজকতার বস্তা 
বহাইয়া দিতেছিল, সৈই সিপাহীদের প্রতি বাঙালী জনসাধারণের আদৌ 
সহানুভূতি ছিল না । পাবনার বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী, রংপুরের রাণী স্বণর্ময়ী, 
মুশিদাবাদের নবাৰ বাহাছর, ত্রিপুরারাজ প্রভৃতি ভূত্বামিগপ বিব্রত ইংরাজকে 
প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদাযও (ঢাকার নাজির 
গগরন্ধু ব্ছ এবং খাজ। আবুল গণি ও আবছুল আমের ) ইংরাজকে সাহাধ্যেয় 


সাংস্কতিক পটভূমিকা ১৪১. 


ব্যাপারেও মুক্ততৃন্ত হইয়াছিল । “হিন্দু পে্ট্রয়টে”র সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় 
সিপাহীদের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি ১৮৫৯ খ্রীঃ অবে “হিন্দু” এই হস্্নামে 
+ 176 11%£50625 27420801916) ০1 9628977767065 ০1 7৭ 266226769 
65610105652 2%747/£ 06 0%69162 ০7 21857-56” গ্রন্থে সগর্ধে 
বলিয়াছিলেন £ 41 ৪৪ 05০ £০76181 £০০৫ 1] ০৫ 006 2০০19- 
001 ৬101) 161000:50 005 90001655101) 06 09০ 10111275 
1000)5 0০90 01800108215 2100 021০90191. 

সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার কারণস্বরূপ তিনি কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী. 
বন্দোবস্তকেই নির্দেশ করেন । এঁতিহাসিকের ভাষায় £ ”[781151) (0138170:8 
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[10700300218 00 3116510 7525011960 00০ 911016 0 ১০০০৬ 
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ঈশ্বর গুপ্তও সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নাই; বরং এ বিদ্রোহের 
অন্যতম প্রধান নেত৷ নান] সাহেবকে ব্যঙ্গ করিযা বলিয়াছিলেন, 

সেট। তে৷ পুস্তি এ'ড়ে, দশ্তি ভেড়ে, 
নহি কর তারে। 

“সংবাদ প্রভাকরে'ও বিরূপ মন্তব্য করিয়! গুপ্তকবি লিখিয়াছিলেন, “তৃণের 
অনলে সমুদ্রকে তগ্ত করা, পাখার বাতাসে পর্বাতকে চঞ্চল করা; গোম্পদের 
জলে হস্তিকে মগ্ন করা, শ্গালের শব্দে সিংহকে ভীত করা, বালির বন্ধনে 
জলধির বেগকে বন্ধ করা যেমন কখনই সম্ভবপর নহে, সেইব্প হীনবল অবোধ 
বিদ্রোহী দলের বলের দ্বারা বিশ্ববিজযী ব্রিটিশ-বিক্রমকে খর্ব করা কোন 
মতেই বিশ্বাসের স্থল হইতে পারে না।” 


' সংবাদ প্রভাক্ষর, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৫৮ 


সিপাহী বিদ্রোহের সহিত সমগ্র জাতির যোগ স্থাপন*হয় নাই। ইংরাজী 
শিক্ষার মাদকরসে হতচেতন বাঙালী এই বিদ্বোহকে বিষম সামাজিক উৎপাত 
বলিয়। দ্বপা করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সিপাহী বিদ্রোহের উগ্রতা ততোধিক 
উ্র ইংরাজ-দমন-নীতির ঘবারা প্রশমিত হইল, ১৮৮ সালের ১ল নতেমর 
ভারতবর্ষ ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসিল। অবশ্য তাহার পরেও 
১৮৭৪ লাল পর্যন্ত ইট ইতি কোম্পানীর অস্তিত্ব বলায় ছিল।” পরে এই 


১$€ উনবিংশ শতাক্ষীর প্রথমার্থধ ও বাংলা সাহিত্য 


কোম্পানীর কার্ধ্যকাল ফুয়াইল এবং ক্রিটিশ জাতি ভারত লাজাজোর অধিকার 
নাত করিয়৷ বিশ্বে অন্ততষ শ্রেষ্ট রাষ্ট্রশক্তি বলিয়া! খ্যাতিলাত করিল । 
মার্শহ্যান ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী সম্বন্ধে যাহা বলিষাছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য £ 
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১৮৫৮ ত্রীঃ অন্দ হইতে ভারত শালনের যেমন আমূল পরিবর্তন শুরু হইল, 
ঠিক তেমনি আবার বাঙালীর সারম্বত জীবনেও নব জন্মাত্তর দেখ! দিল । এই 
সমষ হইতে ১৯শ শতকের নবীন আবির্ভাব জাতীষ এঁতিহকে অভূতূর্বব 
তাৎপধ্্য মণ্ডিত করিল। মধূস্থদনের আবির্ভাব, প্যারী ঠাদের “আলালের 
ঘরের হুলাল” মুদ্রণ, “সোমপ্রকাশের প্রকাশনায সাহিত্যেব ইতিহাসে 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিল। সিপাহী বিদ্রোহের অবলানের সহিত 
উনিশ শতকের বাংল! দাহিত্যের একটা যুগের লমাপ্তি হইল । 


প্ঈ২ ॥ 


বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন 


১৮৩৩ গর: অন্দের পর কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার একেবারে লু হইল 
বটে, কিন্ত বিলাতী পণ্যে বাংলার বাজার ভত্রিয়। উঠিল। ব্রিটিশ পণ্যকে 
্রীবৃদ্ধিশালী করিবার জন্ত আইন করিয়া তারতের পণ্য ও শিল্প-বাপিজ্যকে 
বিনষ্ট করিযা দিবার নীতি পুর্কোই অবলম্িত হুইয়াছিল। ইংরাজ বণিক 
কি ভাবে ভারতের শিল্পাদি নষ্ট করে, তাহার প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে ১৮৩৮ 
শ্০অন্দে প্রকাশিত মণ্টগোমারি মার্টিনের 4,95660% [101 হইতে £ 
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মাংস্কতিক পটভূমিকা ২৮: 

১৮৩৭ লালে £. 7. 811015 তাহার “০65৪. 08 70195 4 পিতা 
নামক ছে এই একই ভাবে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্ত বাংলার 
শিল্পবিলোপের কথ! বলিয়াছিলেন 1১১ এই সময়ে আমদানী ও রথাবউপশ্যের 
হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশ বণিকগণ মাত ২২% হারে ভাঁজ! 
ভারতে পণ্য পাঠাইত? কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাত পঈশ্য ইংলণ্ড পাঠাইনডে 
হইলে শতকরা! ৪০০% হারে শুন্ধ দিতে হইত।১২ সুতরাং সুতরাং ১৮৩৭ সালে 
যখন ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন তখনই এদেশের শিল্প 
বাণিজ্য প্রায় পূর্ণ অবনুষ্ধির পথে আসিয়া দাড়াইয়াছে। ফলে, যে ভারভু, 
শিল্পে ছিল বিশ্বের ঈর্ধ্যার পার, ১৯শ শতাব্দীর মধ্যতাগেই সেই ভারতই হইল 
কপার পাত্র এবং শিল্পপ্রধান দেশ ধীরে ধীরে কষিপ্রধান দেশে পরিপত 
হইল।১৬ ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে ( ১৮৮২ ) বোম্বাইয়ে ভারতীয়দের 
বারা কাপড়ের কল প্রতিষ্টিত হইলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভীত হইয়! শুধু লবণ 
ও মগ্য ছাড়া ভারতে আমদানীরুত অন্য সমস্ত বিলাতী পণ্যের উপর শ্রষ্ষ 
একেবারে তুলিয়া দিলেন। একদিকে ইংলণ্ড হইতে পণ্যন্্ব্য প্রোয় বিনা 
গুন্কে ভারতে আমদানী হইতে লাগিল, অপরদিকে বিলাতী যন্ত্রশিলের প্রত্ভাৰে 
তারতীয় জনসাধারণ বৃত্তিচ্যুত হইয়া পড়িল। বিলাতী যন্ত্রবিজ্ঞান ও যন্ত্র 
শিল্পকে “সমাচার চন্ত্রিক!” তীব্র ভাষাষ ব্যঙ্গ করিয়া লিখেন £ 

“কোম্পানী বাহাছুর এক্ষণে কলে কৌশলে রাজ্য করিতে বড় নিপুণ হুইয়াছেন। হে 
কোন কর্শ কলের দ্বারা হইতে পারে তাহার পুষ্ধানুপুঙ্খ করিতে ক্রচি করিবেন না এমত, 
বোধ হইতেনে। ইছাদিগের কলের কখা গুনির! কে না বিকল হুইহেন ধাহ! হউক 
ইংলভীর বাহাদুর দিগের কলবল ছলকৌশল সকলই প্রশংসনীয়। 

-সমাচার চঙ্জিকা; ১৮৪৩, ৩৩এ জ্যেষ্ঠ 

এই পত্রিকায় পরবর্তী সংখ্যায় *্কল্তচিৎ কলকৌশল ততুরন্ত” নাষক এক 
ছন্বেশী পক্জপ্রেরক ইংলগ্ড হইতে আনীত যন্ত্রবিজ্ঞানের বিষষ প্রতিক্রিয়! স্মরণ 
করিয়! বিশেষ চিস্তিত হুইয়াছিলেন। যন্ত্রশিল্পের অত্যাগমে বাংলায় কু 
শিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল: এবং সমাজের নিয়ৃত্তি-জীবিগণ শোচনীয় 
অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল । 

মধ্যবিত্ত ও ধনিসমাজও অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের সন্মুদ্থে: আলিয়া সবাড়াইন। 
১৮৪৭ ষনে বিলাতের বহু ব্যাঙ কারবার, বন্ধ করিয়। দেয়, স্নিকার 
ইউনিয়ন ব্যাড়ও এই সময়ে কারবায় গুটাইয়। ফেলে। ফলে এই. হয়ে 





36৫. উনবিংশ শতাক্ীর প্রথমার্মা ও বাংলা সাহিত্য 


যাহারা, টাক। গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহার! অকুল পাথারে . পড়িলেন ১, 
ইহার কিছু পূর্ব'হইতেই বাঙালী মধ্যবিত্ত সাজে অর্থ নৈতিক বিড়ম্বনা গুরু 
হুইয়! স্টিয়াছিল। ১৮৩৩ খ্রীঃ অবে ম্যাকি্টস্‌ কোম্পানীর কুী বন্ধ হইয়! যায়; 
৪ স্ত্রী; অবে ক্রি কোম্পানী দেউলিয়! হইয়া যায়; এমন্‌কি বাঙালী 
দী শিবচরণ পাল/ও কাশীনাথ পাল পঁচিশ লক্ষটাকার কারবার গুটাইয়া 
লইতে বাধ্য হন।১« এই সময়েই বাঙালী ইংরাজী শিখিয়া৷ চাকুরীজীবী 
হইয়া পড়িতেছিল। তাই বাঙালীকে চাকুরী না দিয় হিন্দুস্কানীকে দেওয়াতে 
দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ ক্ষুগ্ন হইয়াছিল ।১* তখনও রামগোপাল ঘোষ এবং 
অন্তান্ত “ইয়ং বেঙ্গল'গণ বায়বীয় রাজনীতি ও আদর্শস্ফীত তত্ব লইয়া বন্ৃতা 
করিতেছিলেন ; জাতির সর্বনাশ! অর্থ নৈতিক পরাজয় তাহারা ততটা মনো- 
যোগ দিয়! ভাবিয়া! দেখেন নাই। একদিকে বাঙালী অর্থ নৈতিক জীবনে 
পশ্গদপসরণ করিতেছিল, অপরদিকে জাতির ছুইকুল ছাপাইয়া৷ নব জীবনের 
বন্ত। নামিল। ১৮৩৫ খ্রীঃ অন্দে ইংরাজী ভাষা সরকারী ভাষ! রূপে গৃহীত 
হইলে এবং উচ্চতর শিক্ষায় এই ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হইলে সমগ্র জাতির 
প্রাণ-চেতনায় ভাববিপ্লবের বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত হইল । 





৩ ॥ 


নবশিক্ষার ধার! 


সমকালীন সাহিত্যের পটভূমিকা বিচার ও ইহার উপর বিভিন্ন প্রভাব 
বিশ্লেষণ করিতে হইলে সগ্-প্রচারিত তৎকালীন ইংরাজীশিক্ষার পরিচয় 
লইতে হইবে ; ডিরোজিও তাহার অশ্থরাগী তরুণ ছাত্রগণের চিত্তে ঘুরোপের 
বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। সেই “ইয়ং বেঙ্গল"গণের 
বিদ্রোহ অধিকাংশ স্থলেই বুথ! আশ্কালনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল; তাহাদের 
শক জাতির অন্তরে প্রসারিত হইতে পারে নাই । তাহারা নবলন্ধ মুরোপীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা উতদ্ধ হইয়! যে নবধুগবাণী সদরে ঘোষণ! “করিলেন, 
অশিক্ষায় আকষ্ঠমগ্ন বাঙালা তাহাতে কর্পাত করিতে পারে নাই। 
$৮৩৬ তরী: অন্দে েকেলের বিখ্যাত “এডুকেশন মিনিট? (১৮৩৫, ফেব্রুয়ারী) 
প্রচারিত হইল এবং ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চ এই আইন বিধিবদ্ধ হুইল যে; 
অতঃপর দেশীয় লোকের উচ্চশিক্ষা ইংরাজী ভাষার মাধ্যয়েই চলিতে 


সাংস্কতিক পটভূমিকা | ১৪৩ 
'খাকিবে।১৭ ১৮৩৭ সনে আদালত হইতে ফারসী উঠিয়া! গেলে চাকুরীজীবী 


বাঙালী সমাজ ইংরাজী তাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইল ।১৮ মেঁকেলে 
বাঙালীর ভালে কলঙ্কতিলক আঁকিয়! দিয়! বলিয়াছিলেন £ “16০ 
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ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার দত্তোক্তি কপার যোগ্য £ *[ 13958 
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তাহার এই সমস্ত মূঢ ভাষণ “ইয়ং বেঙ্গল”দিগকে মাতাইয়! তুলিয়াছিল। 
অবশ্ঠ মেকেলে তারতীয়দিগকে ইংরাজী শিখাইতে চাহিয়াছিলেন কেন, তাহা! 
নিয়লিখিত "উদ্ধতি হইতেই বুঝা! যাইবে £ “ৃঠ 15 225 পিই 961191 1 
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তাহার এই পবিত্র-বাসনা বোধ হয় সফল হয় নাই। পৌত্তলিক বাঙালী 
দলে দলে যিশু ভজিবে, তাহার এই আশা ছুরাশায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু 
সাহার অজ্ঞাতসারেই তিনি যে ম . কর্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, শুধু 
তাহার জন্যই বাঙালীসন্বন্ধে তাহার বালন্থুলত কটুক্তি ক্ষম৷ কর! যায়। 
এতিহাসিকের ভাষায়--'ণু6 15 0০ £60105 01 0013 10818, €৫,০, 


1২090০90185) 21:0৬ 111 1015 70002801510) 5০165805160 10 0015 
61752 06 [081151) £68.02559 0090 £1525 1166 0০ 000৫612 
[0018 25 ভ০ 100৮৮ 10১২২ 


ইংরাজী শিক্ষা চাকুরীজীবী মধ্যবিভ্ত সম্প্রদায়ের নিকট ছুূর্দত বস্ত 
বলিয়াই গর্ণয হইয়াছিল? লর্ড হাডিঞ্জ যখন ঘোষখ! করিলেন যে, ইংরাজী- 
নবীশ ভারতীষদিগকেই চাকুরীতে বহাল করা৷ হ্হুবে। তখনই প্রধান: 
আর্থিক লাভালাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজী শিক্ষ সম্প্রসারণের জন্ব 
দেশের চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল।২৩ স্থলবুক সোদাইটা, ক্ষুল 
সোসাইটা ও হিন্দুকলেজ যাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল; সেই ইংরাজী শিক্ষা 
রামমোহনের মৃত্যুর পর হইতেই যেন সহজ শাখাবাহু বিস্তার করি 
সন্ত-নিদ্রোখিত বাঙালীর মান্স-আকাশ পরিব্যাপ্তড করিয়া ফেলিল। 


১৬৪. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


১৮৩৬৩ শ্রী: অন্দে হোরেস হেমান উইলসনের কলিকাতা ত্যাগের প্রাক 
কার্পে কলিকাতা ও ইছার চতুম্পার্থ্বের বিস্ভালয়ে প্রায় ৬১০০০ হাজার ছার 
ইংরাজীরীভাব! শিক্ষা করিত।২* রামমোহনের যুগেই ইংরাজীশিক্ষার প্রতি 
দ্ধ পাইয়াছিলি। ১৮৩০ হইতে ১৮৫০ ীঃ অব্ের মধ্যে নিয়লিখিত 
শহর, শহরতলী ও নিকটধর্তী গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় খুলিধার সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে £-- 

বর্ধমান (১৮৩১), টাকি (১৮৩২), টুচুড়া (১৮৩২), শাস্তিপুর আকাদামি 
১৮৩১), মুরশিদাবাদের ইংলল্ীয় পাঠশাল! (১৮৩৪), মেদিনীপুর (১৮৩৪), 
চন্বনশগর (১৮৩৫), কুষ্চনগর (১৮৩৫), সুখচর (১৮৩৬), হুগলী (১৮৩৬), 
পানিহাটী (১৮৩৬), হুগলীর নিকট অমর পুর গ্রাম (১৮৩৭), কলিকাতার 
নিকট চানক (১৮৩৭), সৈদাবাদ (১৮৩৭)১ বরাহনগর (১৮৩৭), আম্দুল 
(১৮৩৮), মহেশপুর (১৮৩৯), বারাসত (১৮৩৯), তেলিনী পাড়া (১৮৩৯), 
ত্রিবেণী ১৮৩৯)১ হাওড়া (১৮৪৫) 1২৫ 

ইংরাজী শিক্ষার প্রতি যে কিরূপ আকাঙ্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহ শুধু 
এই কয়বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা বিচার করিলেই বুঝ! যাইবে । 
ব্লামমোহন-যুগের অব্যবহিত পরে, সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবরণী অবলম্বনে 
কলিকাতার ইংরাজী শিক্ষার্থী ছাত্র সংখ্যার তালিকা! দেওয়া যাইতেছে £__ 





বিদ্কায়তন ছাত্র সংখ্যা 
হিন্দু কলেজ-_ ৩৩৮ 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটার 
স্কুল সমূহ ৩০৬ 
ডাফসাহেবের পাঠশালা ৩৪৪ 
চার্চ মিশনারী পাঠশালা-_ ২৪০৪ 
ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী-_- ২০৪ 
ইউনিয়ান স্কুল-_ ১২৪ 
ছুভেনাইল স্কুল-_ ৭০ 
িনদু ফ্রি ্কল_ ১৬৭ 
হিন্দু বেনাভোলেণ্ট স্কুল-- ৯৩ 
নৃতন হিন্দু স্থুল-_ ৪৩ 

মোট" ১৮৬৮২ 


সাংস্কৃতিক পটন্চৃষিকা জগ 


উইললনের বিলা'ত খাত্রার ছুই বৎসর পূর্বেই (১৮৩৫) সুধু কলিকাআাতেই 
প্রায় দুই হাজার ছাত্র ইংরার্জী ভাষ! শিক্ষা করিত হুতরাং কি পরিমাণে 
থে ইংরাজী শিক্ষার অহিফেন-রস কলিকাতার চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িহতিছিল, 
তাহা সহজেই অন্ুমেষ । এমনকি শুধু সংস্কত বিদ্াভ্যাস করি! অনেক চুপ 
্াক্প ছাত্র পরিতুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। স্তাহীরা দেখিয়াছিলেন, 
সরকারী কর্মে বা সওদাগরী কুীতে ইংরাজীনবীশ বাঙালীর প্রয়োজন 
হইতেছে। বৃত্তিচ্যুত সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হ্হয়া' 
প্্রীযূত এডুকেসন কমিটির সেক্রেটারী সাহেব বরাবরেধু* এই মর্ত্ে আবেদন 
করেন যে, সংস্কৃত কলেজেও ইংরাজী শিক্ষা! প্রচলিত হউক ; কারণ শুধু 
সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিযা তাহার! জীবিকা অর্জন করিতে পারিতেছেন 
না (১৮৩৪)২৭ ১৮৩৮ সালে কলিকাতার নিকটবর্তী আন্দুল গ্রামে ইংরাজী 
বিষ্ভালয স্বাপনদিবসে এ অনুষ্ঠানের সভাপতি আন্দুলের ধনাঢ্য জমিদার 
মহারাজ রাজনারাঘণের নিয়লিখিত উক্তি পাঠ করিলেই তৎকালে ইংরাজী 
হইযাছিল, শিক্ষার জনপ্রিয়তার অর্থ বুঝা যাইবে : 

স্ইংরাজী বিদ্ভা বর্তমান রাজভাষা অর্থকরী পরম হিতকারিনী অর্থহীন ভছ্লোকের 
মদুপজীধিক। ধনীগণের হুখাতি ও প্রতিপত্তি এবং ধনরক্ষা্দির হেত সর্ব সাধায়ণের পক্ষ, 
দয়া সভাত। জ্ঞান লাহ্‌সাদি বৃদ্ধির উপায় এম” সন্বক্রিয়া মিখা। কলক পরনিন্দ। পরদেযাদি' 


বারণের কারণ ইত্যাদি অশেষ গুপবুক্ত ইংরাজি বিজ্ক্যা নিতান্ত শ্ক্ষি করণের আবশ্তকতা! 
হইতেছে 1৮২৮ 


ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব যে কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার 
একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে । ১৮৩৮ শ্রীঃ অন্দে ভ্ঞানান্বেষণ” 
পত্রে এই মর্শে এক সংবাদ বাহির হয বে সংস্কৃত কলেজের ছাদের মধ্যে, 
*তরীপ্রীপরমেশ্বর আছেন কিনা এবং পরমেশ্বরের কার্ধ্য কি,” এই বিষয়ে বিতর্ক 
সভা! হইয়াছিল । এ পত্রে ইহার ফলাফল প্রকা শির্ত'হয নাই। তবু এইটুকু 
অন্যান কর! যায় যে, ইংরাজী ভাবার মাধ্যমে যে স্বাধীন চিত্ত। ও যুক্তিবাদ" 
ইতিপূর্কেই£ রামমোহন ও ডিরোজিও-শিব্যগণের সীমাবদ্ধ গণ্ভীর মধ্যে বন্দী 
হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে প্রার লাভ করিতে লাগিল । 

১৮৩৬ খ্রীঃ অবে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল; এ বৎনরেই স্থাপিত 
হইল কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী। ' ১৮২৯ বনে মেকানিকাল 
ইনস্টিটউট অর্থাৎ কারিগরী 'বিস্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়,,কিন্ত বাঙালী তখনও 


১৪৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ভাৰমার্গে বিচরণ করিতেছিল বলিয়া এই কারিগরী বিদ্যালয়টি বিশেষ উন্নতি 
লাভ করিতে পারে নাই ।২» একদল চাকুরীকামী সম্প্রদায় এবং একদল 
আদর্শরীদী যুবসন্প্রদায়-প্রধানতঃ এই ছুই দলের মধ্যেই ১৯শ শতাব্দীর 
খ্যধ্যভাঠা পর্য্যস্ত ইংরাজী শিক্ষা! বন্দী অবস্থায় ছিল। 

_ একদিকে যেমন ইংরাজী বিষ্ভার প্রতি সকলের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল, ঠিক তেমনি আবার সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ হ্বাস পাইতে 
আরম্ভ করিল। এই সময়ে কলিকাতায় চতুষ্পাঠীর সংখ্য! অত্যন্ত নগণ্য 
ইয়া পড়িয়াছিল, সংবাদপত্রে চতুষ্পাীর অতি সামান্ত বিবরণী প্রকাশিত, 
হইত ।* 

ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অতিশয় গুরুত্ব দেওয়ার ফলে কেহ কেহ সন্ত্রস্ত 
হইয়াছিলেন।* কিন্ত ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে সামান্য সামাজিক প্রতিক্রিয়! 
কিছুমাত্র বাধাস্ষ্টি করিতে পারিল না৷ । বরং দেখা গেল যে, কলিকাতার 
ধনিসমাজও ইংরাজী বিগ্বালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। রাজ! 
বৈগ্ভনাথ রায়, নরসিংহচন্ত্র রায়, কালীশঙ্কর রায়, বেনোয়ারিলাল রায়, 
গুরুপ্রসাদ বস্্ রায়, হরিনাথ রায় ও শিবচন্ত্র রায় ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের 
জন্ত যে আধিক সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ--১,৭০০০০ টাকা ।*ং 

১৮৫৪ সালে চার্লস্‌ উড. সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত সনদ (চার্টার ) প্রচারিত 

হইল? তাহার মতে, “তে ৪110 55091006076 6021731017 ০1 
ঢ/:০006217 00070916086 2100126 211 0195365 17) [11018.7 

৬১ 170৬66০1721 1716 1৭ 2601 ০1 ০-2৫)) 5610168, 0. 76. 
উড. সাহেবের এই শিক্ষাসনদ প্রচারিত হইবার পর এদেশে বিশ্ব 

_বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠার হুচনা হুইল; বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত (১৮৫৭) হইবার 
পর ইংরাজী শিক্ষা সমাজের সর্বান্তরে বিস্তার লাভের সুযোগ পাইল। ॥ 

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বাঙালী জাতির নবধুগ চেতনা 
ফিরিয়া আপিল; রামমোহনের লোকাস্তরের পর বাংলাদেশে অভূতপূর্ব 
আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। সমসাময়িক সাহিত্যের পশ্চাপটে এই 
যুগচেতনার পাবকম্পর্শ রহিয়াছে, একটু অবহিত হইলেই তাহ! বুঝা 
যাইবে। 


সাংস্কৃতিক পটভূমি ১৮৭ 
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নবযুগ-চেতনা 


রামমোহন যে বহি-কণা স্থপ্টি করিলেন, তাহাই পরবর্তী পচিশ..বৎসর 
ধরিয়া বাঙালীর চিত্তে দাবানলের দীপ্তি আালাইয়া রাখিয়াছিল। ডিরোজিওর 
শিশ্যগণ সর্বপ্রথম হিন্দুর লোকাচার ও সংস্কারের সহশ্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
বিশুদ্ধ জ্ঞারনমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন; কেহ বা নিরীশ্বরবাদী হইয়া 
পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু রামমোহন প্রধানতঃ ভারতের বেদাস্ত ও উপনিষদকে 
একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করিয়৷ জাতির মানসমুক্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন |. 
ডিরোজিও ও রামমোহনের প্রভাবে রাজনীতির প্রতিও তরুণ বাঙালীর চিত্ত 
আকৃষ্ট হইল। ইংরাজ সরকারের শাসনের প্রতি রামমোহনের অকু বিশ্বাস 
ছিল, তাহার নিয়োদ্ধত উক্তি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে £ 
80008 ০806: 0939068, 10 ০0 8017060, 895০6100১ ও £:90090617 ০016: আটে 
০৮ 1)000019 008088 6০ 000১ 10: 8209 019881088 ০01 737226180) 28319 870 10068 
800. 81006£6]7 0785+ 6088 16 20857 097065009 10) 169 082092016206 00578602102 


68206810198 6০ ০০2০০,+১৩ ৩ 


এই প্রসঙ্গে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংরাজ-স্ততিও 
সকৌতুকে ল্মরণীয়। প্রসন্বকুমার ১৮৩১ সনে সগর্কে বলিয়াছিলেন £ 

$]1 6 919 6০ 09 88190) আ1)8৮ 3০591900906 দ9 ০০৪1০ 0:6161 28020812812 
০৮ 8057 06081, 9 স০৪]০, 0709 800 81) 19015, 1008178)) উড 51] 70098:089 ৪? 
8590 17 02916797298 6০ 1707700. (059705209106,11৩ 8 

রামগোপাল ঘোষও, 5 61)০ 2100106 20 ৪02801090 10161) 
0 8110591) 90016100805 2100 5130010 01006]15 06016208216 1) 
৪৬০1৮, 10101) 510010 ০2:21) 00০ 6165 আ131০1) ০০৩]।এ 10018 
€০ 0০ 0291১15 00 030৬2110626 01 91526 810105118.৩৫ 

গিরিশচন্ত্র ঘোষ এই মত পোষণ করিতেন ।৬ বিলাতে গিয়া দ্বারকানুখ, 
যেভাবে নির্জল! ইংরাজতোষণ করেন, তাহাতে তাহার “মত তীক্ষধী ব্যক্তির 
এই জাতীয় বাঁচালতা৷ অমার্জনীয় ! তিনি আবেগের স্রোতে ভাসমান হইয়া 


ক্রমে ক্রমে সুর চড়াইয়৷ বলিতে থাকেন £ 
' 6৫৮ আজ 21081500 ১০ 882৮ ০06 01159 80৫ 0০1081118 6০ 62৩98 1881 
৮7 ৫৮৫15 ০0008518 80৫ 80008, 18 জাজ৪ 8185৫ 6088 উড ০08 6০ 6১৪৪ 


১৪6 উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
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কিন্ত ক্রমেই শিক্ষিত বাঙালীর ব্বপ্নতঙ্গ হইতে লাগিল। শেষে স্বারকানাথও 
ঙ্গিতে বাধ্য হইলেন £ 
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এইভাবে ক্রমে ক্রমে তরুণ বাঙালীর মন ইংরাজ সরকারের হ্যায়শালনের 
বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হইতে লাগিল। ব্র্যাক গ্যাক্ট? বা কালাকাহ্ুুন লইয়াই কলহের 
প্রথম হুত্রপাত হইল । রামগোপাল ঘোষ এই আইনের পক্ষে চিৎপুর অঞ্চলে 
ফৌজদারী বালাখানায এমন অগ্নিবর্ধী বক্তৃতা করেন যে, মার্শম্যানের “ফ্রেও 
অব ইও্ডিয়া” সংবাদপত্রেও রামগোপালের বাগ্সিতার প্রশংসা বাহির হয়। 
ফলে সওদাগরী অফিসের কর্ণধার এবং সরকারী চাকুরিয! ইংরাজগণ ক্তুদ্ধ 
হইয়া] তাহাকে এগ্রি-হর্টিকাল্চারাল সোসাইটীর সহঃ সতাপতির পদ হইতে 
বিচ্যুত করে। এই সমযে বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার মূলে যিনি প্রাপসঞ্চার 
করেন, তিনি বাঙালী নহেন, একজন ইংরাজ- জর্জ টমসন | 

স্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের কালে লগুনের ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান ্যাসোসিষেশনের অন্যতম প্রধান কর্ত্ী জর্জ টমসনকে সঙ্গে করিয়া 
কলিকাতায় লইয়া আসেন ( ১৮৪২)। টমসন সাহেব তরুণ বাঙালীদের 
উপর, বিশেষতঃ টিরোজিও-শিষ্ঞগণের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন । ইতিপূর্বে বাঙালী যে রাজনৈতিক বিষষ আলোচন! করিত, 
তাহা নিতান্ই রবিবাসরীয় আলোচনামাত্র ; পুরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস 
ও তাহার গতি-প্রকৃতিই ছিল ত্রাঙ্কাদের একমাত্র অবলম্বন | টমসন কলিকাতার 
বহস্থলে বন্ৃ'্ত। দিষ। নাগালীকে বাস্তব রাজনীতিতে দীক্ষা! দিলেন, মাটির 
প্রতি প্রেম জাগাউলেন। এ বিষয়ে ভোলানাথ চন্দ্রের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য £ 
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ফৌজদারী বালাখানায় প্রদত্ত রামগোপাল ঘোষ ও টমসনের অধ্থিবর্ধী 
বন্তৃতায় এদেশের ফিরিঙ্গীসম্জ অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িল | ১৮৪৯-৫০ 
সচলে খাস ঝিটিশদিগ্কে আইনের আওতায় আনিকার অন্ত আইনসত' 


সাংস্কৃতিক পটভূমিক৷ , 38৯ 


দেশীয় বিচারকদের উপর শেতাজের বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করিবার সিদ্ধাত্ত 
করেন। ইহাই 'র্র্যাক থ্যাক্ট' বা কাল! কাহুন নামে পরিচিত এদেশীয় 
ইংরাজদের প্রবল বাধাদানের ফলে তাহা বিধিবন্ধ হইতে পারে নাই।* 
ইহার ফলে বাঙালীর প্রতি ফিরিঙ্গীসম্প্রদায়ের যে ঘ্বপাবিদেষ সঙপরিত হয়, 
তাহা ভবিষ্যতে বিদূরিত তে! হয়ই নাই, বরং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিত্দ্রাছের 
ফলে ভারতীয়দের প্রতি ইংরাজ জাতির যে ঘ্বণা ভপীকত হয়, তাহা কোনদিনই 
সুছিয়া। যায় নাই। সে যাহা হউক, টমসন আসিরাছিলেন ভারত সমন্ধে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান সংগ্রহের জন্য ; কিন্ত তাহার অপূর্ব বাগ্সিতার ভণে রামগোপাল 
ঘোব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কিশোরীর্টাদ মিত্র প্রভৃতি ডিরো জিত 
শিষ্যগণ তাহার নিকট বাস্তব রাজনীতি,-যাহাকে আইনানুগ আন্দোলন বলে, 
তাহাই শিক্ষা করিলেন । ১৮৪৩ সালের দ্বিতাষিক পত্র “বেঙ্গল স্পেকৃটেটার-এ 
'€ 81৫ সংখ্য। ) টমসনের ৰত্তৃতার যে চুম্বক প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিয়! 
ৰাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজ মাতিষ। উঠিয়াছিল। টমসনের শেষকথা_ 
4081. চরকে 01১6766016১) 215 0025 15550105 02583851010. 
(-79617851 90০০56010 4775 06655 1843) 

টমসন লাহে বাঙালীর অত্তররুদ্ধ বিক্ষোভকে ধুমায়িত করিয়! তুলিলেন ? 
কলিকাতায় উত্তেজনার ঝড় বহিতে লাগিল। লর্ড এলেনবুরোও দেশীয় 
লোকের ইংরাজীশিক্ষ। লাতে পুলকিত হন নাই £ *ণু£ 15 5810 0596 
1018 14010515109 (. €. 1,060 £11600010181)) 085 00160 6০0 006 
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ভৃম্বামী-সন্প্রদায়ের মুখপত্র [11 8615821 15215015010613? 4১83০০$- 
8০%; এবং তরুণ বাঙালীদের মুখপত্র 1076 7671881 7303630) [00121 
£550012001৮_-এই উভয় দলকেই মিলাইয়া দেনঞ্জঞ্জ টমসন, এবং তাহারই 
নির্দেশে-উপদেশে ছুই দলের সম্মিলিত সহযোগিতাষ [175 92৪ 
[জানে ১9809613607, ০6 76189] গড়িয়া উঠিল (১৮৫১)। তরুণ 
বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন এবং স্বসমাজ সমন্ধে বিশ্বাসনিষ্ 
'আত্মবোধ জাগরণে এই তারতপ্রেমিক বিদেশী ব্যদিটি বিশেষ সাহায্য 
ক়িরাছিলেন। 


১৬৫ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ, ও.বাংল! সাহিত্য 


_. একদিকে যেমন ইংরাজীশিক্ষ! মধ্যবিজ্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি ত্রম্তবেগে 
বিস্তার লাভ করিতেছিল; ঠিক তেমনি এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
রাজনৈতিক চেতনার প্রতিক্রিয়ার জন্ত নব নব বাসনার আবির্ভাব.হইল। 
এতদিন ধরিয়া দেশের নিরক্ষর জনসাধারণ নীলকর সাহেবদের অমানুষিক 
অত্যাচার নীরবে সহ করিতেছিল ; কিন্তু সহের সীম! অতিক্রম করিল, 
১৮৫৬ সালে কলিকাতায় নীলকর বিরোধী আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। 
ইহার সামান্ত পরে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান 'বিচারপতি 
স্তার বার্ণস্‌ পিকক মফঃস্বলে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার নিবারণকল্পে ফৌজদারী 
এআদোলতে সীম! বাড়াইয়া দেশীয় বিচারকের হস্তে শ্বেতাজবিচারের তার 
অর্পণ করিতে চাহিলেন; ফলে ফলিকাতা চেম্বার অব কমাস? ট্রেডস্‌ 
এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিগো প্র্যাণ্টা খ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ কলিকাতা টাউনহলে সভা করিয়া এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন 
আর্ত করিল। বাঙ্গালীরাও নীরবে বষিয়৷ রহিলেন না; তাহারাও এ 
বৎসর (১৮৫৭ ) উক্ত সভার প্রতিবাদ করিয়া ১৮০০ শত গণ্যমান্ত লোকের 
স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টটারদের নিকট আবেদন পত্র 
পাঠাইলেন ; অবশ্য তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। তবে জনমত যে 
জাঁগিতেছিল, তাহার নির্দেশ পাওয়া গেল। একদিকে যেমন রাষ্ত্রচেতনা' 
ফিরিয়! আসিল, অপর দিকে তেমনি আবার মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে 
শিক্ষিত বাঙালী দণ্ডায়মান হইল । যেডাফ সাহেবকে রামমোহন বিশেষ 
সম্মান করিয়! বাঙালীসমাজে শিক্ষাপ্রচারে সাহায্য করেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সেই ডাফ সাহেবের উগ্র ভারতবিদ্বেধী মনোভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হহয়া 
তত্ববোধিনী পত্রিকা*্য় ডাফ সাহেবের অশিষ্ট মন্তব্যের প্রখর আলোচনা আরম্ভ 
করিলেন। ১৮৪৫ সালে ব্যাপার চরমে উঠিল । এ বৎসর ডাফ লাহেবের 
স্কুলের একটি ছাত্র উমেশচন্দ্র সরকার নাবালিকা স্ত্রীসহ খ্রীষ্ঠানধর্ম গ্রহণ করিলে 
দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্ত হিন্দু মাজপতিগণ পারস্পরিক দ্বন্-কলহ ভুলিয়া ইহার; 
ণবরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করিলেন ।*, 

এই নৰ জাগরণের তরঙ্গ শুধু পুরুবসমাজেই নহে, সুদূর গ্রামাঞ্চলে 
নারীসমাজের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 
১৮৪৯ সনে বেখুন সাহেব কর্তৃক বালিকা! বিভ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বালিকাদের 
বিস্ার্জনের পথ প্রশস্ত হইল ? কিন্ত তাহার বহু পূর্বে ১৮৩৪ সালের সংবাদপত্র 


সাংস্কৃতিক পটভূষিক! ১৬৯ 


হইতে জান! যাইতেছে যে, শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কষ্নগর, 
ঢাকাঃ বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, যুশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিক] বিস্ভালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।*২ এমন কি হীরা বুলবুল নামক এক বারাঙ্গন! তাহার 
পুত্রকে হিশ্দু কলেজে ভন্তি করিযা! দিয়াছিল, যাহার ফলে কলিকাতায় তীব্র 
আন্দোলন স্থষ্টি হয়।*৬ আরও কয়েকটি সংবাদ লক্ষ্য করিলে বিশ্মিত হইতে 
হয়। য্য়ন--১৮৩৫ সালে শাস্তিপুরবাসিনী এক কুলীন ব্রাঙ্গণবিধবা 
“সমাচার দর্পণে” বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়! পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন।** এ বৎসরেই টুঁচুড়া হইতে কতিপয় রমণী স্ত্রী-স্বাধীনত! দাবী 
করিয়া সংবাদপত্রে পত্র লিখিযাছিলেন।৫* ১৮৪০ সালে আর একটি সংবাদে 
দেখ! যাইতেছে যে, ধনীর কন্তাগণ সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দাবী করিতেছেন । 
এই সমস্ত ঘটনা! আপাতঃ তুচ্ছ মনে হইতে পারে; কিন্তু ১৮শ শতাবীর 
সাহিত্যের তাৎপর্ধ্য নির্ণয় ও পটভ্ভূমিক! বিশ্লেষণে ইহার প্রয়োজন আছে। 


॥ € ॥ 


নানাবিধ সমসাময়িক আন্দোলন 


অভাসমিতি--তৎকালীন সভাসমিতি ও অন্ান্ত আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় লইলে বাঙালীর মনোজীবশে্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া! যাইবে । 
কারণ এ সভাসমিতির কার্ধ্যাহ্ষ্ঠানের মধ্যেই নবজাগরণের স্পর্শ 
রহিয়াছে। রামমোহনের মৃত্যুর পূর্বে ইযং বেঙ্গলগণ পরিচালিত 
4৯080010010 £১5509012010195 /£৯01)০17860100 এবং [176 ১০০1০ 0: 
002 4৯০15100008 036179191 800551508 (সাধারণ জ্ঞানো- 
পাঞ্জিকা সভ!) প্রভৃতি সভার দ্বার সাধারণের নিকট উন্মুক্ত ছিল না। এই 
সতাসমূহে আালাপ-আলোচনাদি ইংরাজীর মাধ্যমেই হইত, ফলে ইংরাজী 
তাষায় অনভিজ্ঞ জন ইহা! হইতে লাভবান হইত না। ইহার মধ্যে জ্ঞানো-. 
পাঞ্জিকা সভার আলোচ্য বিষয়সমূহের অল্প কঁয়ৈকটির উল্লেখ করা 
যাইতেছে*৬ £ 
১। কফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়--6£০ 0111 810 9০০181, 80025 
রী €৫০৪০৩৫ হে 26৪, 
২। মহেশচজ্ দেব--০0004300 ০৫ [7721000 +5০08080 
১১ 


৪৬২ উনবিংশ শতাবীয়্ শ্রথমার্দা ও ঘাংল! সাহিত্য 


৩ শ্োবিদ্বচন্ত্র লেন--912 ০5018075 0 005 225£01:5 ৩: 
18200080. 
& | প্যারী্াদ মিজঅ--906 ০0৫ 131070095021) 08806] 0106 
শব 11800৩, 
কিন্ত শুধু ইংরাজী শিক্ষিত নহে, বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণও সভাসমিতি 
মন্বন্ধে নচেতন হইতেছিল। নিম্ লিখিত সভাসমুছে “ৰগতাষ! ভিন্ন কোন 
ভাষায় কথোপকথন” হইত ন|। 
বঙ্গরঞ্জিনী সভা -১৮৪৮ 
”" সর্বতত্বদীপিকা--১৮৩৩ 
জ্ঞানচন্দ্রোদয়--১৮৩৬ 
সউভদা, খিদ্দিরপুর- ১৮৩৪ 
সিষুলিম়ার সতা-_অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর গৃহে স্থাপিত-_-১৮৩৪ 
ইণ্ডিয়ান একাডেমী--১৮৩৪ 
প্রবোধ উজ্জ্বল-_আশুতোব দেবের বাটাতে স্থাপিত। 
প্রবোধ কৌমুদী-__চাপাতলা--১৮৩৪। 
(--সংবাদপজে মেকালের কথা, ২য় ভাগ ) 
একদিকে “ইষং বেঙ্গলগণ বিশুদ্ধ যুরোপীয রীতি গ্রহণ করিলেন, অপরদিকে 
জনসাধারণ বাংল! ভা! চর্চা ও আলোচনাতে কৌতুহলী হইযা উঠিল। কিন্ত 
ঘে সভা নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবকের চিত্বে অনপনেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
তাহা হুল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী সতা (১৮৩৯ )। প্রথষে 
ইহার নাম ছিল তব্বরঞ্জিনী সতা। এই তন্ববোধিনী সভ। ও ইহার মুখপত্র 
“তত্ববোধিনী পন্ত্রকা” (১৮৪৩) এবং তন্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪১) নব্য 
থাঙালীর ভাবধারা! ও মননের দিগদর্শশী হই! বিরাজ করিতেছে । “তন্ব- 
বোধিনী পত্রিকা*র প্রায় উনত্রিশ বৎনর পরে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাছিত 
_“বস্দর্শন* পত্িক! বঙ্গভাষাভাশী জনসমাজের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল ; তত্ববোর্ধিনীর স্পঞ্ইতঃ স্বীকৃত ও প্রচারিত ব্রাহ্ম মতবাদের জন্তু 
কোন কোন রক্ষণশীল হিন্দু ইহা! হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেন। তথাপি 
তন্ববোধিনী সভা ও “তত্ববোধিনী পত্রিকা” ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উচ্চশিক্ষিত 
আখচ ন্বদেশপ্রেনী বাঙালী যুরকের মনে নব নব আশ! আকাঙ্ষ উদ্দীপিত 


করিয়। তুলিয়্যছিল । 


সাংস্কৃতিক পটভূমিক। ৯৬০ 


প্রসঙ্গঞ্রমে আর একটা কথ! বলা বাইতে পারে | দেবেন্জরনাথ বেদ্ধান্ত- 
প্রতিপাদিত ব্রক্গবাদ প্রেচারের জন্ত তত্ববোধিনী সভাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন । 
প্রথম যুগে মধি বেদের অপৌরুবেয়তা৷ ও অস্রাত্ততা সম্বন্ধে নিঃসদ্দেহ ছিলেন। 
বিস্ভাসাগর ঈশ্বরবাদী ভক্ত ছিলেন না, তথাপি তত্ববোধিনীর প্রাচীন এঁতিন্বের 
প্রতি শ্রন্ধা আছে দেখিয়া তিনিও এই সতা৷ ও পত্রিকার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠ- 
পোবক ছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তও এখানে নিত্য গতায়াত করিতেন। 
এই সভাকে কেন্ত্র করিয়া বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছিল । 
দেবেন্্রনাথের অনুরাগী, তত্ববোধিনী সভার অন্যতম নিষ্ঠাবান সভ্য এবং ততস্ব- 
বোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক অক্ষযকুমার দত্ত বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিস্ত্ধ 
জ্ঞানযাদের দ্বার বেদবেদাস্ত প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্ের মূল্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়া" 
ছিলেন। তিনিই দর্বাপ্রথম নিঃস্পৃহ বুদ্ধিবাদের বাতায়ন হইতে অধ্যাত্মত্ব, 
ওপনিষদিক ব্রহ্গবাদ ও বেদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে প্রতিবাদের কর্কশধ্বনি 
তুলিযাছিলেন। নবযুগ চেতনায় এই ব্যাপার যে সুদূর-প্রসারী প্রভাৰ বিস্তার 
করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই |% 

সাময়িক পন্ত্র_এই নবধুগের বাণী সাময়িক পত্রাদিতেও বীজাকারে 
হুগ্ড ছিল। সম্বাদ পূর্ণচন্দরোদয় (১৮৩৫ )১ সম্বাদ ভাস্কর € ১৮৩৯ ১, বেঙ্গল 
স্পেক্টেটর-_( দ্বিভামিক, ১৮৪২ )১ তন্ববোধিনী (১৮৪৩ ), বিবিধার্থ সংগ্রহ 
€ ১৮৫১), এস্ভুকেশন গেজেট € ১৮৫৬ ,, এবং সোম প্রকাশ (১৮৫৮) প্রভৃতির 
নামোল্লেখ করিতে হয়। ইহার মধ্যে “সম্বাদ তাস্করকে লইয়া কলিকাতায় 
প্রচণ্ড কোলাহল উঠিয়াছিল। উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রীনাথ রায় আন্দুলের 
জমদারের নামে কট,ক্তি করিলে প্রকাশ্য দিবালোকে কলিকাতার রাজপথ 
হইতে অপন্ৃত হন (১৮৪০), এবং তাহাকে নানাস্থানে লুকাইয়! রাখ! হয় । 
তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্ত কলিকাত। হাইকোর্টে" সর্বপ্রথম “হেবিষ়াস, 
কর্পাসের? স্বামলা হয; কিছু নির্যাতন ভোগের পর শ্ীনাথ রায় মুক্তি পান ; 
জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে ধনী জমিদার আইনের নিকট নতি স্বীকার 
করিতে বাধ্য হন। এই “দম্বাদ তাস্করে”র সহিত সংশ্লি্ ছিলেন সে ফুগের 
প্রসিন্ধ মাংবাদিক গৌরীশঙক্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য । তিনি “সম্াদ রসরাজ 
নামক একখানি পত্বিক বাহির করেন € ১৮৩৯ )+ তাহাতে নান। জন্রে 


» পয়ে ইন্ধন ও ৭ ও অআনরকুমার দত্ত প্রসঙ্গে এ নিবুযে বিস্কারিতভাবে আলোচনা কা 
একার 


১৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


প্রতি কটুক্তি বধিত হইত। তৎকালে নবজাগরণ সত্বেও এই হীনরুচি 
পত্রিকার চাহিদা! অল্প ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের 'পাষগুপীড়ন” ও গৌরীশঙ্করের 
সম্বাদ রসরাজের' মধ্যে অতি অশ্রাব্য গালিগালাজ চলিত। এই সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন “ঈশ্বরচন্দ্র “পাষগুপীড়ন' এবং তর্কবাগীশ 
“রসরাজ” পত্র অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরভ্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অন্লীলতা, 
গ্লানি এবং কুৎসা পূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন । 
**আমার স্মরণ হইতেছে, ছুই পত্রের অশ্লীলতায় জালাতন হইযা লঙ সাহেব 
অশ্লীলতা নিবারণ জন্ত আইন প্রচারে যত্ববান ও কৃতকার্য হয়েন। সেইদিন 
হইতে অন্লীলতাপাপ আর বড় বাঙ্গাল সাহিত্যে দেখা যায় না” এই 
পত্রিকার অন্ততঃ চারিশত সংখ্য! নিয়মিত বিক্রীত হইত । এই প্রসঙ্গে “ফ্রেণ্ড 
অব হত্ডিয়া” শ্রীরামপুর হইতে লিখিযাছিলেন ; [15 10 01801 0০0 
[৪0০ ১০০1০দ্রেত 0780 001 10017060 00016৭ 0: 0015 195$017) 
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ঈশ্বর গুপ্ত গৌরীশঙ্করের সম্পাদনায প্রকাশিত অতিশয় দূষিতরুচির পত্র 
'রসরাজ' ও তাহার সম্পাদককে নিন্দা করিষ| “সংবাদ প্রতাকরে? € ১৩ 
এপ্রিল, ১৮৫৫ ) লিখেন, “আমারদিগের সন্ত্ান্ত সহযোগী তাস্কর সম্পাদক 
আপনার কার্য ও বিবেচনা দোলে গ্লানি লেখার অপরাধে একাদশ বৎসরের 
পর পুনর্বার কারারুদ্ধ হইয়াছেন, এইবার লইয়া ছুইবার হইল, এ দণ্ড নিতাস্ত 
লঘুদণ্ড হয় নাই, যে চার হাজার টাক! প্রতিভূ ছিল, তাহা রাজকোষে গ্ভস্ত 
হইল, ছষয মাসের নিমিত্ত কারাবাস করিতে হইল, আবার ৫০০ টাকা দণ্ড দিতে 
হইবে, তত্তিনন মুক্তি পাইবার সমযে €০* টাকার করিষা হাজার টাকার ছুইজন 
জামিন এবং আপনাকে হাজার টাকার একখানা মুচলেখা লিখিযা দিতে 
'হইবে। সুতরাং পাঁচ ফুলে সাজিখানি বিলক্ষপরূপেই পুর্ণ হঈল।” 

“সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকার বিদ্ষকবৃন্তি সাধারণ জনের নিকট. যতই রনা- 
তুগ্তিকর হোক না কেন, রামমোহনের মৃত্যুর পর ( ১৮৩৩) এবং ঈশ্বর গুপ্বের 
মৃত্যুর (১৮৫৯) মধাবর্ত্ীকালের মধ্যে বাংলাদেশে যে সমন্ত প্রধান প্রধান 
সাময়িকপত্রিক। প্রকাশিত হইযাছিল, তাহার দ্বারা বাঙালীর চিত্ততলে 
নব আকাঙ্ষার বাণী জাগ্রত হইতেছিল ; একদিকে যেমন “বেঙ্গল স্পেকৃটেটরে' 
নানাবিধ সামাজিক আন্দোলন চলিতেছিল, অন্কদিকে তেমনি আবার 
সমাচার স্ুধাবর্ষপ” “সংবাদ প্রভাকর', “সংবাদ পুর্ণচল্সোদয়”। “সংবাদ 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৬৪ 


সাধুরঞ্জন? ও “্তত্ববোধিনী পত্তরিকা"য় বাঙালীর নবচেতন! জাগিয়৷ উঠিল। 
“সমাচার সুধাবর্ষণে ১২৬২ সালে সর্বপ্রথম ইংরাজ-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়। 
ধায়। উক্ত তারিখে (১৭ই পৌষ, ১২৬২ ) যে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল, 
নিয়ে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। 


২ উঠ হিন্দু বীরগণ ।২ 
রাক্ষস হইতে দেশ করহ রক্ষণ ॥ 
যায় রাক্ষসে লইয়! ।২ 
ইউরোপে যাত্রা করে সাগর বাহিয়া ॥ 
কেন দ্রব্য বছমূল্য ।২ 
হিন্দুস্থানে ঘথাভূমি ফসল! অতুল্য | 
অনাহারে প্রাণ যায়।২ 
ঘটিয়াছে দেশে বুঝি মন্বস্তর দায় ॥ 
যার বছধন আয়।২ 
স্গুখেতে আছয়ে যারা কি ছুঃখ বা পায়। 
কিন্ত দেখ চক্ষু তুলি ২ 
স্বর্ণ বঙ্ছদেশে দেখি হইয়াছে ধূলি ॥ 
দেখ জাহাজ সন্বাদ।২ 
তবে তে] জানিবে কত ঘটেছে প্রমাদ ॥ 
ভাগো ভীত হিন্দুগণ ।২ 
তাহাতেই রাক্ষসের এত আয়োজন ॥ 
এসো যতেক পাগুব।২ 
ভারতের শক্রদের কর সবেশব। 
যদ্দি থাকিত সাহস ।২ 
তবে কি এমন ছঃখে হেত কেহ বশ ॥ 
অভ কি কহিব আর ।২ 
লহ শ্বদেশীয়গণ ছঃখিদের ভার ॥ 


এই যে ইংরাজশাসনের প্রতি বিদ্বেষ, দেশের অর্থ নৈতিক বিপর্যযয়--ইহা 
তৎকালীন বাঙালীর মনে প্রতিবাদের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। বৃত্তিচ্যুত বাঙালীর 
অন্তরেএইরপ জুদ্ধ প্রতিবাদ জাগিতেছিল এবং"সে প্রতিবাদের অধিজাল। 
লমলাময়িক পত্রিকায় সঞ্চারিত হইতেছিল। জীবন-সমুত্রের উপরিভববিহারী 


5৩৬ উনবিংশ শতাশদীর প্রথবার্থ ও বাংল! সাহিত্য 


কধি ঈশ্বর গুপ্ত ও মাঝে মাঝে চিত্তচাপল্যের লতা পরিত্যাগ করিয়া বেদনাধিদ্ধ 
হইয়া পড়িতেন ; পরবশ বাঙালীর মর্শব্যথা ভাহাকেও বিষ্জ করিয়া! তুলিয়াছিল ? 
সে বেদনার হতাশা! ১৮৪৮ সালের ১লা টেৈশাখ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে* 
প্রকাশিত হইয়াছিল £ 


০ 

জননী ভারতভূমি আয় কেন থাক তুমি 
ধর্ঘরাপ ভূষাহীন হয়ে। 

তোমার কুমার যত সকলেই জঞানহত 
বিছে কেন মর ভার বয়ে॥ 

মনেতে জেনেছি সার আমাদের ভাগ্যে আর 
পৌহাবে না ছঃখের যাষিনী । 

অতএব বাক্য ধর বৃখায় বিলম্ব কর, 


হও মাগো পাতাল গাষিনী ॥ 


গুপ্তকবি আরও এক বিষয়ে সন্ত্স্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, 
ইংরাজশক্তি ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর অর্থ বিদেশে লইয়া যাইতেছে, এবং তাহার 
ফলে দেশের আথিক অবস্থা! ক্রমশঃই হীনবল হইয়া পড়িবে ; এবং এই 
অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহতভাবে চলিলে অল্পকালের মধ্যে ভারতবর্ষ নিঃস্ব 
হইয়া যাইবে । এই দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি “সংবাদ 
প্রভাকরে? লিখিয়াছিলেন £ 

কিন্ত কি চমৎকার এই হ£সময়ে ব্রিটিশ গভর্ণষেন্ট এতদ্দেশ হইতে রাশি ২ নগদটাকা! 
জ!হাজ পুরিয়! বিলাতে প্রেরণ কিতে,ছন, তাহার এই সুবর্ণভূমি ভারতবর্ষের ধনঙ্বারা নান! 
বিধায়েই হ্বদেশীয় ব্যক্ষিছ্িগের পৌঁভাগা বৃদ্ধি করিতেছেন, তাকাতে আবার আমাদিগের 
স্র্পরোৌপাদি হরণ করণেরও সুব্রপাত করিলেন, অতএব উ"রাজগ্গগের' ইংরাজী কৌশলে 
এই বঝাজ্যের প্রজপুণ্ের সমহ প্রকার ঃখ হইবার সম্ভাবন] ।* 


_-সংবাদ প্রতাকর, ৫ই সেঁপ্টেম্বরঃ ১৮৪৮ 

ঈশ্বরগুপ্ডের এই,নৈরাশ্যবেদনা বাঙালী পাঠকের চিত্তেও সঞ্চারিত হইয়া- 
ছিল। অবশ্য বাঙালী তখন মিশনারী-আক্রমণ হইতে আপনাদের সম্তান- 
সম্ভতি ও ধর্মরক্কার জন্য বিশেম ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিপ। ইংরাজ- 
শোষণের নুছূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার স্বক্ধূপ তখনও তাহারা উপলদ্ধি করিতে 
পায়ে নাই। রাধাকান্ত দেববাহাহ্র, কালীকুফ বাহাছুর ও জাতুতোব খদেষের 
মত দূয়ষ্টা সমাজনেত্বরও অর্থ নৈতিক দুর্ঘটনার দিকে তূ্ফীতাব খখলহন 


সাংস্কৃতিক পটুনিফা ১৬৯ 
করিয়। শুধু দিশমারীলম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতেই বাঙালী হিন্ুসমা্কে 
রক্ষ। করিবার জন্ত শ্রীষ্টান-বিরোধিতার প্রাীর তুলিতে চাহিয়াছিলেন। 
ভাহারা ১৮৫১ লালে ৪ঠ| মে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে, এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
করিয়। হিন্ুধম্মকে মিশনারী-আক্রমণ হইতে রক্ষ! করিবার জন্য জাতিসম্প্রাদায় 
মিধ্বিশেষে সমস্ত হিন্দুকেই একত্রিত হইতে আহ্বান *্করেন, এবং বলেন, 
“এতদ্বেশীয়লোকেরা! পৃর্ববে বালক বা বালিকাদিগকে এই বলিয়! তয় দেখাইত, 
“ছেলেধরা আসিয়াছে, তোরা বাড়ীর বাহির হইস না এক্ষণে মিশনারীরা 
যথার্থ ই ছেলেধরা! হইয়াছিল--....1” ইহারা “ছেলেধরার আক্রমণ হইতে 
তরুণ বাঙালীকে রক্ষা করিতেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বর 
উধীও.ডাফ. সাহেবকে কঠোরভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন ; রসিক কবি 
রেতাঃ ডাফ.কে সর্বদ| “হেদে! বনে কেদে! বাঘ” (হেছুয়ার নিকটে ডাফলাহেব 
বাস করিতেন ) বলিয়। ব্যঙ্গ করিতেন । কিন্তু পুরাতন পথের পথিকদের মধ্যে 
তিনিই সর্বপ্রথম নবযুগ-জিজ্ঞাস| সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালে 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর মভাপ/ত চার্লস উড সাহেবের এডুকেশন ডেসপ্যাচ, 
গৃহীত হইলে তারতে বিশ্ববিদ্ধালয প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিল।*৮ এই 
ডেসপ্যাচ, প্রকাশিত হইলে ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম উল্লসিত হইয়া বিশ্ববি্ভালয় 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করিয়া “সংবাদ প্রতাকরে? (১৭ই জুলাই 
১৮৫৪ ) লিখিয়াছিলেন £ 


“এদেশে বিশ্ববিস্ভালয় স্থাপিত হইবার যে কল্পন! স্থির হইয়াছে তাহ! অতি উত্তয, ইংলও 
দেশে ঘে সমস্ত বিশ্বপিগ্তালয়ে যে ঘে প্রকার শিগ্া শিক্ষা হইয়া থাকে এদেশীয় লোকে তাহার 
কোন বিষয়ই শিক্ষা! করিতে অক্ষম নহে, কেবল শিক্ষা অভাবে ও র।জপুরুষদিগের দয়ার অভাবেই 
তাহার! বে দমত্ত বিষয় আনলাতগ বঞ্চিত হইয়া রহিরাছে, এদেশে বিশ্ববিদ্ালয় স্থাপন করিয়া 
জ্রন্থ প্রাদিগকে তহুপযুক্ত শিক্ষ। প্রদান কলে এতদিন তাহার! নান! বিষয়ে উপযুক্ত হইত ।” 


বাঙালীর নবচেতনা সঞ্চারে ঈশ্বর গুপ্তও যে কিরূপ সহায়ক হইয়াছিলেন, 
তাহা উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে । , গুপ্তকবি নবযুগধারা 
হইতে বিমুখ হুইয়। ভবানীচরণের মত প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনতার অন্ধ 
বিবরে মুখ লুকাইয়াছিলেন, সাধারণতঃ ইহাই হইতেছে ঈশ্বরগুণ্ড সম্বন্ধে 
আমাদের প্রচলিত ধারণ! ; কিন্ত তিনিও যে নবধুগ-প্রবাহের অনুকূলে তরী 
ভাগাইয়াছিলেন, তাহার প্রকট প্রমাণ তৎসম্পা্গিত “সংবাদ শ্রভাফক্প* ও 
“সংকাদ সাধুরজনেশর নান! সংখ্যায় পাওয়া বাইবে। ভিদি অবশ্য ফিয়িঙী 


১৬৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


শিক্ষা, বিশেষতঃ ফিরিঙ্গী ভাবধারার বিরোধী ছিলেন। কিন্ত তিনিও “সংবাদ 
সাধুরঞ্জনে? স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিতেন; শুধু তাহাই নহে--উক্ত পত্রে 
(১৮৪৯ সাল, ২৮শে মে) তিনি পশ্ত্রীবিগ্ভাবিষয়ে" গুইজন স্ত্রীলোকের 
কথোপকথন” নামে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কবিতায় নারীর উচ্চশিক্ষা ও 
পুরুষের কারিগরী বিষ্ঠা প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছিলেন। এ সংখ্যায় একটি 
রমণীর উক্তিরূপে গুপ্তকবির যে কবিতাটি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহায় শুধু ভাষা 
বা ছন্দই লক্ষণীয় নহে, উহাতে নারীজাগরণের আতাসও লক্ষ্য করা যাইবে ঃ 


বোন, পোড়া দেশের কা দেখে 


ভেবে হলো বাই লো..৷। 
পাপ, মেয়ে জম্ম কেন হলো 

ভাবি বোসে তাই লো ॥ 
সব বড় ঘরের বড় কথা 


বলতে নাহি পাই লো। 
তাদের ঘরের বেলা নাফুর-ম্থফুর, 


পরের বেলা ছাই লো 
যত, নাদাপেটা বুদ্ধি মোটা 
দলপতি ঠাই লো। 
হায়। এরা হলো জেতের কতা, 
আই লে! দিদি, আই লো ॥ 
বোন, বূর্থ হোয়ে এমম কোরে 
বাচতে নাহি চাই লেো। 
ছি, মরতে গেলে নাহি মেলে 
মের বাড়ী ঠাই লো । 
হলো, মেয়েমুখো কতা! মোদের 
বুকের ছাতি নাই লে! । 
এমন ভাতারের ভাং আর খাবোন' 
দেশান্তরে যাই লো 


_-সংবাদ সাধুরঞ্জন, ২৮শে যে, ১৮৪৯ 


সমসাময়িক 'বাঙালীর মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে গেলে “তস্বযোধিনী 
পত্রিকা” ও “বিবিধার্থ সংগ্রহে”র হুচীপত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে । ১৮৪৩ 


সাংস্কতিক পটভূমিক ১৬৯ 


সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে “তত্ববোধিনী পত্রিকা; প্রকাশিত হইতে আরম করে ; 
এবং ইহাতে শুধু ব্রাহ্ম সমাজ বা! ব্রাঙ্গ ধর্থের পরিচয়-ব্যাখ্যান থাকিত না» 
সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই পত্রিকায় মৌলিক গবেষণ! 
করিয়াছিলেন। বাঙালীর মানসমুক্তি ও নবযুগের অভ্যুদয় ত্বরাহ্থিত হইয়াছিল 
“ত্ববোধিনী পত্রিকার? সাহায্যে । “বঙ্গদর্শন” (১২৭৮) স্তেমন বাঙালীর প্রাণের 
ক্ষুধা ও হত্রয়-পিপাসা নিবৃত্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিলঃ “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা” তেমনি বাঙালীর মননধন্মিত| বার্ধত করিয়াছিল। বাঙালীর এই 
যে জ্ঞানবাদী, তাকিক ও তত্বজ্ঞ চিত্তের জাগরণ, ইহার জন্ত অক্ষয়কুমারের 
অমানুধিক পরিশ্রমই দায়ী । ইহাতে তিনি জ্যোতিষ, পদার্থবিচ্ভা ভূতত্তববিষ্তা, 
রসায়নবিদ্া, প্রাণিবি্া, শিল্পবিষ্যা, স্বপ্নতত্ব, এবারক্রঘি ও রীড অবলম্বনে 
মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা, প্রভৃতি নানা কৌতৃহলোদ্দীপক প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়! তাহার ধারাবাহিক প্রবন্ধ “বান বস্তর সহিত 
মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” প্রকাশিত হইতে থাকিলে শিক্ষিত বাঙালী 
প্রাকৃতিক জগতের সহিত মানবজীবনের কার্যযকারণের যোগাযোগ বুঝিতে 
পারিল। 


রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহে”র শিরোভাগে লিখিত 
থাকিত, “পুরাবৃত্তেতিহাস, প্রাণিবিদ্ভা-শিল্প-সাহিত্যাদদি-গ্যোতক মামিক পত্র ।” 
প্রথম সংখ্যার পত্রে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্ব্ধে বল! হয £ 
গ্যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিস্ভালাভ করে, যাকাতে বণিক এবং মোদক আপন ং 
কর্থ হইতে অবকাশমতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ 
গল্পবোধে ক্রীড়াচ্ছলে এই পত্র পাঠ কিয়া আপন » জ্ঞাশের বিস্তার. করে, যাহাতে 
যুবকগণ ইন্ত্রিয়োদ্দীপক গ্রস্থদকল পরিহ্রণ পূর্বক উপকারক বিষয় চচ্চা করে, যাহাতে 
বুদ্ধ ব্যক্তি তুইিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন,। এমত উপার করা এই পত্রের. 
গক্ষ্য ।” 


-_বিবিধার্থ সংগ্রহ, কান্তিক, ১৭৭৩ শকাব্দ 
বাস্তবিক রাজেন্ত্রলাল নব্য বাঙালীর অন্তলোকে' 'জ্যাতিব, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান ও পুরাতত্ব__এককথায় যুক্তিপন্থী বস্তুবিজ্ঞান সম্বন্ধে “তত্ববোধিনী'র 
পদাঙ্ছ অন্সরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক আলোচনা 
খাকিলেও (ষ্টব্য-_-১৭৭৫-৭৬ শকাবে ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ. অর্থাৎ তাড়িত 
বার্ভাবহ সন্বদ্ধে আলোচন! ), এই পত্রের সাহায্যে বাঙালী প্রথম রুরোপ ও 


১৭০ উনবিংশ শতাম্মীর প্রথমার্ধ ও ঘাংল! সাহিত্য 


এদেশের ইতিহাস, ভূগোল ও পুরাতত্ব সন্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিল। নিষ্চে, 
ইতিহাস যন্বন্ধীয় ছুই একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ 

১। আরব লোক দ্বারা পারশ্বদেশের পরাজয় । ১৭৭৪ শক 

২। কাশ্মীর দেশের ইতিহাস । ১৭৭৪ শক 

৩। রোহিলাদিন্গর ইতিহাস । ১৭৭৫-_-৭৬ শক। 

৪| রুষিয়া রাজ্যের ইতিহাস ।** ১৭৭৫--৭৬। 

&। ভরতপুরের ইতিহাস । ১৭৭৫_-৭৬ শক। 

৬। হুলকর রাজ্যের বৃত্তান্ত । ১৭৭৫--৭৬ শক। 

একদিকে যেমন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল, তেমনি আবার 
অপরদিকে প্রাচীনভারত সম্বন্ধেও প্রত্বতাত্তবিক অহ্সন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ 
১৭৭১ শকাব্দে “তত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত প্প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা” 
(১ সংখ্যা), “ভারতবর্ষের সহিত অন্তান্ঠ দেশের পূর্বকালীন বাণিজ্য-বিবরণ” 
(৭৮ সংখ্যা ) প্রভৃতি প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য ৷ এই প্রবন্ধ পাঠে নব্য বাঙালী 
আপনাদের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহলী ও সশ্রদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 

শুধু এতিহাসিক বিবরণ ব! পুরাতত্বের আলোচনাই নহে, এই যুগের 
সাময়িকপত্রে যে সমস্ত নবপ্রকাশিত পুভ্তকের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা 
প্রকাশিত হইত, তাহা হইতেও বাঙালীর মনোজীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ 
কর! যাইবে । এ বিষয়ে রেতাঃ লঙ সাহেবের পুস্তিকা হইতেও বহু পুস্তকের 
উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । লও সাহেবের পুস্তিকায কিছু কিছু ভূল ক্রটি 
থাকিলেও, ইহাতে তৎকালীন বাঙালীর মনোভাৰ চমৎকার ফুটিয়াছে। 
লঙ সাহেবের পুস্তিকাষ (১৮১৮_-&৫ ), মোট সীযত্রিশ বৎসরের প্রকাশিত 
পুস্তকের তালিকা আছে । উক্ত তালিকার মধ্যে আদিরসাত্নক আখ্যানের 
£সংখ্যাই সর্বাধিক। নিয়ে এইবূপ কয়েকখানি আখ্যানের নামোল্লেখ করা 
যাইতেছে £ 


লেখক গ্রন্থ 
বনমালী ভট্টাচার্য অপূর্ববাখ্যান 
বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রেমোপদেশ নাটক 
দ্বিজ পীতাশ্বর লয়লা-মজনু আখ্যান 
গোবিন্দচন্র ত্র মাধব-মালতী আখ্যান 


গোপালচজ্জ রায় মগাবতী 


সাংস্কৃতিক পটভূমিং ১৭৯ 


লেখক গ্রন্থ 
জগৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বেশ্যারহস্য 
জীবন শেঠ কনক লতিকা 
ষধুনদন শীল প্রেমতরঙগ 
নবকুমার কবিরত্ব শুঁকবিলাস 
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায রমণী নাটক 
রসিক তরঙ্গিণী 
প্রেম নাটক 
রস তরঙ্গিণী 
প্রবনচন্ত্র গুপ্ত রস সাগর 
শ্বামচরণ বন্দ্যোপাধ্যাষ কা'মনী বিলাস 


এই তালিকা! পাঠ করিলে দেখা যাইবে, বাংলার একশ্রেণীর পাঠক উদ্ব 
আদিরসের আখ্যান কুপথ্যের মত গ্রাস করিতেছিল। কিন্ত সমাজের শিক্ষিত 
স্তরে যৌবন-জলতরঙ্গ প্রবেশ করিয়াছিল : ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৮ ঘীঃ অব 
প্্যস্ত বাংল! সামযিকপত্রে বিজ্ঞাপিত বাংল! গ্রস্থের তালিকা দেখিলেই 
অশ্ুভূত হইবে যে, রামমোহন ও ঈশ্বর গুপ্তের লোকাস্তরের মধ্যবর্তী (১৮৩৩-ন 
৫৪৯) কিঞ্চদিধিক পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাগালীর চিত্ত নবনব জ্ঞানবিজ্ঞানের 
দিকে আকনষ্ট হইতেছিল। এখানে কেবলমাত্র কযেকখানি অন্বাদ-গ্র্থের 
উল্লেখ করা যাইতেছে £ 

১। শোভাবাজারের রাজ! কালীকষ্ বাহাছুর অনুদিত সংক্ষিণ্ড সঘিন্ভাৰলী 
অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ( ১৮৩৩ )। 

২। তৎকর্তৃক গ্রে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ পষারে অহ্থবাদ ( ১৮৩৫ )। 

৩) 001655 45101101061) নামক ব্যাকরণের বঙ্গাহবাদ (১৮৩৩) 1 

৪ | শিবচন্ত্র ঠাকুর কর্তৃক [২০001150175 26211078101 121560:গর 
অন্থবাদ (১৮৩৩ )। 

&। পারশ্য ইন্ডিহাস-_গিরীশচন্ত্র বন্য্যোপাধ্যার ও নীলঙণি বসাক কর্তৃক 
ইংয়াজী হইতে বাংলা ভাষায় পয়ারচ্ছন্দে অনুবাদ । 

৬। শ্রীরামপুর হইতে মু ও রহুনদ্দনের সটীক গ্রন্থপ্রকাশ (১৮৩৫ )। 

৭1 গৌরীশক্কর তর্কবাগীশ কর্তৃক তগবদ্‌ গীতার বঙ্গাহ্ববাদ ( ১৮৩৫ )। 

৮। হয়িমোহন সেম বর্ধক, 21801817 1870-এর বঙজাছুবাদ € ১৮৩৯ ), 


58২... উনবিংশ শতাব্দীর প্রৎমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


৯। গোবিন্দচন্ত্র সেন কর্তৃক মার্শম্যানের [71505 0? 9217881 
অনুবাদ (১৮৪০ )। 
_ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড 
সংস্কৃত, ইংরাজী, আরবী ও ফারসী হইতে এই যে অন্থবাদ হইতে লাগিল, 
তাহার দ্বারা পাঠকেধ়ী যেমন বিশ্ববোধ বৃদ্ধি পাইল, ঠিক তেমনি আবার 
আখ্যান-উপাখ্যানের় প্রতিও কৌতুহল আকুষ্ট হইল। নীলমর্ণি বসাকের 
«পারস্য ইতিহাস” (১৮৩৪), “আরব্য উপন্যাস” €(১৮৫০-৫৩ ), “নব নারী" 
€ ১৮৫২), হরিশচন্দ্র নন্দীর “চাহর-দরবেশ” € ১৮৫৪), রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
“রোমীয় সপ্তান্স্য্য উপাখ্যান” ৫১৮), কেদারনাথ বন্দ্োপাধ্যায়ের 
বস্রপলিতোপাখ্যান (বোকাচিও রচিত “ডেকামেরণ+, ১৮৫৮) প্রভৃতি ইসলামীয় 
ও যুরোপীয় কাহিনীর অন্বাদগুলি একদ| পাঠক সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। এ বিষয়ে ভার্াকুলার লিটারেচর সোসাইটা ও গাহস্থ্য বাংলা 
পুস্তক সংগ্রহের অস্তভূক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান পুস্তকগুলি জনচিত্তে বিশেষ 
কৌতূহল সঞ্চার করিয়াছিল। তার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটার অস্তভুক্তি 
পুস্তকের কিছু কিছু তালিকা দেওয়া যাইতেছে £ 
, ফলম্বসের জীবনচরিত, সেক্সুপিয়রের গ্রস্থ হইতে লাম্ব, সাহেব কর্তৃক 
সঙ্কলিত গল্পের অন্নবাদ; ঈজিপসিয়ান নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, সুমেরুদেশ, 
কীটের গ্ৃহনির্্মাণ চাতুর্য্য, বিহঙ্গমের গৃহনির্মাণ চাতুর্ধ্য, মেকালে সাহেবরৃত 
ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক প্রস্তাবের অনুবাদ, কলম্বসের 
জীবনচরিত, দেবিস সাহেবক্ৃত চীনদেশীয়দিগের বিবরণ, পিতরের জীবনচরিত, 
চেম্বর সাহেবকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক সংগ্রহ ৷ 
ূ -_-১৭৬৫ শকাব্দের বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে সঙ্কলিত। 
এ পুস্তক সংগ্রহের অস্তভূক্তি পুস্তকগুলির কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে : 
লর্ড ক্লাইতের চরিত্র, উইলিয়ম সেকসপিয়রের নাটক হইতে সংগৃহীত গল্প, 
সংবাদ সার, রামরাম বস্থ প্রণীত রাজ! প্রতাপাদিত্য চরিত্র, মধুন্থদন 
মুখোপাধ্যায়ের অহল্য! হড্ডিকার জীবনবৃত্তান্ত, নূরজ হান সম্তরাজ্ীর জীবন 
চরিত, বায়ু চতু্য়ের আখ্যায়িকা, গোপালচন্ত্র মদুমদার প্রণীত নীতি দর্পণ-_ 
প্রথম খণ্ড। | 
--১৭৭৫ ও ১৭৭৯ শকাব্দের বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে সংগৃহীত । 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৭৩. 
এই সমন্ত গ্রন্থ নিতাস্ত বালকবালিকার শ্রীত্যর্থে রচিত হইয়াছিল, কাজেই 
শিক্ষামূলক আখ্যান তাগই ইহার মধ্যে প্রধান । | 

ঈশ্বর গুপ্ত “সংবাদ প্রভাকরে” কবিওয়ালাদের' চরিত সংগ্রহ আরম 
করিলেও, পুস্তক সমালোচনার নবতম রীতি অন্থস্থত হয় রাজেন্ত্রলাল মিত্র 
সম্পাদিত €বিবিধার্থ সংগ্রহ”? (১৮৫১ ) হইতে । রসিক *ও মনম্বী রাজেন্দ্রলাল 
বাংলা গ্রস্ককে ফুরোপীয়. সমালোচনা পদ্ধতি অনুসারে বিচারবিষ্লেষণ শুরু 
করেন। তাহার “বিবিধার্থ সংগ্রহে+র যে সমস্ত পুস্তক সমালোচন! প্রকাশিত 
হইয়াছিল, নিয়ে তাহার কয়েকটির নামোল্লেখ করা যাইতেছে £ 

১৭৭৪ শকাবা_-অভিজ্ঞান শকুস্তল নাটকের সংক্ষেপ বিবরণ, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্বাসাগর প্রণীত্‌ সংস্কৃত তাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, প্রবোধ 
চন্দ্রোদয় নাটকের মর, রত্বাবলী নাটকের সংক্ষেপ ইতিহাস । 

১৭৭৫-৭৬ শকাব্দ__তারতচন্দ্র রায়, কুলীনকুলসর্বন্ব নাটকের 
সমালোচন!, কাদঘ্বরী গ্রন্থের সার সংগ্রহ; শ্বামাচরণ শর্শার বাংল! ব্যাকরণ, 
বর্ধমানাধিপতি মহারাজের অন্ুমত্যহছসারে বান্মীকি রামায়ণের নূতন অস্থবাদ, 
পূ্ণচন্্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত পতিব্রতোপাখ্যান, রাখালদাস হালদার প্রণীত 
শ্রীরামচন্দ্রের জীবন চরিত্র। 

১৭৭৯ শকাব্দ-_মধুহুদন মুখোপাধ্যায়ের হংসরূপী রাজপুত্রের বিষয়, 
পুত্রশোকাতুর! ছুঃখিনীমাতা, তিমুর শাহ-িকন্দর শাহ-চঙ্গেজ খাঁ, রামনারায়ণ 
তর্কসিদ্ধাস্ত কর্তৃক অন্থবাদিত বেণীসংহার নাটকের সমালোচনা, দ্বারকানাথ 
রায়ের স্ত্রীশিক্ষা বিধান, যছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের চপল চিত্তচাপল্য। র 

রাজেন্দ্রলাল যেমন পুরাতত্ব ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া! বাঙালীর 
আত্মজাগরণের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি সত্যকারের সমালোচনা, 
সুরোপীয় রসতত্ত্বের আদর্শে সাহিত্য বিচারের ছূর্নত ক$তিত্ব তাহারই প্রাপ্য ।. 
পরবর্তীকালে, “বঙ্গদর্শন বহ্কিমচন্ত্র যে সমালোচনার আদর্শ অহসরণ 
করিয়াছিলেন, তাহাও অল্লাধিক রাজেন্ত্রলালের খনিত পথ ধরিয়া অগ্রসর 
হইয়াছে। মুক্ত-বৃদ্ধির জনক রাজেন্ত্লাল বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রতিতা লইয়! 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙালী তাহার অতীত এঁতিহ্ব সম্বন্ধে অবহিত 
হউক, ইহাই ছিল তাহার .একমাত্র কামনা, এবং সেইজন্ত তিনি ভারতের 
প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে ও সংস্কত লাহিত্যবিচারে আপনার . কৌতুহলী 
চিত্তকে অন্ধিমিবিষ্ট করিয়াছিলেন । 


১১৭৪ উনবিংশ শভার্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


সমকালীন পত্রিকার মধ্যে “সর্ধবগ্ততকরী” (১৮০) নামক একখানি মাসিক 
পত্রিক।৷ বাঙালীর জীবনে নূতন ভাবাদর্শের নির্দেশ দান করিয়াছিল। 
'ভ্ঞানাম্বেবণের পর এই পত্রিকায় সর্বপ্রথম বাঙালীর সমাজ-জীবন সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক অন্থশীলন ও তজ্জাত বিপ্লবী যনোভাব আত্মপ্রকাশ করে। ”কৌলিস্ত 
ব্যবস্থ!ঃ বিধবা-বিবাহ্* প্রতিষেধ, অল্প বয়ষে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতি 
বিষম অশেব দোষাকর কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে,” 'দর্বশুতকরী' পত্রিকার 
কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর ও 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ইহার সহিত গভীরভাবে সম্প,ক্ত ছিলেন; সুতরাং 
হঁহার বিপ্লবী প্রাপরসের উৎস যে কোথায় নিহিত ছিল, তাহা সহজেই 
অন্থমেয়। “বেঙ্গল স্পেকটেটর” (১৮৪২), “মাসিক পত্রিকা” (১৮৫৪), 
“বি্োৎসাহিনী পত্রিকা” (১৮৫৮), “এডুকেশন গেজেট” (১৮৫৬ )১ এবং 
“সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮ )--প্রতিটি পত্রিকা বাঙালীর চিত্তজাগরণের উৎসবে 
দশাল ধরিয়াছিল। “মাসিক পত্রিকা*র প্রতি সংখ্যার উপরিভাগে সম্পাদকন্বয় 
--প্যারীাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সগর্ধে এইকথ| ঘোষণা! করিয়া! 
ছিলেন--- 

*এই পত্তিক! সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জঙন্চ ছাপ! হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের 
সচরাচর কথাবার্ত। হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা .হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতের! পড়িতে 
চাৰ, পড়িবেন, কিন্ত তাঙ্ছাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিক! লিখিত হয় নাই । প্রতিসালে এক এক 
নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আন! মাত্র ।” 

এই সদস্ত উক্তি--“বিজ্ঞ পণ্ডিতের পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্ত 
তাহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই*__ইহাতেই অনুমিত 
হইতেছে যে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ মাময়িক পত্রিকার সাহায্যে কি ভাবে 
নূতন ভাবাদর্শের সম্মুখীন হইয়াছিল। গণবাণীর দিকে তৎকালীন সমাজ- 
সেবিগণ ক্রমে ক্রমে আকুণ্ হইতে লাগিলেন, এবং জনসেবার মহৃৎ ব্রত গ্রহণ 
করিলেন। হরিশ মুখোপাধ্যায় তাহার “হিন্দু পেটি,য়ট” পত্রিকায় নীলকর 
সাহেবদের বিরুদ্ধে* যেতাবে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ও কৃষকদের জন্ত 
সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাহার সমকক্ষ উদাহরণ অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 
“তত্ববোধিনী” পজ্িকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখিত “্পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের 
ছুরবস্থা! বর্ণ” নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে পাওয়! যাইবে। কালীপ্রসন্ন লিংহ তাহার 
“বিদ্তোৎসাহিনী পত্রিকায় €( ১৮৫৫ ) ঘোষণ! কয়েন--. 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৭. 


“একাড়া বে কি পরষোকৃষ্ট পদার্থ তাহাতে তাঙার!। এককালে বঞ্চিত খাকষ|র পরস্পর 
শ্বন্থ কলহোপলক্ষে সাধ্যমত অনর্থ অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াও পরানিষই্ট সথনে প্রবৃত্ত 
রাধিয়ছেন। কেহ কোন ব্যর সাধ্য সংকর্শানুষ্ঠ।নার্থে তাহারদ্িগর নিকট যথাকিঞ্চিং 
সাহ্বাধ্য প্রার্থনা! করিলে কখনই তাহাতে সম্মত হয়েন না । কিন্ত কি আক্ষেপের বিষয় তাহারা 
স্বীয় বারাঙ্গন! ও সুর! সেবন প্রভৃতি উপলক্ষে দিন দিন অকা্রে বে ব্যর স্বীকার করেন, তদ্বার। 
অশেষ প্রকার দেশের হিতসাধন ও মঙ্গলবর্ধন হইতে পারে। ফোন কোন স্থানে বাররারি 
পুজোস্লক্ষে সদর বৎনর যাহা'বার কগিয়! থাকেন, তন্বারা অনারালেই পাঠশাল! সংস্থাপিত 
করিয়া বালকবৃন্দের জ্ঞানানুশীলন, লোকদ্দিগের গমনাগমনোপযোগী বল” দুর্দাস্ত রোগাকান্ত 
ব্যক্তিদিগের গীড়! শান্তির নিমিত ওবধালয়, পিপালাতুর ব্যকিদিগের ভূফ। শান্তির নিমিত্ত পু্রিণী 
খনন ইত্যাদি পরমোপকারকনক সৎকন্মানুষ্ঠান করিয়। দেশোজ্বল করিতে পারে। এই গমন 
সামান্ত বিষয়ে অস্দ্দেশীয় লোকের! বিশ্মাত হইয়া রহিয়াছেন। একৈক মতাবলম্বন পূর্ববক 
যতগ্লিনে এতঙ্দেশীয় লোকেরা অধীনত! শৃঙ্খল হইতে দুক্ত হইর স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত হইবেন তাহা 
স্মরণ করিলে হতজ্ঞ'ন হইতে হয়।” 


“অধীনত! শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত” হইবার জন্ত তখন নব্য 
শিক্ষিত বাঙালীর মনে যে আত্মবিশ্ফোরণ ঘটিতেছিল, ভাহা!৷ আতাস 'বিস্কোৎ- 
সাহিনী পত্রিকা”র প্রথম সংখ্যাতেই রহিয়াছে । সমসাময়িক সংবাদপত্রে 
আরও একটা বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে । রামমোহন যখন বেদাস্ত-প্রবান্তিত 
্রন্ধৰাদ্ প্রচার করেন, তখন কলিকাত৷ ও তাহার চতুষ্পার্থে হ্মতত্ব বিষয়ক 
আন্দোলন শুরু হইয়া যায়। ভবানীচয়ণ রাধাকাস্ত দেব প্রভৃতির প্ররোচনায় 
ধের্মসভা” সনাতন ও পৌরাণিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট৷ করিয়াছিল। 
কিন্ত “ইয়ং বেঙ্গল*দের প্রচণ্ড আঘাতে ধর্ম্মসভা*র ভিত্তি শিখিল হইয়া গেল। 
“বেঙ্গল স্পেক্টেটর”, 'জ্ঞানান্বেষণ? প্রভৃতি তরুণ সম্প্রদায়ের পত্রিকা ধর্ম সম্বন্ধে 
কখনও উন্নাসিক, কখনও বা উদাসীন ছিল । তরুণগণ ডিরোজিওর প্রভাবে 
কিছুকাল নীতি বা আদর্শের তীব্র প্রতিকূলতা প্রচার করিলেও ধীরে ধীরে 
চারিত্রনীতির দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। এই নীতি কোন ধর্মশাস্বাহুসারী 
নহে, জীবনের প্রতি যে আস্তিক্যাহ্ভূতি হইতে মানবুনীতির জন্ম হয়, সেই 
অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়! “বেঙ্গল স্পেকূটেটরে”্র লেখক হিচ্ছু- 
কলেজের ধর্ম ও নীতি নিরপেক্ষ শিক্ষাবিধিকে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 
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১৭৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 
পরিশেষে উক্ত লেখক নীতি ও চরিত্র গঠনের আদর্শের জন্ত ০015 ০৫ 


[80:81 52101017610 এবং 3600800-এর 05018091965, পাঠ করিতে 
উপদেশ দ্িয়াছিলেন। “বেঙ্গল 'স্পেক্টেটর' মুক্তজ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন; 
বিধবাবিবাহ সমর্থন করিতেন; প্যারীাদ মিত্রও বিধবাবিবাহ সমর্থন করিয়া 
মাসিকপত্রিকা*য় এল্প লিখিতেন। একদিকে নূতন আদর্শ-_যাহা৷ মূলতঃ 
যুরোপীয় জ্ঞানবাদের দ্বার! প্রভাবান্বিত,_অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে 
এবং মহধি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তায় বাশবেড়িয়া, রংপুর, কৃষ্ণনগর, তেলিনী 
পাড়া প্রভৃতি কলিকাতার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অঞ্চলে ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা 
ও ,বেদাস্ত-প্রতিপাদিত ব্রাঙ্ষধর্ম প্রচার, বালকগণকে ব্রাহ্গধর্ম শিক্ষাদান, 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদ ও উপনিষদের অঙ্গবাদ, ব্রাঙ্গধর্থ্ের ব্যাখান ও 
বৈদিক ও বৈদাস্তিক মত প্রচার । রামমোহন তক্তিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইয়া বেদাস্তাশরয়ী ব্রহ্ষবাদ গ্রহণ করেন নাই, তিনি ছিলেন জ্ঞানবাদী ও 
বুদ্ধিজীবী মাহ্ৃব। সামাজিক ও রাষ্ত্িক যুক্তির জন্য অন্যান্য কুসংস্কার বর্জনের 
মত বহছু-দেবোপাসন! ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিলে হিন্দু সাজের 
শ্রেণীবিভেদ জনিত অনৈক্য হাস পাইবে-__এই কারণেই রামমোহন বেদাস্তধর্থ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন | কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ছিলেন গীতোক্ত স্কিতধী তক্ত ; 
তাহার বেদাস্ত-আশ্রয়ের মূলকথ! ঈশ্বর তক্তি। তাহার সেই ভক্তিনত চিত্তের 
পরিপূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে “তত্ববোধিনী পত্রিকা*য ব্রাঙ্মধর্থবের ব্যাখ্যানগুলিতে। 
বেদ-বেদাস্ত্ের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী অক্ষয়কুমার দত্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া মহধির 
সহিত বিচার চালাইয়। পরিশেষে তাহাকে নিজমতান্থবর্তী করিতে পারিয়! 
ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে এ বিষষে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হইয়াছে । 

১৮৪৩-১৮৫৮ হ্রীঃ অব্দের সাময়িক পত্রিকাদি হইতে এইটুকু জানা 
যাইবে যে, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, বেদাস্ত প্রতিপাদিত ব্রাঙ্গধর্ম ও খ্ী্ান 
ধর্ধের পারম্পরিক কলহ সত্তেও নবষুগের প্রধান বাণী যুক্তিবাদ । এই 
যুক্তিবাদের আতিশয্যের ফলে ব্রাহ্মলমাজের উৎসাহী সদন্য অক্ষয়কুমার দত্ত, 
রাখালদাস হালদার, অনঙ্জমোহন মিত্র, কানাইলাল পাইন দেবেন্্রনাথের 
“বাহ্গধর্ম গ্রন্থের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন এবং সেই মতাস্তর ক্রমে “আত্মীয়, 
সভা!” প্রতিষ্ঠায় পর্য্যবসিত হয়-যাহা৷ একান্তভাবে ছিল যুদিবাদী। 

+ “অক্ষয়কুমার “তত্ববোধিনী পত্রিকার মারফতে যে জ্ঞানবাদের জয় ঘোষণা 


্লাংস্কতির পটভূমিকা ১৭৭ 


করিয়াছিলেন, তাহা বৃথ! হয় নাই। _ব্রস্ততঃ এই যুগের সাহিত্য অপেক্ষা 
সাময়িক পত্রের মধ্যেই বাঙালীর মানস-জীবনের পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষিত হইন্ব । 
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দ্বিতায় অধ্যায় 
বাংল। সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত 


॥ ৩ ॥ 
কথারস্ত 


' নিশ্ছিদ্র অমারাত্রির প্রেক্ষাপটে দীড়াইয়। যখন মনে হয় যে, এই কাল- 
রাত্রির কদাচ অবসান ঘটিবে না, তখন সহসা কখন যে পূর্বাশার তোরণ 
অরুণেমায় ভরিয়! যায়, গগনপ্রান্তে শুকতারাটি দপ. দপ. করিতে থাকে, তাহা 
উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। কিন্তু এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, রজনী 
প্রভাতকল্পা। ঠিক সেইরূপ রামমোহনের লোকোত্তর প্রতিভার পাবক- 
স্পর্শে এইটুকু অন্থধাবন করা যায় যে, মধ্যযুগের মধ্যযামের অবসান হইয়া 
আসিতেছে । ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনবোধ ও বোধি, জ্ঞান ও প্রতীতি, 
মনন ও ধ্যান__এক কথায় জাতির সাধ্বিক আত্মবীক্ষা জাগ্রত হইল একটি 
মান্থবকে কেন্দ্র করিয়া ; তিনি রামমোহন । বহু শতাব্দী সঞ্চিত অন্ধকার যেন 
সৌরকরম্পর্শে কাল বিলম্ব না করিয়া অপসারিত হইল । বাঙালীর যে সাহিত্য- 
চেতন! রামমোহনের মারফত জীবন লাভ করিয়াছে, তাহারই মধ্যে বাঙালীর 
নব স্যজ্যমান চিৎ-প্রকর্ষ যে বিচিত্র রসে ও রূপে আত্মপ্রকাশক্ষম হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। (সেই নবজাগৃতির আলোকোজ্জল শুভ প্রত্যুষে আরও 
একটি চিত্তের জাগরণ হইয়াছিল : তিনি ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত । রবীন্দ্রনাথ “আধুনিক 
সাহিত্যে” কবি বিহারীলাল চক্রবস্বীকে বাংল! গীতিকাব্যের “তারের পাখী" 
বলিয়াছেন। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তকেও আমর! “ভোরের পাখী” বলিতে পারি। 
তিনি কাব্য-কবতার মাধ্যমে যে প্রভাতকলরব স্থ্টি করেন», তাহার স্থর 
পুরাতন প্রবাহের শেষ তরঙ্গধ্বনি, অথবা নবীন প্রাণবার্তার আদিম মন্ত্র 
গুঞ্জরণ, তাহাই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে 1) 

রানমোহনের মৃত্যু হইতে (১৮৩৩) আরম্ভ করিয়া সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যস্ত 
(১৮৫৭) বাংল! দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় পূর্ব্ধ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই 
যুগের তাবধর্্ম ও এঁতিত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙালীর সমাজ ও 
“মানসজীবনের প্রাথমিক ভাব-তারল্য বহুল পরিমাণে হাস পাইয়াছিল ). এই 


বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত টি 


বাষয়, “ইয়ং বেঙ্গল'গণের প্রথম প্রতিক্রিয়া ও উগ্র উচ্ছাস দ্রবীভূত হুইল, 
জাতির প্রাণের সহিত পরিচয় স্থাপনের প্রয়াস দেখা দিল ; ডিরোজিও- 
শিষ্যগণের নিরীশ্বরবাদ ও সংশয়বাদকে আচ্ছন্ন করিয়। ব্রাঙ্গমমাজের বরক্গতত্ব 
শিক্ষিত বাগালীর চিত্তে আন্তক্যবাদের নিষ্ঠা স্ষ্টি করিল; ধর্মনৈতিক 
আস্তিক্যান্ভূতি আবার প্রাচীন এঁতহের প্রতি বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিল 
একদিকে দেবেন্ত্রনাথের আত্মস্থ বেদাস্ততক্তি, অপরদিকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়- 
কুমারের কুশাগ্রতীক্ষচিত্তে জ্ঞানবাদ, তৌমচেতনা ও জড়দর্শনের প্রভাবে কৌথ- 
মিল-পন্থী লোকায়ত হিতবাদের উদ্ভব। মাঝখানে ঈশ্বর গুপ্তের সীমিত 
পরিমগুলে আত্মবিহার। এই পটভূমিকাষ বাংল! সাহিত্য ও বঙ্গ সংস্কৃতিতে 
ঈশ্বর গুণের স্কান নির্ণয় করিতে হইবে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার রসতত্ব ও 
কবিকৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচন! এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নহে। তাহার মনোধর্ে 
বিভিন্ন প্রভাব আলোচন! প্রসঙ্গে তাহার কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লিখিত 
হইবে + অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ প্রভাবে ভীাহার মানসিক ভাব-কল্পনা গড়িয়া 
উঠিয়াছে, তিনিই বা বাংল দেশে কোন্‌ যুগের অবতারণা করিয়াছেন*_ 
ইহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। 


|| *১ ॥| 


গুপ্তকবির কাব্যস্থচী 


ংবাদিকতা বৃত্তি ও বিলাস হিপাবে গ্রহণ করিয় ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপত্রেই 
তাহার যাবতীয় কবিতা ও গছ নিবন্ধাদি প্রকাশ করিযাছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের 
যখন জন্ম হয় (২৫এ ফাল্তুন, ১২১৮), তখনও রামমোহন কলিকাত'য় স্থায়ী 
তাবে বসবাস,আরভ্ভ করেন নাই; ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই কলিকাতা রাম- 
মোহনের প্রধান রণাঙ্গণে পরিণত হয়। রামমোহন বয়সে ঈশ্বর গুগু অপেক্ষা 
আটব্রিশ বৎসর বড় ছিলেন ।১ তাহার বিলাত যাত্রার (১৯এ নভেম্বর, ১৮৩০) 
ছুই মাস পরে (২৮এ জাহুয়ারী, ১৮৩১) ঈশ্বর গুপ্ত মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে 


পাথুরিয়! ঘাটার ঠাকুর বংশোদ্ভূত যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় 
“সংবাদ প্রতাকর' ” নামক বিখ্যাত সা সাপ্তাহিক: পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 
পত্রিকা কিছুকাল উত্থানপতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়। ১৮৩৯ সনের ১৫ই 


জুন-দৈনিকে পরিণত হয় এবং ১৯৫৯ সনে ২৩শে জাহ্য়ারী ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমান্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


খলে তদন্থজ রামচন্দ্র গুপ্ত আরও কিছুকাল দৈনিক “সংবাদ প্রভাকর' সম্পামা 
করিয়াছিলেন । ঈশ্বর গুপ্ত আপনার এবং ছাত্রস্থানীয়দের গগ্ভপদ্য রচন' প্রকাশের 
জন্ত ১৮৬৩ সনে “সংবাদ প্রভাকরে'র একখানি মাসিক সংস্করণ প্রকাশ করেন । 
তাহার অধিকাংশ কবিতা সাগ্ডাহিক, দৈনিক ও মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । শুধু স্বরচিত কবিতা! নহে, তিনি মাসিক “সংঘাদ প্রতাকরে' প্রাচীন 
কবিচরিত ও প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করিযা বাংল! সাহিত্যের প্রথম 
উতিহাসিকের গৌরব অর্জন করেন। নিয়ে সেই প্রবন্ধগুলির কযেকটির 
উল্ল্লখ করা যাইতেছে২ ঃ 

কবিরঞ্জন রামপ্রনাদ সেন__-১ল! আশ্ষিন, ১লা পৌব, ১লা মাঘ, ১২৬০ সাল 

রামনিধি গুপ্ত, নিধুবাবু--১ল! শ্রাবণ, ১২৬১ 

রামবস্থ-_১লা আশ্বিন, ১ল! কাত্তিক, ১ল! অগ্রহায়ণ, ১২৬১ 

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী-_-১লা অগ্রভাষণ, ১২৬১ 

হরুঠাকুর-_-১লা পৌষ, ১২৬১ 

রাস্থ, নৃসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস-_১লা মাঘ; ১২৬১ 

“সংবাদ রত্বাবলী” (১২৩৯), পাষগু পীড়ন” (১৮৪৬ ) ও “সংবাদ সাধুরগ্জন” 
(১৮৪৭) নামক তিনখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 
হয ; তাহাতেও তাহার বহু কবিতা মুদ্রিত হইযাছিল। এতহ্ব্যতীত তাহার 
মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দী পরে “বসুধা' পত্রিকায অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা! 
মুদ্রিত হইযাছিল।৩ পুরান্তন “সংবাদ প্রভাকর” এবং তৎসম্পাদিত অস্ঠান্ 
পত্রিকার পুরাতন ফাইল পাওয! সম্ভব হইলে তাহার সমস্ত কবিতার তালিকা 
প্রণযন করা যাইন্ত, এবং তাহার যাবতীয কবিতার সন-তারিখযুক্ত হিসাব 
পাওয়া যাইত, দেই কবতাগুলির রচনাকাল ধরিয়া কবির মনোধর্থব 
বিশ্লেষণেরও সুবিধা হইত, অস্তঃ একটা কালাহ্ুক্রমিক চিত্তবিকাশের ধারা 
লক্ষ্য করা যাইত । বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদ ও ন্ভাশনাল লাইব্রেরীতে “সংবাদ 
প্রভাকরে”র মাসপযলা সংখ্যা অতি অল্পই রক্ষিত হইযাছে : কাজে কাজেই 
ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্য-সঙ্কলনের সাহায্যে আলোচনায় 
অগ্রসর হইতে হইতেছে । নিষে তাহার কাব্য-সহ্ছলনগুলির আকর-স্ানের 
পরিচয় দেওয়। যাইতেছে। 
, ঈশ্বর গপ্ডের জীবৎ কালের মধ্যে প্রকাশিত হয় রামপ্রসাদের “কালীবীর্তবন? 
€ ১৮৩৩ ), “কবিবর ভরেতচন্দ্র রায়গণাকরের ভীবনবৃধান্ত' (১৮৫৫), প্রেবোধ 


বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৭ 


প্রত (১৮৫৮ )--এবং যৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় “হিতপ্রতাকর? (১৮৬১), 
“বোধেক্ুবিকাশ' (১৮৬৩)। অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত অগ্রজের প্রথম কবিতা!” 
সংগ্রহ ১৮৬২ খীঃ অব্দ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন । প্রথয, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় সংখ্যা ১৮৬২ সনে চতুর্থ সংখ্যা__১৮৬৯, পঞ্চম, বন্ট ও সপ্তম সংখ্যা! 
১৮৭৩ এবং অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সনে। ইহাতে ঈশ্বর গুপ্তের 
' অতি অল্প কধিতাই স্থান পাইয়াছিল। গ্রস্থাবলী আকারে তাহার যে কবিতা- 
সংগ্রহগুলি প্রকাশিত হইযাছিল, 'তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় এবং গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশনায় 
কবিতা-সংগ্রহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড 
সম্পাদন! করেন পূর্বতন প্রকাশক গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় € ১২৯৩ সাল )1 
বঞ্ছিমচন্ত্র এই সক্ষলন সম্পাদনায় স্থলরুচি ও তথাকথিত অন্লীল কবিতাগুলিকে 
গ্রকেবারে বাতিল করিয়াছিলেন। স্কলন কালে তিনি বলিয়াছিলেন, “যাহা 
অপাঠ্য তাহার উদাহরণ দিই নাই ।” রুচির মুখ রক্ষা করিতে গিষ! তাহাকে 
ঈশ্বর গুপ্রের অনেক কবিতাই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ' 
সম্পাদক গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংখ্যা সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নান বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশ সহম্ম কবিতা! লিখিয় 
গিয়াছেন।” এই পঞ্চাশ সহল্রের অতি অল্পই বঙ্কিমচন্দ্র ও গোপাল 
মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণে স্থান পাইয়াছিল। 

হবাংলা ১৩০৬ সনে বন্ুমতী সাহিত্যমন্দির হইতে কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ব 
সম্পাদিত “কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী” প্রকাশিত হয়। ইহাও 
পূর্বতন সংস্করণের পুনমুদ্রণ মাত্র॥ ইহার ছুই বৎসর পরে ১৩০৮ সনে কবির 
আত্মীয় মণীন্্রুষ্খ ও ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত গ্রস্থাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশ করেন। উক্ত সঙ্কলনের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন, “বঙ্গের 
লেখকাগগণ্য পূজনীয় বঙ্কিমবাবু এবং প্রভাকরের ছুতপূর্বব সম্পাদক প্রযুক্ত 
বাবু গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় তাগ কবিতা! সংগ্রহে দাদা- 
যহাশয়ের অনেক কবিত৷ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্ত সে সংগ্রহে 
ভাছার সকল কবিতার স্থানও হয় নাই, অনেক কবিতা আবার অন্লীল দোষে 
দুষিত বলিয়৷ বক্জিত হইয়াছিল” মণীল্মক্ক ও তাহার মাতামহের- 
প্রবাশিত কবিতাদির 'পরিচয় জানিতেন:। কাজেই ঙাহার সংস্করণে ঈশ্বর 
গুধেরানার্ধাধিক কবিতা থাকিবে, তাহাতে আর সন্মেহ নাই। কিন্ত বীচ 


3৮৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রতুমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


যখন কবিতা সংগ্রহে মন দ্রিযাছিলেন (১৩০৮ ), তখনই “সংবাদ প্রভাকরট ও 
“সংবাদ সাধুরঞ্ন” ছুশ্রাপ্য হইয় গিষাছিল। তাই তাহার সংস্করণের প্রথম 
ও দ্বিতীয খণ্ডে কবিতার সংখ্যা অন্তান্ত সংস্করণ অপেক্ষা অনেক বেশি হইলেও 
তিনিও ঈশ্বর গুপ্তের সমস্ত কবিতার সন্ধান পান শ্বাই। ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম 
সঙ্কলনের বেষ্বিমচন্ত্র সম্পাদিত ও গোপালচন্ত্র প্রকাশিত, ১২৯২-৯৩) কবিতার 
সংখ্যা প্রায ২৪০ ঃ এতদ্ব্যতীত শকুস্তল! নাটকের কাব্যাহ্বাদ অংশতঃ এবং 
হরপার্তীর কৈলাসলীলা সংক্রান্ত কষেকটি বিচ্ছিন্ন কবিতা ছিল ; এই ছুই 
শ্রেণীর পৃথক কবিতার সংখ্যা-_২৫ | মোট ২৬৫টি কবিতা ও গান বঙ্কিমচন্দ্রের 
সঙ্কলনে স্থান পাইযাছিল। “সংবাদ প্রতাকর' সম্পাদক গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায 
যে পঞ্চাশ সহশ্র" কবিতার কথ! বলিষাছেন, তাহা বোধ হয অতিরঞ্জিত । 
সে যাহা হউক, ঈশ্বর গুপ্তের সমগ্র কবিতার এক স্বল্পতম ভগ্রাংশ বহধিমচন্তর 
আপনার সঙ্কলনে স্থান দিযাছিলেন। তারপর বন্থমতী সাহিত্যমন্দির হইতে 
১৩০৬ সনে কালীপ্রসন্ন বি্যারত্বের সম্পাদনাষ ঈশ্বর গুপ্তের যে গ্রস্থাবলী 
প্রকাশিত হয, তাহাও মূলতঃ বঙ্কিমচন্ত্রের সঙ্কলন অবলম্বনেই গৃহীত। তাহার 
অনেক পরে বস্মতী সাহিত্যমন্দিরের কর্তৃপক্ষ বহ্িমচন্ত্র ও গোপালচন্ত্র 
সম্পাদিত দুপ্রাপ্য সঙ্কলনটির প্রথম ও দ্বিতীয় তাগ একত্র করিষ প্রকাশ 
করেন । এখনও পর্য্যস্ত ঈশ্বর গুপ্তের এই সক্ষলনটি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে দি 

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ও অনূদিত নাটকের ( বোধেন্দুবিকাশ--১৮৬৩ )* 
কিছু কিছু সঙ্কলন বাহির হইয়াছে, ছুইখানি পদ্য গ্রস্থ* প্রবোধ প্রতাকর” 
€ ১৮৫৮) ও “হিতপ্রভাকর'_ (১৮৬১) মুদ্রিত হইয! প্রকাশিত হইযাছিল। 
কিন্ত তাহার অধিকাংশ গগ্য রচনা “সংবাদ প্রভাকরে"র মাসপয়ল! সংস্করণের 
বিবর্ণ পাতাষ বন্দী হইযা আছে, এখন সেই সংখ্যাগুলিও কালগর্ভে মহাপ্রযাপ 
'করিযাছে। 

রামগতি ন্যাষবন্ধ ঈশ্বর গুপ্তের বিকট গদ্যের নমুনাস্বরূপ “হিতপ্রভাকর? 
হইতে একটু উদ্াহরণ,দিযাছেন £ 

“রে ষন! পরম পুরুষের পনিস্্র প্রেম-পুষ্পের আমোদের আষাণ একবার নের়ে-একবায় 
নে-র / ওরে মন! ভূতনাথকে একবার দেখরে-একবার দেখ-রে, মন-রে, মনশরে। শোন্-কে 


শোন-রে . .1% 
ইহার উল্লেখ করিয়। স্ায়রত্ব মহাশয় বলিয়াছেন, “যে সকল বাক্যবিস্তান 
করিয়াছেন, তাহা বাালক-বালিকাদিগের পাঠ্য পুশ্তকের কখ। দুরে থাকুক, 


বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর ৬গ ১৮৫ 


ওক্ষণকার সংবাদপত্রেও শোতা পায় ন1।”* গ্যায়রত্মের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ 
যুক্তি সঙ্গত ; এখানে “হিতপ্রতাকরে”র লেখক কবিগান ও পাচালীর দীর্ঘায়ত 
স্বরবিস্তাস অন্ছসরণ করিযাছেন। কিন্তু শুধু এইটুকু খণ্ডরচনা উদ্ধার করিয়া 
গপ্তকবির গদ্ঘরচনার স্্য নির্ণয করা যাইবে না। প্রতিবৎসর দৈনিক “সংবাদ 
প্রভাকরে?র ১লা বৈশাখ সংস্করণের প্রথমেই গুপ্তকবির একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ 
থাকিত, তাহাতে তাহার অনেক কবিতাও প্রকাশিত '্ুইত। কবিতার কথা 
বাদ দিলেও, এই গগ্যের মধ্যে আদৌ জডতা! ছিল ন1!; “সংবাদ প্রভাকরে”র 
সম্পাদকীয মন্তব্যগুলি আশ্চর্য্য সরল একজ্ামাংবাদিক স্বলত মিততাষী । ধাঙ্থারা 
তাহার “সংবাদ প্রতাকরে'র প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয মন্তব্য পাঠ না করিয়াছেন 
তাহারা অবশ্য বলিবেন £ 


“9আঃা 300৮5 5৪0০0 07089 ৪651596 20076৭৩1800. 0018 86170151 200560008, 
1৬511060106 0150858, 800. 310811708 811115:561008 59789 ০0 6০9 £80658680-১১৭ 
সমকালের “তন্ববোধিনী পত্রিকা” এবং ঈষৎ পরে প্রকাশিত দ্বারকানাথের 
“সোমপ্রকাশে"র (১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৮) ভাষা অতিশয গুরুতার ছিল । গদ্যের 
জড়তা মুক্তির জন্য ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক-মুলত লঘু ধরণের বাক্য গঠন 
অবশ্য প্রশংসনীষ | সাংবাদক রচনা-রীতির অষ্ঠা বলিয়াই ঈশ্বর গুপ্ত বাংল! 
গদ্য সাহিত্যে স্মরণীয় হইযা থাকিবেন । দুঃখের বিষয তাহার অধিকাংশ গন্য 
রচনা “সংবাদ প্রভাকরের” পাত্র পত্রে রহিযা গিযাছে। ইদানীং “সংবাদ 
প্রতাকরে”র অতি অল্পই সর্ধগ্রাপী কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। 
তাই গছ্ধশিল্পী ঈশ্বর গুপ্তের কৃতিত্ব নির্ণযের উপায নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা ন্যাশন্তাল লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে” 
সামান্য কয সংখ্যা কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছে ; তাহ। অবলম্বনে ঈশ্বর 
গুপ্তের সাংবাদিক গছ্যের রূপ ও রীতি আলোচিত হইতে পারে। বক্ষ্যন্মাণ 
গ্রন্থে তাহার অবকাশ নাই বলিয়া শুধু আতাস মাত্র দেওয়! হইল। 


॥ ৩ ॥| 


ঈশ্বর গুপ্তের কবিচ্চার পটভূমিকা 


ঈশ্বর ও যে যুগে কলিকাতার সমাজ-রজমঞ্চে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, 
তাহ! হইতেছে অব্যবস্থিত চিত্তের যুগ * বামমোইনের প্রভাবে বাঙালী সমাজের 
শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যে চিত্তমহ্ট দেখা! দিয়াছল, তাহা কবিকেও স্পর্শ করিয়। 


১৮৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্.ও বাংল! সাহিত্য 


থাকিরে। রামমোহনের বেদান্ত-প্রতিপাদিত একেশ্বরবাদী ধর্মকথা, ডিরো জি 
শিষ্য “ইয়ং বেঙ্গল”গণের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ গ্রহণ ও তারত সংস্কৃতি অস্বীকার, 
গ্িশনারীদের প্রকাশ্টে ধর্ীস্তরীকরণ এবং এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত 
করিবার জন্য রাধাকান্ত দেববাহাছুর ও ভবানীচরণ ঝ্ুন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
র্ম্সতা”র আবির্ভাব সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী যে-চিত্তসঙ্কটের সম্মুখীন 
হইয়াছিল, ঈশ্বর গুপ$/'সেই যুগ্রজিজ্ঞাসার কবলে পড়িয়াছিলেন; তাহার 
সেই মনোদ্বন্দ ও চেতনার বিরোধ তাহার অসংখ্য কবিতায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ 
হইঙ্জা আছে। তাহার কবিতার মনি ১৯শ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী- 
চিত্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । তৎপূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সম্বন্ধে ছুই একটি 
কথ! বল প্রয়োজন । 
বঙ্কিমচন্ত্রই সর্বপ্রথম ১২১৯২ বঙ্গাবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব সমালোচনা করিযা 

তাহার কবিধর্্ণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আমরা অগ্যাপি তাহা ছড়াইয়া 
অধিক দুর অগ্রসর হইতে পারি নাই। বাালীর দৈনিন্দন জীবনের প্রতি 
যে-প্রবল আসক্তি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ফুটিযা উঠিযাছে তাহা যত তুচ্ছ 
অকিঞ্চৎকর হোক না কেন, বাঙালীর সেই মর্ত্য-পিপাসা যেমন ঈশ্বর গুপ্তের 
সাংরাদক চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছল, তেমনি গুগতকবির হযোগ্য শিষা, অথচ 
গুরুর আদরে হতত্রদ্ধ বিচ সু হইযাছিলেন | ন্দীশর ওত ঘা 
এবং ঈশ্বর ণ্ত 55055 ইহা তাহার সাস্্রাজ্য, ইগতেও তিনি বাংলা 
সাহিত্যে অদ্বিতীয় |” বঙ্কিচন্দ্রের এই উক্তি অতিশয যথার্থ । বাহতঃ মনে 
হয়, ব্যঙ্গনিপুণ স্রসিক গুপ্তকৰি জীবনের আপাতঃ বৈবম্যকেই ব্যঙ্গরসে 
অল্লাক্ত করিষ! প্রকাশ করিষাছেন। অজশ্র কবিতায়, অসংখ্য পয়ার-ত্রিপদীর 
জলোচ্ছাসকে তিনি এমন সংযমের বাধ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে 
তাহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে হয়। এই পয়ার-ত্রিপদীতে তিনি 
পারমাধিক “পতা-পুত্র” সংজ্ান্ত স্তায়, বেদাস্ত ও ভক্কিশান্ত্রের লুজ্মাতিপ্র 
আলোচনা করিয়াছেন + প্রীস্রীরুঞ্চদাস কবিরাজও শ্রীচৈতন্ত চরিতাম়তে 
পযার-লাচাড়ীর সাহায্যে ত:কশাহ্্টাহন করিয়া উজ্জ্বল রসের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছলেন। কিন্ত জর! বা শারীর বৈক্লব্য বশতঃ এ মহাগ্রন্থের পয়ারেও 
মাঝে মাঝে ছুটি একটি ম্বলন পতন লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুণ্ডের-_ 

এরথানেতে সে অনাদি নিতা দিরঞ্রন। 

কি বলিয়! জগতের হবেন কারণ ॥ 


বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ১৬৮ 


কায়ণ কারণ আর কার্ধা যাহা হয়। 
উদ্ভয়েতে সমকালে স্থারী কড়ু নয় 
যে সময়ে ফার্য্যের উদ্ভব হর নাই। 
তার আগে কারণের অবস্থিতি চাই ॥ 
কার্যা আর কারণের সমকালীনতা । 
কখনই হয় নাই এনপ স্থিরত] ॥ 
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হয প্ররুষ্ঠ প্রযাণ। 
কারণ আপনি আগে-হুর বর্তমান ॥ 
পরে পরে করে যত কাধ্যের সফায়। 
সন্দেহ কি আর ইথে সন্দেহ কিআর॥ 
কুম্তকার বন্কার আর ন্বর্ণকাব। 
মাটি, স্থতা, কনক লইযা সহকার ॥ 
পরে করে ঘটপট বসন ভূষণ । 

কর দরশন, প্রতু, কর দরশন || 


ঈশ্বর ঘে গুণে হন ভবের কারণ 
বলি তবে সে কথাটি করহ শ্রবণ ॥ 
অনার্দ সময়াবধি আঁথল সংসার ' 
পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়ে ছতেছে সংহার ॥ 
ইথেই সহজ হয় তত্ব নিরূপণ । 
জগতের প্রতি হন ঈশ্বর কারণ । 
বিশ্বের প্রলবদশা ঘটে যে সময । 
কিছুই না রয় আর কিছুইনা রয় ॥ 
কেবল একাকী যাত্র সেই ভগবান ॥ 
স্বরূপ ত্বভাবসহু র'ন বর্ধমান ।। 
কিংবা, 
এ জগতের জীব ঘত নিজবোধ হয় হত 
সকলেই জীব জ্বীব হয়। 
শিতে জীব কি পদার্থ জাহি জানে কলিজার্থ 
জা বর্ঘ কেহ দাছি ঘের ॥ 


9৮৮: 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


জ্রম সবে হর হর, স্থিরভাব ধর ধর 
কর কর স্বরূপ নির্ণ়। 

ঈশ্বর আপনি বিশ্ব জীব তার প্রতিবিস্ব, 
এই জীব আরকিছ্ুনয়॥ 


 প্রতিবিত্ব যেবা যার, সমান শ্বভাব তার, 


অবশ্ঠ সে করিবে ধারণ। 
প্রতিবিষ্ব জীব সবে, বিশ্বের সমান তবে 
বলিতেই হবে এ বচন ॥ 


এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির উদ্দেশ্া, ঈশ্বর গুপ্ত স্বচ্ছন্দবাহী পয়ার-ত্রিপদীর সাহায্যে 


দুরূহ হ্তায ও বেদাস্ততত্্ব অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন-_তাহার প্রমাণ 
দেওয়া । এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর অন্থরূপ তত্বকথ! সম্থলিত পযারের 
উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে__ 


হেন জীবতত্ব লৈয়! লিখি পরত্ত্ব। 
আচ্ছন্ত্র করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ব ॥ 
ব্যাসের সুত্রেতে কহে পরিণাম বাদ। 
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠানে! বিবাদ ॥ 
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী । 
এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপন! ষে করি ॥ 
বন্ততে পরিণ৷মবাদ সেই সে প্রমাণ। 
দেহে আত্মবৃদ্ধি এই বিবর্তের স্থান ॥ 
অবিচিস্তয-শক্তিযুক্ত প্ভগবান । 
ইচ্ছায় জগংরূপে পায় পরিণাম ॥ 
তথাপি অচিস্তয-শক্তো হয় অধিকারী । 
প্রারৃত-চিন্তামণি তাছে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ 


_শ্রীচৈতন্ত চরিতামূত, আদি; ৭ম 


দুরূহ তত্তববাদকে কঞ্চদাস কবিরাজ যেমন অবলীলাক্রমে পয়ারের বাহনে 


ব্যক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ দুর্লত শক্তি ঈশ্বর গুপ্তেরও ছিল + পয়ার তাহার 
হাতে যেন গছ্ের মত সহজ শিল্পে পরিণত হয়। তত্বদর্শন, মিশনারীবিদ্বেষ 
শিখযুদ্ধ, সিপাহীবিদ্রোহ) ত্রন্দযুদ্ধ, কাবুলযুদ্ধ-যে কোন গগ্াত্মক বিবৃতিসূলক 
বিষয়কেই তিনি পয়ারেরু চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিতেন। 


বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত | ১৮৯ 


ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার পম্চাদৃপটে র'ইয়াছে ১৯শ শতাবীর বাংলা দেশ? 
মগ্র বাংলার সহিত তাহার নি'বড় পরিচয় ছিল। বহু শ্বলে তিনি ভ্রমণ 
রিয়াছিলেন, কাজেই বাঙালীর প্রাণের বাণীর সহিত যে স্থুপরিচিত হইবেন 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির সমগ্র জাতি-চেতনার 
সহিত এই আত্মীয়তার নিবিড়বন্ধন প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা 
পুনরুল্পেখ যোগ্য__ 

“তিনি যেখ।নে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। 
বাহার! তাহাকে চিনিতেন ন।, তাঠারাও তাহার মিইভাবিতার দগ্ধ হইর| আদর করিতেন। 
এই ত্রমণস্ৃত্রে স্বদেশের নকল প্রান্তের লোকের সহিতই ত'হার আলাপ পরিচয় এবং মির্্রতা 
হইয়াছিল ।..... ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে নৌক। লাগিলে ত'রে উঠিয়। পথে ঘে সকল 
বালককে থেলিতে দেখিতেন+ তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের বাঁটাতে যাইতেন 


***০০* বালকদিগের অভিভাবকগণ শেষ ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যথাসাধ্য সমাদর করিতে 
ক্রটি করিতেন না ।”৯ 


একমাত্র দীনবন্ধু মিত্র এ বিষয়ে গুরু ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ ; তিনিও সমগ্র 
বাংলাদেশের সহিত পঁরিচত ছিলেন। “দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন 
বাঙ্গালার এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিযাছেন সেইখানেই বন্ধু 
সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাহার আগমনবার্তা শুনিত, সে-ই তাহার সহিত 
আলাপের জন্য উৎ্স্থক হইত ।”১* নাল' দিক দিয়! গুরু ঈশ্বর গুণ্ডের সহিত 
শিষ্য দীনবন্ধুর. সাদৃশ্য ছিল। বাংলার প্রাণের সহিত পরিচিত হইয়া এদেশের 
বৃহৎ পটভূমিকায় সাহিত্য রচনার কৃতিত্ব উভযেরই প্রাপ্য । 

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ববিচার ব! সাত্যগুণ বিশ্লেষণ আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
নহে : আমর! সামাজিক পটভূমিকা ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণতলে ঈশ্বর গুপ্ডের 
কাব্যকে সংস্থাপিত করিয়া, যে উৎস হইতে তিনি প্রাণরম সংগ্রহ করিশাছিলেন, 
শুধু সেই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ঈশ্বর ওপ্ডের প্রথম 
লমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র গপ্তকবির সমালোচন৷ প্রসঙ্গে তাহার কবিতার গুণাওণ 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আকারে আলোচনা! করিয়াছেন । *স্বতরাং সে বিষয়ে 
পৃনরাবৃত্ভি নিশ্রয়োজন /৮ঈশ্বর গুপ্ত সমাজ-মচেতন পটভূমিকায় আবিভূ্তি 
হন, কাজেই রসতীর্থে নিধ্বিকল্প স্বপ্নপ্রয়াণ অপেক্ষা পরিবেশ-নচেতন বাংলার 
ন্জ্যমান সমাজ-জীবনের দ্বারাই তিনি অধিকতর প্রভাবাধিত ২ইয়াছিলেন। 
প্মহথযা হদয়ের কোমল, গভীর, উন্নত ন্ফুট ' ভাবগুলি ধরিয়া তান্থাকে 


১৪০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


গঠন দিয়া অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না; সৌব্র্ধ্য ক্ছ্টিতে 
ঘিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না।-"-"*-ঠাহার কাব্যে সুন্দর, করুশ; প্রেষ 
গস সামত্রী বড় বেশী নাই।”১১ বঞ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি যথার্থ বটে। ঈশ্বর 
সগুই আখুনিক বাংল! দেশের প্রথম সমাজসচেতন কবি । রামমোহনের আবির্ভাব 
কাল হইতে বাংলুর সমাজে যে বিচিত্র জীবন-স্পন্দন অন্ভূত হইতেছিল, 
ঈশ্বর গুপ্ত সেই সমাজ-মানসের কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। 
তিনি কলিকাতা সহরের কবি। 'তিনি বাঙ্গালার খ্রাম্য দেশের কবি।”১ং 
কাজেই নাগরিক জীবনের নানা আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ, কৌলীন্ত প্রথা, 
ছিন্দুকলেজ, মিশনারী জুলুম, “ইয়ং বেঙ্গল ডাফ. সাহেব, মার্শম্যান সাহেব, 
বিস্তাসাগর ইত্যাদি, বাঙালীর জীবনের অসংখ্য অসঙ্গতি ও সংস্কৃতির সংশয় 
ভাহার পরিহাস-নিপুপ চিত্তকে মাতাইযা তুলিয়াছিল। কিন্তু তবু তিনি 
পোপ ড্রাইডেনের অস্ুরূপ ব্যঙ্গরসের কবিখ্যাতি ব্যতীত অক্ষয় কবিস্বর্গ 
লাত করিতে পারেন নাই। পোপ ও ড্রাইডেন যেমন জীবন-প্রতীতির 
উপরিতলে বিহার করিতেন, তেমনি ঈশ্বর ও ছিলেন বোধ ও বোধির উপর 
তলার অধিবাসী । তাই তাহার অসংখ্য কবিতার মধ্যে নান! চমক থাকিলেও 
বিশুদ্ধ কাব্যরস অতি অল্পই আছে । তথাপি সমাজসচেতন আন্দোলন, নানা 
রঙ্গব্যঙ্গ, বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্রাকে কাব্যের মুকুরে ফুটাইয়া 
তোলার নিপুণ শক্তি তাহার ছিল। তাহার রুচ, অঙ্থভূতি ও মনন মোটাস্্রে 
বাধা ছিল; কবিগান ও আখড়াই গানের প্রভাব তিনি কোনদিন কাটাইয়া 
উঠিতে পারিযাছিলেন কিনা সন্দেহ । বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর রুচিকে সমর্থন 
করেন নাই। “অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একট! প্রধান দোষ ।*****" 
কেৰল রঙ্গদারীর জন্, শুধু ইযারকির জন্ত এক আবটুকু অশ্লীলতাও আছে। 
কিন্ত দেশকাল বিবেচনা করিলে; "তাহার জন্য ঈশ্বরচন্জ্রের অপরাধ ক্ষমা করা 
করা যাষ ।**"তখন পুজাপার্বণ অন্লীপ, উৎসবগুলি অশ্লীল-_হর্গোথসবের 
নবর্মীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার । যাত্রার মঙ অশ্লীল হইলেও লোকরঞ্জন 
হইত | পাঁচালী হাফ আখড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই 
বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বন্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে 
একটুখানি মার্জনা! করিতে পারি।” অবশ্য এই প্রবন্ধ রচনায় ধোল বৎসর 
পূর্বে বঙ্গিমচন্ত্র ১৮৭১ সালের ক্যালকাটা রিভিউ পঙ্কে 436178511 [/618- 
£0৫৬ নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, ৮116 আও 181901216 800 016৫0. 


বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত . ১৯১ 
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বন্কিষচন্দ্র সহাহ্ৃভৃতিহীন ভাষায় যে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন, পরবর্তীকালে 
কিন্ত গুরুর কাব্য সম্পাদন করিতে গিয়া উদারতর দৃষ্টিকোণ হইতে ঈশ্বর 
গুপগুকে বিচার করিয়াছেন। 

উগ্র আদিরসাত্মক স্থূল “গ্রামবার্া”কেই বষ্কিচন্ত্র অল্লীল বলিয়াছেন । দেহে-। 
মনে বলিষ্ঠ বাঙালী গতশতাব্দীর প্রথমার্ধে রুচির শুচিত। সম্বন্ধে ছুৎ্মর্গ 
অবলম্বন করেন নাই ; তা” ছাড় প্রাচীন বাংল! সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া 
১৯শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যস্ত বাঙালী রসরুূচির দিক দিয়৷ কিয়ৎ 


পরিমাণে স্থল রসের পথক ছিল। ভারতচন্ত্রের মানসপুত্র ও কবিওয়ালাদের্‌ 


প্রতিনিধি-স্থানীয় ঈশ্বর গপত সেই ংবেগে বদ্ধিত হইয়াছিলেন। 
কাজেই বাঙালীর যে রুচি ১৯শ শতকের মধ্যভাগের পরে ব্রাহ্মলমাজ, 


আধুনিক ইংরাজী শিক্ষা ও মধ্যভিক্টোরীয়” (014-৬7০0011917) সাহিত্যরুচির 
সাহায্যে রূপান্তর গ্রহণ করিল, সেখান হইতে ঈশ্বর গুপ্ত নির্বাসিত হইলের্ন। 
বিগ্ভামাগরও ঈশ্বর গুপ্তের ক'বতারর প্র।ত প্রতিকূল মনোভাব পোষণ 
- করতেন।১৬ জীবন সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের লঘু চাপল্য বিগ্তাসাগরের ভাল না৷ 
লাঃগবারই কথা ; উপরস্ত বিধবাবিবাহ ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্ভাসাগরকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন ।১* কাজেই বিদ্যাসাগর যে গুপ্তক।'বর কবিতা বরদাস্ত 
করিতে পারিবেন না, তাহা সহজেই অস্থমেয়। তৎকালীন সমালোচকগণও 
ঈশ্বর গুপ্তকে হাস্যরসের কবি বলিয়। নগদ বিদায় করিয়াছিলেন। লে ফুগের 
এক প্রাচীন সমালোচক ও সাহিত্যের এতিহাসিক বলিয়াছেন, “স্বভাব বর্ণনে 
যেমন কবিকঙ্কণ, পরমার্থ কালীবিষয়ে যেমন ক'বরঞ্জন, আ'দরসে যেমন 
রায়গণাকর, হাম্তরসে তেমনি ঈশ্বরচন্ত্র গু অ'দ্বতীয়* কৰি /”১* আধুনিক 
ফালেও তাহার কবিতার যথার্থ বিচার হয় নাই। ইশ্বর ওপ্ডের কবিতার 
প্রত অক্ষয়চন্্র সরকারের শ্রীততি বা শ্রদ্ধা ছিল না বলিয়া তিনি গুপ্তকবির 
মন্বদ্ধে অনুদার মন্তব্য করিয়। বলিয়া ছিলেন, “ময়ুরচড়া, টেরিকাটা, কান্তি 
*স্বরপ-ঈখয় ৬1৮১৬ প্রভূত ক্ষমতাবান্‌ বিভোৎসাহী বীঠন সাহেব তাহাকে 


১৪২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বঙ্গদেশের কবি জানিযা! ১৮৫১ শ্রী; অব বাংলার বালিকা বিদ্ভালয়সমূহের 
পাঠোপযোগী পুস্তক রচনা করিতে অনুরোধ করেন।১* বীঠন সাহেব কিন্তু 
তাহাকে স্মরণ করাইযা দেন যে, প্রস্তাবিত পাঠ্যগ্রস্থে যেন অশ্লীলতা 
না থাকে। সুতরাং সকলেই তাহার অশ্লীলতার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। 
ররীন্্নাথও “আধুনিক সাহিত্যে? বাচ্নমচন্ত্র প্রসঙ্গে বলিযাছেন, “বিবেচনা করিযা 
দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগরু ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাহার 
শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। মে সমযকার সাহিত্য অন্ত যে কোনো 
প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক স্ুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না|" 
দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসামযিক এবং তাহার বান্ধব ছিলেন, কিন্ত তাহার 
লেখায অন্ত ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই 
ব্রাঙ্গপোচিত গুচিতা দেখ। যায না| তাহার বচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের 
মমযের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পাবে নাই।” বোধ হয এই রুচির 
শুচিতার অভাব এবং অনুভূতির স্থলত্বের জন্য কোন এক আধুনিক রমিক 
সমালোচক স্বল্প কথায গুপ্তকবির কাব্য সমালোচনা করিযাছেন, “ঈশ্বর গুপ্ত । 
তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ কব ছিলেন। আজও তাহার উল্লেখ করিবার সময়ে 
কেরা তাহাকে অক্ুত্রিম বাঙালী বলিযা থাকেন। অকরুত্রিম বাঙালী 
পর্য্যন্ত পা গুপ্ত-বসিকেরাই জানেন ।”১৮ “অকৃত্রিম বাঙালী কৰি 
কি পদার্থ ₹ উঠিধক্মচন্ত্র ঈশ্বর গুপ্তের জীবনাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা 
করিযাছেন। বলম্বন করিযার্ণী পুনরুল্লেখ নিশ্রযোজন। ৫একথা৷ মনে রাখিলে 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা »পফ্দন কবা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে যে, পোপ- 
ড্রাইছেনের কবিধন্ম, কাব্যবস ও করবি-বাণীর সহিত যেমন শেলি-কীট.সের 
বৈসাদৃশ্ন আছে, ঠিক সেইনূপ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার রদ আর মন্ময গীতিকাব্য 
বা ঘটন|-প্রধান মহাকাব্যের রপ সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত ।) ড্রাইডেনের কবিপ্রতিভ। 
সম্বন্ধে যাহার! উচ্চ ধারণ! পোষণ করেন না, তাহাদিগকে টি, এস, এলিয়ট, 
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2. 305.) এখানে এলিয়ট ড্রাইডেন-প্রসঙ্গে যাহা বলিযাছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধেও 
তাহা বল! চলিতে পারে। ঈশ্বর গপ্ের কবিতার বাণী স্থদূর-প্রসারী নহে; 
সামাজিক রঙজব্যঙ্গ এবং বাঙালীর দৈনিন্দন জীবনের স্বাছ উপলবিই 
তাহার কবিতার একমাত্র ফলশ্রত ; এবং সে ফলশ্রুতি যে বঙ্গাস্বাদ-সহোদ্রে 
নহেঃ তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি বাঙালীর অতি-প্রত্যক্ষ জীবনকে 
অবলম্বন করিযা! কবিত! লিখিযাছেন * বাস্তব জীবনকে কাব্যের বিষযবস্ত 
করিয়া, পরিচিত সংসারকে কখনও নিকট হইতে, কখনও বা দূর হইতে 
লক্ষ্য করিযাছেন, পরিহাস করিযাছেন, স্থুলত্বের অন্ধকুপে ডুবিয়া ক্রেদ উৎক্ষিপ্ত 
করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্ত ১৯শ শতকের উত্তপ্ত পিপাস। তাহাকেও স্পর্শ 
করিয়াছিল ; তাহার অন্তান্ত প্রমাণ আমরা পরে আলোচনা করিতেছি । 
এখানে শুধু একটা কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। তাহার ক'বতায় লো 
পরিচিত জীবনের স্পষ্ট উল্লেখ রহিযাছে, দেশের ভু 'ল-ইতিত্রিরীস 
সহিত রহিযাছে নিবি আত্মীযতা,_ তাহা তাহাবতনি স্থা, “কৌলীন্য» 
“ন্নানযাত্রা” “এগ্ডাওযালা তপন্তা মাছ”, “আনারসঠূলে তাহার নাত”, প্রভৃতি 
পাঠ করিলেই বুঝা যায। (১৯শ শতকের প্রা মধ্য”, গ।ড়াইযা ঈশ্বর গুপ্ত 
সমগ্র বাংলাদেশের পটভুমিকাষ কাবতার বিষযবস্তুকে স্থাপন করিয়াছেন । 
সে যুগের বাঙালীর প্রাণের বাণী এমন করিযা আর কাহারও কাব্যে ধর! দেষ 
নাই। “সুদূর জলপাইগ।ডর কোল হইতে হিজশী পধ্যস্ত সকল প্রদেশের 
সাধারণ বাঙ্গালা-নবীশ বাঙ্গানী ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে পারেন, ঈশ্বর গুপ্তের 
ভাবে মুগ্ধ হইতে পারেন ।”১৯ এখন দেখা যাক ঈশ্বর গুপ্ত কেবলই কি জীবন- 
বারিধির তরঙ্গে তরঙ্গে বিহার কবিযাছিলেন, অথবা *১৯শ শতাব্দীর নব- 
জাগৃতির বাণীও তাহাকে স্পর্শ করিযাছিল 1) 
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ঈশ্বর গুপ্তের সমাজচেতনা 


রামমোহনের প্রতিভাদীন্তি ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই নবশিক্ষিত 
বাঙালীর মনে দাবানূল স্ষ্টি করিয়াছিল, “ইয়ং বেঙ্গল+দের মধ্যে যুত ডিরোজিও 
যেন পুনরুজ্জীবিত হইলেন । প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষার দুতিয়ালীতে তরুণ 
বাঙালী সমগ্র যুরোপের জীবন-উল্লাস ও সমাজচেতনার পাবক-স্পর্শ লাভ 
করিল। ১৮৩৪ হইতৈ ১৮৫৭--মাত্র এই কয় বৎসরের মধ্যেই মধ্যযুগীয় 
ভাবধারায় পরিপুষ্ঠ বাঙালী আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার উপল-উপকুলে নিক্ষিপ্ত 
হইল । বাঙালীর মন ও মননে, সত্তার গভীরে এই নবজাগৃতি সঞ্চারিত হইল । 
এই নবজাশ্বৃতি ফুরোপীয় রেনেসা ( অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃতির. পুনঃপ্রতিষ্ঠা) 
নহে ।২* রামমোহনের বেদাস্ততত্ব অপেক্ষা কৌতের পজিটিভিজম্‌ বা মিলের 
ইউটিলিটারিয়ানিজম্‌ এই সমযে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এখন 
দেখ! যাক, এই নবভাবের তরঙ্গভঙ্গ ঈশ্বর গুপ্তের চেতনায কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারিয়াছিল কিনা । বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে বলিষাছেন, “কলিকাতা 
শহরের কৰি।” রামমোহনের অবসান হইতে স্থরু করিয়া সিপাহীবিদ্রোহ 
পর্যন্ত প্রাষ ২৫ বৎসর ধরিয়া নব্য বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় যে সাংস্কৃতিক 
সঙ্কট ঘনাইয়া উঠিয়পছল, ঈশ্বর গুপ্ত কি সেই উত্তপ্ত গগন'তলে দাড়াইয| 
তৃক়্ীস্ভাব আলম্বন করিযাধিছিলেন, অথব| সেই তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িযাছলেন ? 

তখন যুগধর্শের "্এ্াজন ছিল, প্রয়োজন ছিল ইংরাজী শিক্ষার--যে 
ইংরাজীশিক্ষ! বাঙালীর মনে চিন্তার স্বাধীনতা স্থচিত করিয়াছল । তৎকালীন 
সমাজ-জীবনের একপদ ইংরাজী শিক্ষায়, আর একপদ বাংলা দেশের 
রাজধানীর উপরে দৃঢ় নিবদ্ধ । ঈশ্বর গুপ্ত এই ইংরাজী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত 
ছিলেন, নিতান্ত স্থল ভাড়ামিপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন এবং যাহা কিছু 
বিদেশী ও ফুরোপীয়, তাঁভাকেই ভবানীচরণের মত অবিশ্বাস করিয়াছেন । 
_গুপ্তকবির কবিতা, পাঠে প্রথম পাঠার্থার মনে এই ধারণাই দৃঢ় হইতে 
পারে। বাস্তবিক, ঈশুজু, গুপ্ত অল্প বয়সে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে 
বসবাস করিলেও নবগের ভাবধারার প্রধান চাবি যে ইংরাজী ভাষা, 
তাহার প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই । তাহার জন্মের চার-পাচ বৎসর 
পরেই হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইয়াছিল । তিনি যখন কলিকাতায় আসেন, তখনই 
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কলিকাত। অঞ্চলে ইংরাজী স্থুলের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইযাছিল। অবশ্য তাহা 
মূলে ছিল কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটী। তিনি 
বাল্যে স্কুল সোসাইটার কোন পাঠশালাষ পড়েন নাই, যৌবনেও হিন্দু কলেজ 
হইতে দূরে ছিলেন । সুতরাং নবধুগের যে বাণী ইংরাজী ভাষার মারফতে 
বাঙালীর চিত্তপ্রান্তে নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে স্ভাভনব প্রত্যয স্ষষ্টি 
করিতেছল৪ তিনি তাহ! হইতে বঞ্চিত ছিলেন । কৈশোরে গুগ্তকবি কবির দলে 
ও আখড়াই সমাজে গান বাধিতেন, যৌবনে ও প্রবীণ বযসেও তিনি সেই 
অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । অথচ তিনি অতিশয মেধাবী ছাত্র 
ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পবে তাহার এক বাল্যসখা ১২৬৬ সালের ১লা 
বৈশাখের “সংবাদ প্রভাকরে' লিখিষাছিলেন, “ঈশ্বরবাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষ 
বস্ক, তৎকালীন দিবারাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে, আমাব নিকট মুগ্ধবোধ 
অধ্যযন করিতে আরম্ভ করেন । অনুমান তয একমাস কি দেডমাস মধ্যেই 
মিশ্র পর্য্যস্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থেব সহিত কষ্ঠস্থ করিযাছিলেন। শ্রুতি- 
ধরদিগের প্রশংসা! অনেক শ্রতিগোচর আছে, ঈশ্বববাবুর অদ্ভূত শ্রতধরতা 
সর্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইযাছে।” কিন্তু এই শ্রুতিধবের শ্রুতি ইংরাজী 
বিদ্তার প্রতি আকৃষ্ট হয নাই। অথব! অর্থ-কচ্ছ তার জন্য তিনি ইংরাজী 
বিদ্ভালযে পড়িবার স্রযোগ পান নাই , ইহাতে বাংল। সাহিত্যের অপৃরশীষ 
ক্ষতি হইযাছে । এবিষযে বক্ষিমচন্ত্রেব কি যথার্থ, “তিনি সুশিক্ষিত হইলে 
ভাহার যে প্রতিভা ছিল, তাহাব বিহিত প্রযোগ হইলে তাহার কবিত্ব, কার্ষ্য 
এবং সমাজেব উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত । আমার বিশ্বাস যে, 
তিনি যদি তাহাব সমসামযিক লেখক রুষ্খমোহন বন্দোপাধ্যায ব৷ পরবর্তী 
ঈশ্ববচন্ত্র বিদ্ভাসাগবের ন্যাষ সুশিক্ষিত হইতেন, তাহ! হইলে তাহার সমযেই 
বাঙ্গাল! সাহিত্য অনেক দুর অগ্রসব হইত।” হরিনোহন মুখোপাধ্যাষ 
বঙ্কিমচন্দ্রেরও পুর্বে তাহার “কবিচরিত ১মঃ নামক বাংলা সাহিত্যেব প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বলিযাছিলেন, '“ভাহার কবিত্ব শক্তির 
অন্থযাধিনী বিগ্াবত্ত।' থাকিলে বোধ হয এব্প দোষ ঘটিত* না, তদংশে তিনি 
পূর্ববর্তী অধিকাংশ কবিগণ অপেক্ষা নিরুঈ ছিলেন ।”২১» এখানে সমালোচকগণ 
“সশিক্ষাঠ ও €বিস্ভাবত্তা” বলিতে ইংরাজী বিগ্যাই বুঝিযাছেন। কারণ ঈশ্বর ৬ 
স্কৃত ভাষা; সাহিত্য ও দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাহার অনূদিত '“শকুক্তলা” 


পিসি 


কধিতা, প্রেবোধ চল্ড্রোদয' নাটকের ভাবান্থসরণ, “রোধেশ্ুবিকাশ+, 
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“হিত-প্রভাকর? (হিতোপদেশের কিয়দংশের অস্বাদ) প্রভৃতি পাঠ করিলে দেখ! 
যাইবে যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন ন1 | তিনি মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে 
১২৬৫ বঙ্গাব্দের মাঘমাসের মাসপয়ল! “প্রভাকরে? কবিতায় আমদূভাগবতের 
অন্কবাদ করিয়াছিলেন । মঙ্গলাচরণ ও অল্প কয়েকটি মাত্র শ্লোকের অন্বাদের 
পরেই দেহত্যাগ কন্তুরন। স্তরাং সংস্কৃত ভাষায় যে তাহার অধিকার ছিল তাহা 
বুঝা যাইতেছে। স্তায় ও বেদাস্ত তাহার অনধিগম্য ছিল না| । “প্রবোর প্রত্তাকরে”র 
ভূমিকায় (১৮৫৮) তিনি বলিয়াছিলেন, “জ্ঞানগুরু সর্বাশাস্তরজ্ঞ ্্ীযুত পদ্মলোচন 
ায়রত্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায় সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্তর ৩পত 
কর্তৃক বিরচিত হইয! কলিকাতা প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল |” এই পদ্মলোচন 
্ায়রত্বের নিকট তিনি ন্যায় ও বেদান্ত নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন । 
রামগতি গ্যায়রত্ব গুপ্তকবির প্রবোধ প্রতাকর” প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“গ্রন্থকার নিজে শাস্ত্রজ্ত ছিলেন না, একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহাযতাষ গ্রন্থ 
রচনা কর! হইয়াছে ।”২২ ইহা! কিন্তু যথার্থ বলিয়া! বোধ হয না। বঙ্কিমচন্দ্র 
একস্বানে বলিয়াছেন, “তিনি সংস্কতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে 
বেদাস্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যযন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখব্যহেতু 
সে সকলে যে তাহার বেশ অধিকার জন্মিমাছিল, তাহার প্রণীত গগ্যপগ্যে তাহা 
বিশেষ জানা যায়।” কিন্ত আমরা পুর্ববেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বর গুপ্তের সংস্কৃত 
ভাষায় যে বিশেষ অধিকার ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ নাই* বরং তাভার 
বিপরীত প্রমাণই আছে । ভীাভার পিত। ও পুত্রের তন্ববিষষক যে দীর্ঘ কবিতা 
আছে, তাহাতে যেভাবে ন্তিনি ন্যাযদর্শন হইন্তে বেদাম্থ এবং বেদাস্ত হইতে 
তক্রিমূলক দ্বৈতবাদে পরিক্রমণ করিঘাছেন, তাহাকে ভাহাকে সংঙ্কত ভাষায় 
অনভিজ্ঞ মনে হয না। বিশেষতঃ স্ঙ্গ দার্শনিকজ্ঞান ন। থাকিলে শুধু 
অধ্যাপকের সাহায্যে বা শাস্ত্জ্ঞ পণগুন্চের সভাষত্তায় হিন্দুদর্শনের মূল রহস্ত 
অন্রধাবন কর! বাধ না। ছুধূ হ্যা ব। বেদান্থেই নভে, তিনি “একজন অসি 
স্পত্ডিত দ্ভীর নিকট তস্বাদি অধ্যঘন করেন এবং তাহার কিষদংশ বঙ্গভামায 
সুমিষ্ট কবিতা বাদ করিয়াছিলেন ।”১৩ ঈশ্বর গুপ্ের অজ রামচন্ত 
গুপ্তের এই সাক্ষ্য অমূলক বলিয়া উড়াইষা দিবার কারণ নাই । আমাদের 
অন্থমান, তাহার “মহাকালীর স্তব' (বন্থুমতী সংস্করণ গ্রস্থাবলী, পৃ ১০৪) 
কবিতাটি ত্তন্ত্রপাঠের ফলে রচিত হইয়াছিল । সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় তাহার 
অধিকার ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । ী 


বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ১৯৭ 


ইংরাজী ভাষ| তাহার আয়ত্বের মধ্যে ছিল না; তাহ] স্বীকার্য্য বটে ; 
তবে রামপ্রসাদ এবং কবিওয়ালার! যেমন ইংরাজী না জানিয়াও কবিতা ও 
গানের মধ্যে বহুপ্রচলিত ছুই চারিটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
ঈশ্বর গুপ্তও তেমনি কলিকাতার অভিজাতসমাজে বিচরণ করিয়া এবং “সংবাদ 
প্রভাকর” মম্পাদন! কালে বছজনের সংস্পর্শে আসিয়াঁ বছ ইংরাজী শব্দ 
কবিতার মধ্ধ্য সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ছিল-_ নিছক ব্যঙ্গ ও 
পরিহাস ; কিন্ত ইংরাজী শব্দগুলির অর্থ যে তাহার অজ্ঞাত ছিল না, তা। 
তাহার কয়েকটি শব্দের ব্যবভার দেখিলেই বুঝা যাইবে £ 
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হোলি গোষ্ঠ ছাড়া নন এই পাচভুত ( মায়া )। 

বেরিবেষ্ঠ সেরিটেষ্ট মেরি রেষ্ট যাতে । __ইংরাজী নববর্ষ 
হিপ হিপ হুর্রে ডাকে হোল ক্লাস। 

ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক পিস্‌ গ্রাস ॥ এ 

ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ডাম। 

বেল।ক নেটিভ লেডি শেম্‌ শেম্‌ শেম। এ 

মেরিদাত1 মেরি সত বেরি গুড বয়। 

পাতরে খাব না ভাত গোটুহেল কাল । 

হোটেলে টোটেল নাশ সে বরং ভাল ॥ এ 

গ্রাণ্ট করি গ্রান্টের সকল অভিলায। 


কালবিল্‌ ( অর্থাৎ কলভিঙ্গ ) কাল বিল করিলেন পাস ॥ 
_-বিধবা-বিবাহ আইন 
আপন বিক্রমে হবে রুষিয়ার কিঙ। 


টেবিলে বসিব থেতে হাতে দিয়ে রিঙ ॥ 

_ বাবু চণ্ীচরণ সিংহের খ্রীষ্টান ধর্্মানুরূজি 
টেক ফিস বলে ডিস কাছে দেয় ঠেলে । __এগাওয়ালা তপস্ মাছ 
ওজ্ড এক টেষ্টামেন্ট গোল্ড তায় বাধা । __বড়দ্িন 
আক্রুস, পিন্রস আদি আগুস, মেঙিস । 
ডিকোষ্! ভিরোজ জোনা, ডিসোজ। গমিস ॥ এ 
ফ্রেস ফিস ভর! ডিস মধ্যে ভাতে ভাত ॥ এ 
ওম|, কেনিং কভু কনিং নন, বলী তিনি বর্দবলে।  -_নীলকর দঈীত। 
বলে, ফিরি টেরেড, বন্দ কর্থে কোন কালে কৈউ পারে না । --ছুতিক্ষ, দীত 
গো টু হেল ওল্ড কক্স ড্যাম ড্যাম হাবা। __ঠেঁট কাটা 


১৯৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর ওপ্ত কিছু কিছু ইংরাজী শব্দের ব্যবহার 
জানিতেন। অবশ্থ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যে নবচেতনা আমাদের সাহিত্যে 
সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহার সম্যক পরিচয় লাত করা তাহার পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যাহা কিছু প্রগতিপূর্ণ সমাজচেতনা, 
ফুরোপীয় সংস্পর্শজাত নব প্রতীতি, ঈশ্বর গুপ্ত যেন তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিয়াছিলেন । ঈশ্বর গুপ্তের অসংখ্য সমাজবিষয়ক কবিতা হইতে 
এইরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত কর! যাইতে পারে । তিনি যে ইংরাজী ভাষা ও 
সেই জাতীয় শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তাহা প্রমাণের জন্য প্রত্ব- 
তাত্তিক জ্ঞানের প্রয়োজন নাই । ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের 
বক, বালক ও বালিকার স্বধর্ম ভ্রষ্ট হইয়া অর্দফিরিঙ্গী জীবনাদর্শ বরণ 
করিয়া লইতেছিল ; এই জন্য তিনি হিন্দুকলেজ, ইয়ংবেঙ্গল প্রভৃতি যুরোপীয় 
সংস্কৃতিকামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিকূল ধারণা পোষণ করিতেন। 
নিয়ে এইরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া! যাইতেছে__ 
হিন্দুকলেজ সম্বন্ধে তাহার উক্তি ঃ 
নগরে অনেক কেলে হিন্দুর কালেজ। 
গেল তার হিন্দু নাম ঘুচিয়াছে তেজ । 
মদনের মণ! নেই পড়িয়াছে মেস্ব। 
জাতি গিয়া! একেবারে হয়ে গেছে হেজ | 
এর পরে মিশনারি রোজ ছেলে সেজ। 
ধুলিবেন পিয়েটরে বাইবেলের পেজ ॥ 
কাজ নাই নিয়ে আর ইংলিশ নালেজ । 
কালেজের নাম হলে! থিচড়ি কালেজ ॥ 
ইংরাজী সভ্যতা, নীণুহী্ ও পাদ্রী আলেকৃজাণ্ডার ঢাফ সাহেবৰ 
ব্যঙ্গ £ ্‌ 
াঁর্ঠরে বোতলবাসী, ধড লাল জল । 
ধন্ত ধন্ত বিলাতের সভ্যতা সকল ॥ 
দিশী ক মানিনেক খধিরুফ জয়। 
মেরিদাতা মেরিস্ুত বেরি গুড বয় ॥ 


বাংল! সাহিত্যে ঈম্খণ 


যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব 
ভুবিয়া ভবের উবে চ্যাপেলেতে যাব ॥ 
-ডব অর্থাৎ পানী ডাফ সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ 


হেদে। বনে কে বাঘ রাঙা মুখ যার। 
বাপ বাপ বুক ফাটে নাম শুনে তার । 


কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়। 
মিশনারি ছেলেধরা ছেলে ধরে খায় | 


বিদ্যাদান ছল করি" মিশনরি ভব । 
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্পের টব | 
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব। 
ঈশুমস্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব ।। 
সুতরাং. 
কাজ নাই স্কলেতে লেখাপড়া করে । 
নাও রবিরুদ্ধে শর নিক্ষেপ £ 
গ মেয়েগুলো! ছিল ভাল ত্রতধশ্্ম কন্ডো সবে। 
একা বেখুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পা 
যত ছুড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে ঘবে। 
তখন এ. বি. শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে 


অন্যত্র-_ 
লক্ষী মেয়ে ছিল বারা 
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া চড়বে ঘোড়া ৷ 
ঠাট ঠমকে চালাক চতুর সভ্য হবে তোল্ডা তোড্ডা ।। 
এরা পর্দা ভুলে ঘোমচী! খুলে সেজেগুকে সভায় যাবে ! 
ভ্যাহ্‌ ছিম্ুয্ানী বলে বিন্দু বিদ্দুত্র্যাণ্ডি খাবে ॥ 
আর কিছুদ্িদ থাকলে বেঁচে সবাই বেখত্ভ পাবেই পাবে 
এরা আপন হাতে হ্ীকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে 1. 


ন্ব উন শতাব্দীর প্রতমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 
৪ যদ্ধে কটুক্তি : 
সোলারঠ বাঙাল করে কাঙাল ইয়ং বাঙাল যত জন] । 
সদ!/কতৃ পক্ষের কাছে গিয়ে কানে লাগায় ফৌস ফৌসনা ॥ 
বা নাহিছ না মোসোলমান, ধর্ম ধনের ধার ধারে ন। 
নয় মগ ফিরিঙ্গ:, বিষম ধিঙ্গি, ভিতর বাহির যায় না জান] । 
ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে ঘটায় কত অঘটনা। 
এরা লোন! জল ঢোকালে ঘরে আপন হাতে কেটে থানা । 


ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুধর্ম আস্থাহীন বাঙালী যুবক সম্বন্ধে তাহার উক্তি__ 


যত কালের যুবে। যেন স্থবো 
ইংরাজী কয় বাঁকা বাকা । 
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো 


ভিখারী কি অন্ন পাবে ॥ 


হোয়ে হি'ছির ছেলে ট'যাসে চেলে 
টেবিল পেতে খান! খাবে। 
এরা বেদকোরাণের ভেদ মানে না 
খেদ ক'রে আর কে বোঝাবে ॥ 
চুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে 
| জুতো .পায়ে দেখতে পাবে। 
হোল কর্মকা লগভও 
| হি'ছুয়ানী কিসে রবে ॥ 
৮হিন্দুর লোকপ্রচলিত সংস্কার ও ধর্ম সম্বন্ধে যেখান হইতে বাধা 
আদিয়াছে, সেইখানেই ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী খরতর হইয়াছে এবং মে আক্রমণ 
হইতে বিদ্যাসাগর, রাধাকীস্ত দেববাহাছুর-__কেহই রক্ষা পান নাই। 

১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। বল! বাহুল্য সে যুগে অনেক 
উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ঈশ্বর 
গুপ্ত বিধবা-বিবাহ আদৌ সমর্থন করিতেন না; কাজেই বিধবা-বিবাহ ও 
তাহার উদ্যোক্তা উতয়কেই তিনি শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন। রুচির 
অহ্রোধে তাহার কিছু কিছু উদ্ধার কর] সম্ভব নহে। ছু'একটি অপেক্ষাকৃত 
মান্জিত পংক্তি উল্লেখ কর! যাইতেছে ঃ 


বাংল। সাহিত্যে ঈশ্বর ৩প্ত ২০১ 


পরাশর প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ। 
কেহ বলে, এ যে দেখি সাগরের ঢেউ || 


বিধবা-বিবাহের উদ্যোক্তাদের প্রতি মারাত্মক ব্যঙ্গ 
যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব। 
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব ।1 
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে । 
ছ'ড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে ॥ 
বিদ্ভাসাগরের প্রতি কট চি 
সকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাক কেউ। 
সীম! ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ ॥ 
সাগর যগগপি করে সীমার লঙ্ঘন। 
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন ॥ 


অন্ক এ -- 
_অগ্রাধ বিদ্ধার বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা! 
তাতে বিধবার্দের কুলতরী অকুলেতে কুল পেল ন1।৷ 


সে যে অকুল সাগর দারুণ ডাগর কালাপানি বড় লোন] । 
). যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল তখনি 1গয়েছে জানা ॥ 


ী উল্লিখিত উদ্ধৃতি বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, তিনি পশ্চিম সমুদ্রতীরের 
লবণাক্ত কলোচ্ছ্ানকে শাণিত ব্যঙ্গের বাধ কাধিয়! কোন প্রকারে বাধা দিতে 
চাহিয়াছিলেন, নবজাগ্রত সমাজচেতনার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন 
করিয়া'ছলেন । কোন এক সাহিত্যরসিক তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা 
প্রণিধান'যোগ্য £ 
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২২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


একটু অবহিত হইয়া ঈশ্বর গুথের কবিতা এবং “সংবাদ প্রভাকরে'র, 
সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিলে তাহাকে এত দূর প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়! মনে 


হয় না। আমর! পরবর্তী অন্থচ্ছেদে তাহার টিত্বধর্থের অভিনবত্ব প্রমাণের 
প্রয়াম পাইব। 


॥€& ॥ 
ঈশ্বর গুপ্ত ও যুগধর্্ম 


যুগধর্থবের সহিত ব্যক্তিমনের সমস্বয় সাধন করা স্থিতধী ব্যক্তির লক্ষণ। 
'কেহ কেহ অপূর্ব-বস্ত-নির্শ্াণক্ষম। প্রজ্ঞার বলে নবধুগ স্থ্টি করেন, কেহবা 
যুগধর্ম্ের সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত মনোধর্থ্ের সমন্বয় মাধন করিযা যুগধর্মকেই 
আরও একটা নৃতন মূল্য দান করেন। ১৯শ শতাব্দীর যে যুগধর্্ন ইংরাজী 
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিকট-সংস্পর্শে আসিয়! বাঙালীর মধ্যযুগীয 
সংস্কারকে এক মুহূর্তে মুমূর্ুকরিয! নৃতন প্রাণ-প্রতীতি স্থষ্টি করিল, ঈশ্বর 
শপ্ত প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার সহিত যুক্ত ছিলেন না । কারণ ইংরাজী শিক্ষার 
মাদরকরস সেরন করিয়া শিরা-উপশিরার মধ্যে পশ্চিম সমুদ্রতীরের লবণাক্ত 
তরঙ্গোল্লাস উপলদ্ধি করিবার মত মানদিক গঠন তাহার ছিল না। তবে 
তিনি উত্তমন্ধপে ইংরাজী তাষা শিক্ষ! করিলে হয়তে৷ অন্য এক তাবে জীবন- 
জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইতেন। রামমোহন বা বিদ্ভালাগরের মহিত তাহার 
পার্থক্য আছে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ইংরাজী না শিখিলেও শুধু বিশিষ্ট 
মনোধর্শের দ্বারাই আপন আপন পথ খনন করিযা চলিতে পারিতেন। 
রামমোহন বাল্যকালেই অন্বয়তত্ব ও যুক্তিমার্গ সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন-_- 
তখনও তিনি ইংরাজী শিখেন নাই। বিগ্যাসাগরও নিঃম্পৃহ যুক্তিবাদী ছিলেন 
এবং এই যুক্তিবাদ তিনি ই/রাজের সংস্পর্শে আলিয়! লাত করেন নীই । বালক 
বয়সে মাইলস্টোনের ইংরাজী রাশি দেখিয়া ইংরাজী অঙ্কমাল! সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জান 
করিবার গল্পই তাহার ইঙ্গিত দেখিতে পাই । উনিশ হইতে দশ পর্য্স্ত সংখ্যা 
দেখিয়| বালক ঈশ্বরচন্্ ইংরাজী অঙ্ক শিখিলেন : ঠাকুরদাস পুত্রের মেধ! পরীক্ষার 
জন্ত ছয়ের অঙ্ক না৷ দেখাইয়া একেবারে পাঁচে আঙিয়! পুত্রকে জিজ্ঞাস! করিলেন ?' 
“বালক বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়। উত্তর দিল, “বাবা, এট! ছয়ের অঙ্ক, কিন্ত 


.ছুলে পাঁচ লিখিয়াছে” ? ** এই যে আপন বুদ্ধির প্রতি অন্ন বিশবান--ইহই- 


বাংল! লাহিত্য্ে ঈশর 'গণ্ত ঞঞ 
প্রতিভা । বালফ প্লফবারও আপন বৃদ্ধিকে সন্দেহ করে নাই। বিস্যালাগব 
স্গগ্র জীবন ধরিয়াই নিশিত তরবারির মত নির্মোহ মুক্ত-বুদ্ধি সঙ্গে লহয়া! 
জীষন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত এইরূপ আত্মনি্ঠ অসংশর 
বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন ন1; সুতরাং তিনি যুগধর্মের তাখপর্য্য না বুখিয়! 
তাহার বিরুদ্ধে কুখিয়া দীড়াইলে, ক্ষমার যোগ্য । রাধাঁকাত্ত দেবযাহাছয্নের 
মতো ভূয়োদ্র্শী ব্যক্তিও .যুগধর্শের সম্যক অর্থ বুঝিতে পারেন মাই? ঈশ্বর 
গুপ্তের পক্ষে এই অসামর্থ্য এমন ফোন বিন্ময়ের ব্যাপার নহে । 
কিন্ত একটু অবহিত হুইয়! ঈশ্বর গুপ্তের রূচনাদি, বিশষতঃ “সংবাদ প্রভাকর” 
ও “সংবাদ সাধূরঞ্জনের বিবর্ণ পৃষ্ঠা উ ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি স্বরূপ 
উদ্‌ঘাটিত হইবে । সেই বিচিত্র পরিচয় প্রকাশের অপেক্ষায় আছে । | 


*বায়ুমগ্ডলে বাস করিয়া! যেমন বাতাসের চাপ এড়াইয়! যাওয়া যায় মা, 
ঠিক তেমনি একটা বিশিষ্ট যুগধর্ম্ের ভাবমগডুলে আবিভূতি হইলে যে কোন 
সচেতন মানুষের মনকে তাহা স্পর্শ করিবেই। ঈশ্বর গুপ্ত কিয়দংশে প্রাচীন 
পন্থী হইলেও তিনিও যুগধর্ম্নের কবল ' হইতে পরিত্রাণ পান নাই । মুরোপীয় 
শিক্ষার ধার! সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত না হইলেও, ইহার আদর্শ এবং 
চিত্তসঙ্কট তাহাকেও বিচলিত করিয়াছিল । মিশনারীদের ধর্মাস্তরীকরণের বিরুদ্ধে 
তিনি কবিতার অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং মিশনারীদের বলপ্রকাশের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আত্মরক্ষার জন্যই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, 

রাধাকাত্তদেব এবং বঙ্কিমচন্দ্র মিশনারীদের এই অনাচারকে তীব্র আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গপ্তও সেই রণসজ্জার অন্যতম রথা ছিলেন। ১৮৪৫ 

খীঃ অবে ডাফ. সাহেব নাবালক উমেশ সরকার ও তাহার নাবালিকা স্ত্রীকে 
বলপূর্ববক শ্রীষ্ঠান করিলে সমস্ত দেশবাসী এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের 
ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। দেবেন্ত্নাথের মত আত্মস্থ ব্যক্তিও কুদ্ধ হইয়া ইহার 
বিরুদ্ধে “তস্বোধিনী পত্রিকাণতে (১৭৬৭ শক, জৈষ্ঠ ) প্রবন্ধ লিখিয়া- 

ছিবেন। ইহার ভাষা অক্ষয়কুমারের হইলেও মূল প্রেরণা দেবেন্্- 

নাথের।২* এই . ব্যাপারের ফলে, রক্ষণশীল হিন্দু ও নব্যসমাজের £ 
বিরোধিতা মিটিয়া গেল। সনাতনপন্থী হিন্ছুসমাজের নেতা ও ধ্খসতার 
সভাপতি: রাধাকান্ত দেববাহাছয় ও রাজা সত্যচরণ ঘোষাল প্রমুখ প্রাচী নগণ 
এবং সম্রদিকে নব্যবন্মের নেতা রাষগোপাল ঘোষ--সকলেই একই উদ্দেস্টে 
মিজ্িত হইলেম। বকলেই এই.ব্যাপারকে জার্তীয় আপত-পান্ড মনে করিয়া ২ 


২০& উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


দলগত বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া মিশনারী-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে 
লাগিলেন ; ফলে “হিন্দুহিতার্থা, নামে একটি বিদ্যালয় স্বাপিত হয়। এই 
বিস্ায়তন হিন্দু বালক ও কিশোরকে মিশনারীদের কবল হইতে রক্ষা করিতে 
সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার 
ল্রোত মন্দীভূত হইল একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারঘাত পড়িল ।”২* 

/তিরাং ঈশ্বর ওপ্ত মিশনারীদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করিয়া এই সামাজিক 
আন্দোলনকেই_ সক্রিয়ভাবে "সমর্থন করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি 
রশাস্তরিত ব্বী্টানদিগকে পুনরায় হিনদুধর্থে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত চিন্তা করিয়া- 
ছিলেন এবং স্বামী দয়ানন্দের অনেক পূর্বেই শ্ুদ্ধির প্রস্তাব করিয়া লিখিয়াছিলেন 

*মুলমানদিগের তোবার ন্ভার অ'মাদের একটা উপায় করিলে অনেক স্বফল দিতে 
পারিবেক | শাস্ত্রে ইহার বিধি অবগ্তই পাওয়া যাইবেক, পাতি সাহেবের যদি এক ফোটা জল 
দিয়া পবিত্র করির! লইতে পারেন তবে কি আমর! ভববদ্ধন বিমোচনকারী তারকত্রন্দ রম 
মামের গুণে পুনর্ববার স্বধর্ণা গ্রহণ করিতে পারিব ন| ?*২৮ 
এখন কথা হইতেছে, তিনি কি যুরোপীয় শিক্ষাবিরোধী ছিলেন”? হিন্দুসস্তান 
ধর্ম ত্যাগ করিয়া যীশড ভজিবে, এই চিন্তাতেই যুরোপীয় ভাবাদর্শের প্রতি 
তাহার মন বিষাইয়! উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন 

ন!? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরাজী শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্ত গপ্তকবি “সংবাদ 
প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন, 

? “এদেশে বিশ্ববিভালয স্থাপিত হইবার যে কল্পন! স্থির হইয়াছে তাহা অতি উত্তম, ইংলও দেশে 
বে সমস্ত বিশ্ববিভালয়ে যে ২ প্রকার বিদ্ভার শিক্ষা হই থাকে এদেশীয় লোকে তাহার কোন 
বিষয়েই শিক্ষা করিতে অক্ষম নহে,.....*এদেশে বিশ্ববিস্তালয় স্থাপন করিয়া অত্রস্থ গ্রজাদিগকে 
তছুপযুকু শিক্ষ। প্রদান করিলে এতদিন তাহার! নান! বিষয়ে উপযুক্ত হইয় উঠিত।”২৯ 

স্বতরাং তাহাকে ইংরাজীশিক্ষা-বিরোধী কি করিয়। বল যাইতে পারে? 
যদিও তিনি কবিতায় বালিকাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন, 
কিন্ত এ ব্যাপারে নিছক রঙ্গরস সৃষ্টিই ছিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্টা। 


যখন তিনি বলেন, 
এখন আর কি তার] সাজী নিয়ে সাব সেঁজোতির ব্রত গাবে 
সব কীট! চামচ ধোরবে শেষে, পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে ॥ 


ওতাই, আর কিছুদিন খাকলে ধেঁচে পাবেই পাবে, দেখতে পাবে। 
এর! আপন হাতে হ!কিয়ে বদী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে । 


বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর ওপ্ত 8০৬, 


তখন ইহার মূল উদ্দেশ্ট যে আপাতঃ অসঙ্গতির মধ্য দিয়া ব্যঙগরস সি 
তাহা বুঝিতে কষ্ট হয না। আবার তিনিই “সংবাদ প্রভাকরে * স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন 
করিষা৷ লিখিয়াছিলেন, 


“আহা, স্ত্রীলোকের! জ্ঞান শিক্ষাকরণের উপায় প্রাপ্ত না হওয়াতে কত নিবয়ে আমাদিগের 
ক্লেশ বোধ হইতেছে, তাহা! লিখিয়া বর্ণনা কর! যায় না, আমরা যস্ভা্ি গৃহবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেন 
ইত্যাদি অনিষ্উঘটনার কারণ অনুদদ্ধান করি তবে স্ত্রীজাতির অজ্ঞানতাকেই তাহার মূলীভূত 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, হুতরাং তাহারা! বিভভাবতী হইলে এ সকল অনিষ্ট জনায়াসে নিবারণ 
হইতে পারে, আর সংপারে হথ হচ্ছন্দতাও ক্রমে বৃদ্ধি হয়।”৩০ 


'তিনি বিধবাবিবাহের ঘোর বিবোধী ছিলেন। সে যুগের অনেক উচ্চ- 
শিক্ষিত ব্যক্তিই বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করিযাছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও 
বিধবাবিবাহ বিশেষ পছন্দ করিতেন না। “ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সহিতও দেবেন্দ্র নাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইযাছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
একবার তত্ববোধিনী পত্রিকায ধর্মতত্ব অপেক্ষা বিধবাবিবাহ প্রচারেই 
অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিষ! ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত অথচ রক্ষণশীল লোকদিগকে 
বিরক্ত করিয! তোলেন ।”০১ বিধবাবিবাহ এমনই একটা ব্যাপার যাহাতে 
বহুকালাশ্রিত সংস্কারের মূলে আঘাত লাগে; ঈশ্বর গুপ্ত দেবেন্্রনাথ-বক্ধিম- 
চন্দ্রের মত সেই সংস্কার ত্যাগ কহিতে পারেন নাই। তজ্জন্ত তাহাকে 
প্রতিক্রিযাশীল বলা! যাইতে পারে না। বরং কোন কোন বিষষে চিন্তার 
প্রগতিপরাষণৃতা দেখিযা তাহাকে যাধুবাদ দিতে ইচ্ছা! হ্য। 


সে যুগে সিপাহীবিদ্রোহকে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের মুক্তি-আন্দোলন 
বলিষা গ্রহণ করেন নাই। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মত স্বদেশ-প্রেমিক 
সম্পাদক ইংরাজের সহিত কলহে অবতীর্ণ হইলেও সিপাহীবিদ্রোহকে একটা 
সামধযিক উৎপাত বলিযাই গ্রহণ করিযাছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র “আনন্দমমঠে'র 
প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিযাছিলেন, “সমাজবিপ্লব অনেক সমযেই 
আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংক্লেজেরা বাঙলা দেশ 
অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।” এই উক্তির পশ্চাদপটে সিপাহী 
বিদ্রোহের রক্তাক্ত পরিণতি নিশ্চষ লুকাইযা৷ ছিল। *ঈশ্বর্‌ ওপও সিপাহী 
বিদ্রোহের বিরুদ্ধে েখন্টী ধারণ করিয়াছিল্নে। সিপাহী যুদ্ধ, শিখ যুদ্ধ, 
কাবুল যুদ্ধ, ব্রদ্ম যুদ্ধ_ প্রত্যেকটি বর্ণনায়" তিনি অকুষ্ঠচিত্তে ইংরাজের 


৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


স্ততিগান করিগনাছেন এবং দেশীয় শক্তি পরাভূত হইলে উল্লসিত হইয়াছেন। 

'সিপাহীদের সম্বন্ধে তাহার ক্রোধ 
পামর পাতকী পাষগ যত। 
পাপের ঘটনা! করিতে কত ॥ 
অদোষে হইয়া! কুপথে রত। 
রমনী বালক করিছে হত ॥ 
শুনিন্না বধির হতেছি কানে । 
সহেন1 সহেনা সহেন! প্রাণে ॥ 

অথবা, 

অতির্দীন জ্ঞানহীন চিরাধীন যারা । 
মেরে লাক কোরে পাপদেয় তাপ তারা ॥ 
আভ্ঞাচারী রক্ষাকারী অস্ত্রধারী যত। 
একেবারে এ প্রকারে পাপচারে রত ॥। 
নরে.পণ্ড হরে বন্থু করে অনু নষ্। 
হুতরব কত কব কত সব? কণ্ঠ ॥ 
কি বিশাল সেনাপাল বামা-বাজ নাশে । 
অকারণে ক্ষোধমনে প্রভু গণে শাসে | 


বিদ্রোহী তাতিষা টোপি, নানা সাহেৰ ও লক্ষী বাঈকেও তিনি তীব্র 
স্াবায় আক্রমণ করিয়া ভিক্টোরিযাকে সম্বোধন করিয়া! লিখিষা ছিলেন, 
এই ভারত কিসে রক্ষা] হবে, ভেবনা মা, সে ভাবনা । | 
সেই তাতিয়া টোপির ষাথা, আমরা ধরে দেব নান|। 


নানা সাহেব সম্বন্ধে, 
সেটা তো পুস্থি এড়ে, 
সেটা তো এুস্তি এড়ে দন্তি ভেড়ে নতি কর তারে। 


নান। পাপে পটু নান! নাহি শুনে না না। 
অধর্ের অন্ধকারে হইয়াছে কান] ॥ 
ভার্ল' ঘোষ ভাল তুমি ঘটালে প্রমান ট.এ 
আগেতে দেখেছ দুতু শেষে দেখ কাছ ॥। 


ংল। সাহিত্যে ঈশ্বর ৬০ ২৩৭ 


রাণী লক্ষমীবাঈকে ঈশ্বর গুপ্ত অতি কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেন, 
হাঘে কি শুনি বাদী, খাসির রাদী 
ঠোটকার্ট! কাকী । 
মেয়ে হয়ে সেন! নিয়ে সাজিয়াছে নাকি ? 
মান! তার ঘরের চেঁকি, 
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকি। 
গোয়ালের ঘলে। 
এত দিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে । 
হয়ে শেষ নানার নানী, 
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাঈী 
দেখে বুক ফাটে। 
কোম্পানীর যুলুকে কি বর্গিগিরি খাটে ? 


'সিপাহীবিদ্রোহ দমিত হওযাতে কবি ইংরাজ সরকারকে ধন্ত-্বনির 
শ্বারা অভিনন্দিত করিযাছেন-_ 
ধন্ত লর্ভ গবর্ণর, ধন্ত চীফ. কমেওর, 
ধ্ত ধন্ত ধ্ভ সেনাপতি । 
ধর ধন সৈভ সব ধন্ত ধন্ত ধন্ত রব 
ধন ধন্ত ব্রিটিশের পতি ॥ 


ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যেন কোথায একটা স্বতঃ-বিরোধিত! ছিল। কবিতায় 
তিনি ব্রিটিতশর জযগান গাহিষাছেন, বিদ্রোহী সিপাহীদের ভাগ্য বিপর্য্যষে 
বা শিখজাতির ছুরবস্থায আনন্দিত হইয! মহোল্লামে বলিষাছেন, 
ব্রিটিশের জয় জয় বল সবে ভাইরে। 
এসো! সবে নেচে কদে বিস্কুগান গাইরে ॥ 
কিন্ত “স্বাদ প্রতাকরে' শিখদের স্বজাতি-প্রেমকে প্রশংসা করিয়াছেন 
এবং তাহার্দিগকে “বিদ্রোহী” বলাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয! লিখিষযাছেন, 

"শীকদিগকে বিড্রোহী; শবে বাচ্য করা কর্তব্য নহে, বাহায় হদেশেক ব্বাধীরত। রক্ষণার্থ অন্ত 
ধারণ করে, তাহাদিগকে সাধুবাদ দেওয়াই উচিত, তাহার পুত্তলিকাবং রাজ! দলিপ সিংহেস্ব ্ 
রাজ) রক্গপার্থ বন্বযুক্ত নহে, কিন্তু পরাধীনতা শৃঙ্খল তগ্ন'করণাখ উপুর প্রধধ এবং প্ররান 
গ্রকাশ করিয়াছে ।”৩৭ 


ডাহার মনেও যে বহি-শীস্তি সীরিত হইতেছিল, ইঞ্াই তাহাক্জ এরনাণ।/ 


২০৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


স্বাধীনতার স্পৃহা ও স্বাতত্ত্য-বোধ সর্বপ্রথম ঈশ্বর গুগ্তই সঞ্চায়িত করেন | 
ঙ্ধিচন্দ্ের উক্তি স্মরণী : প্মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিযা, 
রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যাকে বাঙ্গলা দেশে দেশবাৎসল্যের' 
প্রথম নেতা বল! যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাহাদিগেরও 
কিঞ্চিৎ পূর্বগামী।” জশ্বর গুপ্তের চারিটি কবিতা “মাতৃভাষা” “্বদেশ', 
“তারতের অবস্থা” ও “ভাবতের ভাগ্য বিপ্লব"_শুধু বাংলা সাহিত্যে নহে, 
বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম উদ্বোধনী সঙ্গীত বলিষ! গৃহীত হইতে 
পারে । বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী, অক্ষষকুমার দত্ত; রঙ্গলাল 
বন্ব্যোপাধ্যাষ, মনোমোহন বন্থ প্রভৃতি নব্যতস্ত্রেব কবি ও লেখকগণ তাহার 
শি্যত্ব স্বীকার করিষাছিলেন, তাহাব প্রধান কারণ ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রীতি ঃ 
মিছ! মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিষ প্রেম, 
তার চেষে রত্ব নাই আব। 
অথবা, 
জননী ভারত ভূমি আর কেন থাক তুমি 
ধর্মরূপ ভূষাহীন হবে। 
প্রভৃতি কবিতা একদা তরুণমনকে রাঙাইয। দিযাছিল। 
এশবজাগরণ ঈশ্বর গুগকে যে কতদূর অন্তপ্রাণিত করিযাছিল, তাহার আরও 
কযেকটা প্রমাণ দেওষা যাইতেছে । তিনি কলিকাতাব নানা সভাসমিতির 
সহিত জডিত ছিলেন, এবং নানা স্বানে বক্তৃতাদদি দ্িতেন। তত্ববোধিনী 
সভা, টাকীর নীতিতরঞ্জিণা সতা, দজ্জিপাড়ার নীতিসতা প্রতৃত্তি আধুনিক 
ভাব সঞ্চাবিণী সভাসমিতিব সহযোগিতা কবিতেন। তিনি ১৭৬১ শকে 
(১৮৩৯ হীঃ অঃ) তত্ববোধিনী সতাব সদস্য হইযাছিলেন।২ দেবেন্্রাথের 
সহিতও তাহাব বিশেষ হ্ৃগ্ত। ছিল। একেশ্বর প্রতিপাদক তন্ববোধিনী 
সভাকে তিনি অতিশষ শ্রদ্ধা করিতেন । দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহার অভিমত 
স্ববিদদিত £ 
বাবু দেবেভ্রানাথ ঠাকুর অতি সঙ্জন, সত্যবাদী, গ্রতিজ্ঞাপরয়ণ, এবং সর্ধ্বগুণজ্ঞ মহগনুন্ত। 

বরং পশ্চিম দিগে হুধ্যোদয়ের সম্ভাবনা আছে, বরং জন্মান্ষের ঢক্ষু প্রাপণের সম্ভাবনা! আছে, তথা 
উল্লেখিত ঠাকুর বাবুর মুখনির্গত বাকোর অন্তথ! হওনের সম্ভাবন! নাই.* 1”৩৪ 

তত্ববোধিনী সতাকে তিনি এত তের দে এসিয়াটিক সোসাইটা 
প্রকাশিত পুস্তক আলোচনা প্রসঙ্গে ও পূর্ণ চন্দ্রোদয় পে? 





বাংলা সাছিত্হা ঈশ্বর ২০ 


তত্তরোধিবী তয় নাম উল্লেখ না থাকাতে তিনি কুনধচিতে “সংরাদ প্রতাকক্ো 
লিখিরাছিলেন, “বস্তুতঃ এদেশে বেদবিভ্ঞ! প্রচার বিষয়ে তত্ববোধিবী সন্য 
বত দ্জাহুকুঙ্গ্য ও যত ক্মহুরাগ করিয়াছেন ও করিতেছেন, অদ্কাপি এদেশের 
কোন সন্তা তক্রপ করিতে পারেন না।”** তত্্বোধিবীর প্রভাবে তিনি 
সম্ভবতঃ একেশ্বরবাী বৈদাত্তিক হইয়াছিলেন; কারণ তাহার পারমাধিক 
কবিতায় নিব ও নিরাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে এত বেশি উল্লেখ আছে যে, 
এবিহয়ে তাহাকে মহথ্বির অন্থগামী বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। . ব্রেভাঃ 
কষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেদাস্তবিরোধী পুস্তিকা রচন! করিলে তিনি অতিণয় 
জুদ্ধ হইয়াছিলেস 1০৬ 
৬শ্রকদিকে বেদাস্ত-আশ্রিত অন্বয়তত্ব, ও তক্তিবাদ, অপরদিকে উদ্বেন 
যুগজিজ্ঞাসার আঘাত- ঈশ্বর গুপ্ত এই ছুই ভাবধর্ের মধ্যে আন্দোলিত 
হইয়াছিলেন। বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদের অকুল সমুদ্র পার হইয়া তিনি দ্বৈত- 
বাদের প্রেমতক্তির উপকূল লাত করিযাছিলেন, 

তোমারি চরণ স্মরণ করি | 

তোমারি ভাবনা ধ্যানেতে ধরি ॥ 

কাতরে তোমারে অন্তরে ডাকি । 

মনের বিষয় মনেতে- রাখি ॥ 

ধরছে আপন প্রভাব ধর। 

কর হে বিছিত বিচার কর।॥ 

পালক শাসক তুমি এ ভবে। 

নামের মহিমা! রাখিতে হবে ॥ 


কিংবা, 
এইতো! রয়েছ তুমি অন্তরে আমার। 
অন্তর-অস্তর তবে কেন তাবি আর ॥ 
মিছে কাল হরিলাম মিছে ঘুরে মরিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার । 
এইতো রয়েছ তৃমি অন্তরে আমার, ॥। 
আবার ন্মন্ত দিকে তিনি জ্ানবাদী, যুরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানের প্রতি 
কৌছুহ্লী। বাংল! ,দশে. অমর দত সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক. নৃদধির 
ভন্ক; জগথকে' ছুবিরা?ী ) চেষ্টা করেন: ভিনিও উস্বয় - গপ্ডের "শিল্পা; দির 


১০ উনবিংশ শতান্ষীর প্রখমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


খই ভাহাকে দেবেন্্রনাথের নিকট লইয গিয়া অক্ষযকুমারের তবিষ্যৎ 
জ্টখনের পথ প্রস্তুত করিষ! দেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহার আত্মজীবলীতে 
বিষষে লিখিযাছেন, “এই সময (১৮৩৯-৪০ ত্রীষ্টাব্ে ) অক্ষয়কুমার দত্তের 
সহিত আমার সংযোগ হয। ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ইহাকে আনিয়া আমার সহিত 
পরিচষ করি! দেন। অক্ষযবাবু' তত্ববোধিনী সভার সদস্ত হন ।”*" অক্ষষ- 
কুমারের বহু রচনা! “সংবাদ প্রভাকরে? বাহির হইত। ঈশ্বর ও অক্ষয়কুমারের 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসমূহ সানন্দে পাঠ করিতেন, “সংবাদ প্রভাকরে, 
তাঁহার দীর্ঘ আলোচন! প্রকাশ করিতেন। অক্ষষকুমার তাহার “বাহবস্তর 
সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থে নিরামিষ আহারের স্বপক্ষতা করিলে 
ঈশ্বরগগ্ড দেশের ছুরবস্থা "্মরণ করিষ! ঈষৎ পরিহাসের ভঙ্গীতে অক্ষষকুমারের 
ষ্ঠ গ্রন্থ উল্লেখ করিযা ছিলেন-__ 
হোল নিরামিষে শরীর শুদ্ধ, 
আমিষেব সুখ দেখবে! কবে, 
ওরে উড়ো খৈ গোবিজ্জাষ নম: 
এই ব্যবস্থা ধরি লবে। 
এস অক্ষয় দতে গুরু কেড়ে 
'বাহবস্ত' পড়ি তবে। 

/ঈশ্বর গুপ্ের মধ্যেই সর্বপ্রথম ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে উন্মা উচ্চারিত 
হয়। কতকগু'ল বিষে ইস্ট ইয়া কোম্পানীর একচেটিয়! বাণিজ্জ্যর বিরুদ্ধে 
তিনি “সংবাদ প্রতাকরে' আন্দোলন করিয়া ছিলেন-_ 

“ষটাম্পের কর, লবণের কর ও আফিমের একচেটিয় বাণিজ্য ইত্যাদি উপার যাহ! নির্দি্উ 
করছেন, তাহা কোনমতেই রাজনীতি সিদ্ধ বলিয়া বাচা হইতে পারে না, কারণ একে 
বাজার বাণিজ্য করাই অন্ঠার ও অনীতিহুচক, তাকাতে আবার এক চেটিয়। রূপে বাণিজ্য কন! 
কত বড় অন্কায় তাহ। বিজ্ঞ মণ্ডলী বিষেচনা করিবেন।”৩৮ 
, ইংরাজ যে ধীরে ধীরে ভারতের প্রাণরস শোষণ করিতেছিল, তাহার 
'বিষময় প্রতিক্রিয়! তিনি অতি তীব্র তাবে “সংবাদ প্রতাকরে' প্রকাশ করিতেন 
নীলকর সাহ্বেক্পের অত্যাটার-অনাচারকে কেন্দ্র করিয়! তিনি অনেকগুলি 
ব্যঙ্গরসপূর্ণ গান রচনা! করিয়াছলেন এ “্জান্দোলন সম্বন্বে বাঙালীকে 
'খ্বহিত করিতে ঢাহিয়াছিলেন। যখন 'সংবাষ প্রভাকরে? এই বিষয়ে 
এ্রব্ছ বা সম্পাদকীয় মন্তব্য ,লিখিতেন, তখন ত্বাহাকে অতিশয় বৃ্ধিমা 







বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর গু ২১১ 


র্থদীতিবিদ ও ঘদেশপ্রাপ নেতা বলিয়া মনে হইত ? আবার সেই বাই 
“ন্তিক্টোরিয়াকে যখন ৰাউল্ুরে নিবেদন করিতেন, 


ম! তুমি কল্পতরু আমর! সব পোষ! গরু, 
শিখিনি শিং বাঁকানো, 
কেবল থাবে৷ খোল বিচিজি ঘাস। 
যেন রাঙ্গা আমল | ভুলে মামলা 
গামলা ভাঙ্গে ন।, 
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হবো 
ঘুসি খেলে বাঁচবে! না। 


'তখন অসহায় বাঙালীর বিড়ম্বন! তীব্র ব্যঙ্গে রূপাধিত হইত। ঈশ্বর গুপ্তের 
মধ্যে সেই অনাগত কালের বাণী ধ্বনিত হই্যাছিল; তিনি বাংপীর 
নবজীবনের আগমনী গাহিযা গিযাছেন। যদিও তিনি যুরোপের ভাবজীবন 
সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন না, তথাপি নবজীবনের প্রভাব তাহার মনেও 
ছাযা ফেলিযাছিল, ইহাই পরম বিশ্মযাবহ। মুরোগীষ শিক্ষাদীক্ষার অভাবে 
ভাহার মর্শববাণী রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যেই অপব্যিত হইযা গেল। কিন্ত তাহার 
মনেও ১৯শ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক স্কট ছাযা ফেলিষাছিল, এবং সমসাময়িক 
কালের বহ্ধি-দীপ্তি তাহার রঙ্গ-নি;ণ এবং কবি-আখড়াইয়ের এঁতিকে 
আবাল্য-বন্ধিত মনের উপর কখনও প্রকাশ্টে, কখনও বা গোপনে সে 
যুগসক্কটের বজ্স্তনিত মেঘপুঞ্জ ঘনাইযা তুলিযাছিল। 


পাদটাক। 
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ততায় অধ্যায় 
ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্ু-সম্গ্রদায় 


বাংলাদেশের প্রথম মামাজিক কবি ঈশ্বর ওধ, _মামাজিক অর্থে বিভিন্ন 
পাঠক ও লেখককে স্বীয় প্রভাবের পরিমণ্ডলে টানিয়! আনিয়া! একটি নূতন 
সাহিত্যিক গোষ্ঠী সষ্টি করবার দুর্নত শক্তি, এবং এই শক্তির অধিকারী ছিলেন 
ঈশ্বর ওণ। তাহার মমকালে ব! কিছু পূর্ব হইতেই বাঙালীর চিত্ত-তটে যখন 
পশ্চিম সমুদ্রের ভাব-তরঙ্গ কলোচ্ছাসে ভাঙিয়। পড়িল, তখনই নব্যশিক্ষিত 
ধাঙালী আত্মচৈতন্তকে প্রকাশ করিবার জন্ত যেমন বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার 
সাহায্য লইয়াছে, ঠিক তেমনই সভাসমিতির মধ্য দিয়া নিজেদের নবলন্ধ 
প্রত্যয়কে নানাভাবে আম্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে । কিন্তু বিশুদ্ধ 
সাহিত্য-সংস্থা বা সাহিত্যপত্র তখনও বিশেষ জনপ্রিয়ত৷ অর্জন করিতে পারে 
নাই। সর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপ্তই তাহার পত্রিকাকে কেন্ত্র করিয়া তরুণ কবি- 
সাহিত্যিকদিগকে আকর্ষণ করিলেন; যাহার! নিতান্তই অর্বাচীন, স্কুলের 
বালক-_তাহাদিগকেও তিনি উৎসাহ দিতেন এবং তাহাদের রচনায় কিঞ্িঘ্মাত্র 
সাহিত্যশক্তি থাকিলে তাহা সাগ্রহে প্রকাশ করিতেন । এই নবীন স্ফুটনোন্ুখ 
প্রতিভার উদয়-প্রত্যুষে তিনি ধাত্রীর কর্তব্য মমাধা করিযাছিলেন। 

শুধু তরুণ লেখকদিগকে উৎসাহ দিয়াই নহে, কলিকাতায় নববর্ষের প্রথম 
দিনটিতে “সংবাদ প্রদ্াকরে'র কার্যালয়ে তিনি একটি অধিবেশন আহ্বান 
করিতেন। তাহাতে তরুণদের রচনাদি পঠিত হইত; প্রশংসিত রচনার জন্ত 
পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। সতাস্তে মমবেত সকলে ভূরিতোজে আপ্যায়িত 
হইয়া গৃহে ফিরিতেন। বাংল! ১২৫৭ সাল হইতে তিনি এই নববর্মের উৎসব 
আরম করেন। এই উৎসবে মফস্বল ও কলিকাতার চার-পাঁচশত সাহিত্য- 
রসিক ব্যক্তি সাদরে আমন্ত্রিত হইতেন এবং খর গুপ্ত সমবেত বাবরি 
শুধু তোজনরসই নহে, স্বরচিত কবিত৷ প্রবন্ধাদি পরিবেশন করিয়াও মির্শল 
'সারঙ্ৃত আনন্দ দান করিতেন। দেবেন্ত্নাথ ঠাকুর প্রমুখ কলিকাতার 
গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ এই সভার সভাপতিত্ব করিতেন। ইহাই বাঙালীর 
সাহিত্যিক-গোর্ঠী প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা। ইহার অনেক পরে তরুণ 


ঈশ্বর গুরের শিশ্যু-সন্তরদায় ২১$ 


কালীপ্রমন্ন সিংহ, বিদ্তোৎসাহিনী সভার সাহায্যে অনুরূপ লাহিত্যিক 'সংস্থা 
গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ) গুগতকবি গুধু ১ল! বৈশাখ নহে, প্রায়ই আঃ 
সবজনকে আহ্বান করিয়া! পানতোজনে মত্ত হইতেন- অর্থাৎ তিনি মজ.লিসী 
আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে ভালবাসিতেন। ডাঃ জনসনের মত মানসিক 
শক্তি তাহার ছিল না; তাহার হোগলকুঁড়িয়াস্থিত বাসতবন বাঁ পটলভাঙার 
প্রভাকর বস্ত্রালয়কেও. ডাঃ জনসনের গোষ্ঠীর সহিত তুঁলনা করা যায় না। 
তথাপি ভাহাকে কেন্দ্র করিয়া! যে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, 
তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । তিনি যে সমস্ত লেখক ও পৃষ্ঠপোষকদিগের 
নিকট সাহায্য পাইতেন, প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ “সংবাদ প্রতাকরে র 
মাসপয়লা সংস্করণে, তাহাদের নাম ঘোষণা করিতেন। ১২৫৪ সালের 
২র! বৈশাখ সংখ্যায় তিনি এইরূপ একটি তালিকা! দিয়াছিলেন £ 

প্রভাকরেন্ম লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের 
'ঘধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাহাদের নাম নিয্মভাগে প্রকাশ করিলাম--্রীযুক প্রেমটা 
তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশক্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ব হালদার, গঙ্গাধর 
তর্কবাগীশ, ব্রজষোহন সিংহ, গোপালকৃক বিজ, বিশ্বস্তর পাইন, গোবিল্াচন্্র সেন, ধর্থদাস 
পালিত, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচ্্র সুখোপাধ্যার। উন্েশচজ দত, 
শীশতুচজ্র বন্দ্যোপাধ্যার, প্রসন্নচজ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাছুর, হরিষোহন সেন, 
জগন্নাথ প্রসাদ মলিক |” 

ঈশ্বর ৩ এ তারিখের পত্রে এমন আরও কয়েকজনের নামোল্লেখ 
করিয়াছেন, ধাহারা হয়তো সব সময ঈশ্বর গুপ্তের মতের পোষকতা৷ করিতেন 
না। যথা--রেভাঃ কঞ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায, রমাপ্রসাদ রায়, কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । কৃঞ্চমোহন সম্বন্ধে ঈশ্বর ওপ্ত মস্তব্য 
করিয়াছেন, “বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহাহ্ৃভব বাবু ক্ৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্য বর্ধনবিষয়ে 
বিপুল চে! করিয়া থাকেন।” নব্যদলের অস্তভূক্তি কাশীপ্রসাদ ঘোষের 
মিকটেও তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।) হৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, 
ঈপনন্্ব ও “সংবাদ প্রভাকর'কে সর্কশ্রেণীর বাঙালীর, মুখপত্র স্বরূপ করিবার 
জন্ত মতামত, নির্বিশেষে যে-কোন শিক্ষিত বাঙালীকে এই পত্রে সাদরে 
আহ্বান করিয়াছিলেন। কোন কোন দিক দিয়! তাহার রসরুটি কিঞ্চিৎ 
স্থল হইলেও অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্য্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ ও 
আধুনিকমন! লেখকগণ তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধ! করিতেন। 


হ্‌১% উনবিংশ পতাবীর শ্রৎদার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


রি আধির্ে প্রতাবাধিত হইয়া 'অহ্রাপ রচদারীতির,গুমযাবৃদধ, অবনত 
'াঁরধপ্ম হে । অলীম বৈচিঝরাপরয়ানী কবিগণ গরুর বর়দ্বত দীপবস্তিকার 
সাহাধ্যে আপন অস্তর-প্রদদীপাঁটকে আলাইয়া থাকেন। সেইজনভ পরবর্তী" 
কালে তরুণ শিষ্্গণ যদি গুরুর পথ পরিত্যাগ করিয়া খখাত পথে যাজা 
পুরু করেন, তাহা হইলেও গুরুর গৌরব খর্ব হয় না। সেই দিক দিয়া বিচার 
রিলে দেখা যাইবে যে, তিনি তরুণ লেখকদের রচমাসমূহ কখনও কখনও 
সংশোধন করিয়া “সংবাদ প্রভাকর” ও “সংবাদ সাথুরঞ্জনে? প্রকাশ করিতেন 
গবং তৎকালীন কবি-যশঃপ্রার্থা অনেকেই তাহার অন্থগত ছিলেন। 
খঙ্ছিমচন্ত্র এই প্রসঙ্গে লিখিযাছেন £ 

“ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীত্তি ছাড়া প্রতাকরের শিক্ষানবিশদিগের একট! কীণ্ডি জাছে। 
দেশের অনেকগুলি লব্ষপ্রতি্ঠ লেখক প্রতাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেদ। বাধু রজলাঙ্গ 
খন্যোপাধ্যারর একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়া, বাবু মনোমোছন বন 
গায় একজন। ইহার জন্তও খাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিট খশী। আমি দিজে' 


গ্রতাকরের দিকট বিশেষ খণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রতাকরে প্রকাশিত হয়। সে 
সময়ে ঈথখচতা ওপ আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন ।”২ 


বঙ্ষিমচন্্র এখানে ফাহাদের নামোল্লেখ করিযাছেন, তাহাদের অনেকেই 
পরবর্তীকালে প্রাষ সম্পূর্ণরূপে গুরুর আদর্শ পরিত্যাগ করেন। তাহা হইলেও 
ঈশ্বর গুপ্ত ইহাদের বাল্য-রচনাগুলিকে “সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ করিয়া এই 
কিশোর সাহিত্যিকদের বাণীমন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়াছিলেন । উত্তর- 
কালে এই শিষ্যগণ গুরুর পথ পরিত্যাগ করিলেও এ কথা রুতজ্ঞচিত্তে মরণ 
করিতেন? নিয়ে ঈশ্বরগুপ্তের কতিপয শিষ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা 
সাইতেছে। ওপ্তকবির তরুণ শিষ্যগণ গুরুর হ্বারা কত দূর প্রতভাবাঙগি'্ 
হুইয়াছিলেন, শুধু সেই দিকেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা যাইতেছে । 


॥ ৯ ॥ 


অক্ষয়কুমার ও রঙ্গলাল 


অঙ্ষাকুষার দত্য ও রঙ্গপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক ঈশ্বর গুঙের ভাবশিব্ঠ 
নহেন, 'কিদ্ত ছুইজনেই গুগ্তকবির অনুরাগী ছিলেন এবং “সংবাদ প্রভাকক 
ম্পাদনে উতয়েই গগ্তঝবিকে লাহাষ্য করিতেন। অন্ষাকুষায় কমি হইবেন, 


উর হতে লিকার হ্$ণ 


ইহাই ছিলপ্ঠাহায় কিশোর জীবনের একমাত আকাজা | গাহার অভুনাদুধ 
কাব্য “অনঙগগোহম” নিতান্ত অপরিপক বয়সের রচনা,-_-হয়ং-কষি ইহায় পরা 
রহিত করিয়াছিলেন। এই কাব্যটি কোন্‌ জাতীয় তাহা সহজেই অঙ্গুষান 
করিতে পারি। “কামিনী কুমার? বা “জীবনতারার রঁহয়প, বিশ্ুন্ধ কামায়নে 
পল্লিপূর্ণ এই তুচ্ছ কাব্যখানি জুপ্ত হইয়া গিয়াছে--ভালই হইয়াছে। অক্ষয- 
'কুমাঝ যে প্রধানতঃ প্রাবন্ধিক, যুক্তিমার্গের পথিক- তাহা তিনি কিশোর 
বয়সে বুঝিতে পারেন নাই । তৎকালে কলিকাতার শিক্ষিত ও অর্শিক্ষিত 
সমাজে “বিষ্ভানুন্দর' জাতীয় আদ্দিরসাস্্ক কাব্যের বিশেষ প্রতাপ ছিল। 
কিশোর অঙ্ষয়কুমারও সেই গলিত আদর্শকে বুকে আকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন”। 
আরও কত দিন তিনি এ ব্যর্থ সাধনাষ একটা মূল্যবান সারম্বত জীবনের ক্ষতি- 
স্মধন করিতেন, জানি না। ঈশ্বর গুপ্তের সহিত পরিচয়ের ফলেই তাহার 
ুগ্ত মনীষা ও নিশ্ছিতর যুক্তিবাদ গগ্ভরচনাষ নূতন আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিযা 
পাইল অক্ষয়কুমারের জীবনীতেও এই ব্যাপারের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে । 
একদা! ঈশ্বর গড অক্ষযকুমারকে ইংরাজী সংবাদপত্রের কোন একটি সংবাদ 
“সংবাদ প্রভাকরের' জন্ঠ অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। তখনও 
অক্ষয়কুমার ব্যর্থ কবিত্বের স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছিলেন | তিনিও যে এঁক- 
জন সার্থকতম গগ্কশিল্পী হইতে পারেন, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। 
ঈশ্বর ওণড অক্ষষকুমারের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া দিলেন।* তিনি শুই 
তরু কবিষশঃপ্রার্থীকে ভবিতব্যের উপহাস হইতে রক্ষা করিলেন; ত্তাহারই 
উখসাহে অক্ষয়কুমার গগ্ভ রচনায় ব্রতী হইলেন। তিনি সার্থক প্রবন্ধকার 
হইবার শিক্ষানবিশী করিয়াছেন “সংবাদ প্রভাকরে'র শুভে। “সংবাদ প্রভাকরে' 
প্রকাশিত ইংরাজী হইতে অনুদিত প্রা সমস্ত সংবাদ অক্ষয়কুমারের লেখনী 
প্রন্ছত। সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ তিনি ঈশ্বর ওপ্তের নিকট 'লইয়াছিলেন। 
গগতকবিও এই,*তরুণ জ্ঞানতাপসকে বিশেষ স্সেহ করিতেন। তাহার রচিত 
প্রবন্ধাদি ঈশ্বরচন্দ্র সাগ্রহে পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেন এবং প্রতিবৎসর ঈর! 
বৈশাখ “সংবাদ প্রতাকরে* যে সমস্ত লেখক ও গুণপ্রাহীর নাম উল্লেখ 
কুরিিতন, তন্মধ্যে অক্ষয়কুমারের নামও থাকিত। 

্ষরহারের জীবন-নিয়নত্রণে ঈশ্বর প্ত প্রভূত লাহাযা করিযাহ্তন। 
ক্যা তিনি অক্ষরকুষারকে সঙ্গে করিয়া তন্ববোধিনী তায লয় গিাঁ 
সাধ (চুরের, রহিত পরিতর করাইয়া দেন: এজকুষা হকি 





৯২৮ উনবিংশ শতাশীর প্রথমার্ঠ *& বাংল! বাহিত্য 


বািযি. াশিয়। “তত্ভবোধিনী পিক” এবং ব্রান্ম লমাঙ্জের জভতম প্রধান 
ফণুগার হইয়াছিলেন। সুতরাং অক্ষয়কুমার পরবর্তীকালে বাঙালীয় যনোলোকে 
যেব্জগ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, গুরু ঈশ্বর গপ্তই তাহার সুচনা 
করেন। ১/৪৭ সালে্ঈসংবাদ প্রভাকরে জীবিত লেখকদের যে তালিকা 
বাহির হয়, তাহাতে নিয়মিত লেখক হিসাবে অক্ষয়কুমারের নাম রহিয়াছে । 
তিনি গগ্তকবির “সংবাদ প্রভাকর”কে যে কিরূপ ভালবাপিত্ন তাহার প্রমাণ-_ 
যখন তিনি “তস্ববোধিনী পত্রিকা; লয়! সর্বতোভাবে ব্যস্ত রহিয়াছেন, তখনও 
“সংবাদ প্রভাকরে*র কখা ভুলেন নাই। বাংল! ১২৫৭ সালেও তিনি 
দেদিনীপুরে রাজনারায়পকে “সংবাদ প্রভাকরে? স্থানীয় সংবাদ পাঠাইতেতে 
অনুরোধ করিয়া! পত্র লিখিয়াছিলেন | গুপ্তকবি তাহাকে বিশেষ দ্বেহ করিতেন 
এবং স্নেহ করিতেন বলিয়াই অক্ষয়কুমারের মতামত লইয়া! মাঝে মাঝে মু 
পরিহাস করিতেন। আুক্ষকুমার আহার ও আহার্য বিষয়ে অতিশয় সংযনী 
ছিলেন এবং স্বটল্যাণ্ডের নৃতাত্িক আলেকজেগ্ার কুম্ব-এর মতানুবর্তী হইয় 
কেবল নিরামিষ আহার করিতেন + ফলে অল্লকালের মধ্যে তাহার শিরঃপীড়া। 
উপস্থিত হয়। তোজনবিলাসী - ঈশ্বর গুপ্ত সংযমী শিষ্যকে ঈবৎ ব্যঙ্গ করিয়া 
_লিখিয়াছিলেন__ “ঘুরিতেছে মাথামু মাথামুত লিখে ।” দেশের ছুরবস্থার 
'ফলে আমিষ আহার সংগ্রহ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া গুপ্তকবি মু 
পরিহাসে অক্ষয়কুমারের প্রস্তাবিত নিরামিষ আহারের সমর্থন করিয়া 
লিখিয়াছিলেন-__ 
এস অক্ষয় দতে গুরু কেড়ে 
'বাহ্বন্ত' পড়ি তবে।” 
ফত জাত-কুচুদ্ব, বেয়ার! হয়ে 
খাটে করে ঘাটে লবে ॥ 

যাহা হউক, ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্ব অক্ষয়কুমারকে কাব্যরচনায় দীক্ষা! দেনু,নাই 
এবং অক্ষয়কুমারও ঈশ্বর ওপ্তের সাহচধ্রে আসিবার পর রান দিন আর. 
কবিতী রচনা! করেন নাই। তথাপি ওণতকবি বন্ধুর মত অক্ষরফুমারকে 
গদ্চরচনায় সর্বদ| উৎসাহ দিতেন। 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল “সংবাদ প্রতাকরে'র সহিত জড়িত ছিলেন 
এবং তিনি রর, লঃ ব' এই ছত্ননামে বছ কবিত! “সংবাদ প্রভাকরে' 


পাপা পাশাপাশি পাপী 1 ক 
' » . অগরকুমায দত্ত 'বাহবন্তর সহিত মানধপর়ৃতির সত্য হিচার' দক এনে না 
গাহারের প্রতি চিত আয়োপ কগিররিলেদ।. 





ঈশ্বর ওধের লিখা-সন্গরযার, ০ 


করিয়াছিলেনণ রঙা ইদানীত্তন ফালের প্রেথম বাঙালী কবি, বিশি ইংকীর্ী 
কাধ্য সাহিত্যেও স্কুপণ্ডিত ছিলেন। বাংলা কাব্যের রুচি ও রীতি পরিবর্তনের 
তিনি থে অন্পতম প্রধান পথিকৎ, তাহ! স্বীকার হইবে। তাই 
বলিয়! তিনি প্রাচীন বাংল! কাব্যকেও অন্বীকার করেন নাই। কবিকন্কগ 
তারতচন্ত্র প্রস্ৃৃতির তক্তপাঠক রঙ্গলাল আবার স্বট-বায়রন-সূরেরও একনিষ্ঠ 
শিষ্য ছিলেন ঞ্বং তিনি সমসামধিক বাংল! কাব্য-কবিতাকে সাময়িক তুচ্ছতাঁ 
ও সাংবাদিক সঙ্কীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিষা বীর-রসপূর্ণ এরতিহাষিক পরিমণ্ডলে 
স্থাপন করিয়াছিলেন । তাই হ্বযং ঈশ্বর গুপ্তও তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা 
করিতেন। ১২৫৪ সালে ২রা বৈশাখ “সংবাদ প্রভাকরে* ঈশ্বর গুপ্ত লেখক' 
ও অন্ুগ্রাহকবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসরে রঙ্গলাল সম্বন্ধে সগর্কো 
বলিয়াছ্ছিলেন,__ 

স্মজলাল বন্দ্যোপাধ্যার জশ্মন্দিগের সংযোজিত লেখক-বন্ধু /দইীহার সহ্গুণ ও ক্ষষতার 
কথ! কিব্যাখ্য! করিব? এই সময়ে আমাদিগের পম স্রেহা দিত মৃক্তবন্ধু যাবু প্রসন্নচন্া ঘোষের 
শোক পুরঃ পুনঃ শেল.ব্বরপ হুইয়! বিদীর্ণ করিতেছে । যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে ডাকার ভার 
কষমত| দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে । কবিত। নর্তবীর 


সকার অতিপ্রান়ের বান্ততালে ইহায় মানসরূপ নাট্যশালায় নিরত নৃত্য করিতেছে। ইিকি 
গছ কি পন্ভ উত্তর রচন। দ্বারা] পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ কিয়! থাকেন।” 


বাহুল্য ঈশ্বর গুপ্ত উক্ত তাট্টি গষ আর কাহারও বিষষে এত অধিক 
স্ততিবাদ করেন নাই। রঙ্জলালের মধ্যে তিনি ভাবী সম্ভাবনার সার্থকতা 
দেখিতে পাইযাছিলেন ; তাই এই স্তরতিবাদ। রঙ্গলাল যেমন রোমার্টিক 
আখ্যায়িকা হইতে বীররসপূর্ণ স্বদেশপ্রেমের প্রাণরদ আহরণ করিলেন, 
তেমনই আবার প্রাচীন বাংলা! সাহিত্যকে কাশীপ্রসাদ ঘোষের মত অবজ্ঞাও 
করিলেন না। বরং প্রভূত পাণ্ডিত্য সহ ইংরাজী ও বাংল! কাব্যের তুলনামূলক 
আলোচনা করিরী বাংল! কাব্যকে কাণীপ্রসাদের আক্রমণ হুইতে রক্ছা 
করিলেন।' রঙ্গলালের চিস্তপ্রবশতার ছ্হি বৈশিষ্ট্য--সুরোপীয় কাবা 
সাহিত্যের দুস্থ আদর্শ অন্গসরণ এবং প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের প্রতিও অকুষ্ 
রস্থারস্ষন্তকবিকে নিশ্চয মুখ করিয়াছিল। ১৮৫৪ সালে রঙ্গলাল “বীঠন 
মি “বাঙ্গালা কবিতা! বিষয়ক প্রাবন্ধ* নামক যে দীর্ঘ বক্তৃতা দান 

কুরে এবং পরে পুক্ঘকাকারে প্রকাশ করেন; ভাঙ্গাতেও তাহার, দীনের 
গভীরতা ও জরযোবের বিকুঠতি.. এ পতাবীর পরেও স্থান 











খা উনবিংশ শতাদীয় প্রখনার্চ ও বাজে সাহিত্য 


গতির সমর, চুরি আকার্ণ-করে ১ -ঈখর ও উক্ত পুদ্তিকায় ।গ্রন্তি দিচ্চয় 
পাকা হইয়া ধাকিষেন। 

ধঙ্লালের প্রতথযন্টরযুগের কবিতায় গপ্তকবির কিছু কিছু ্রগাব স্বাকিন্ছে 
গায়ে । ১৮৫৬ লালে ওয় অক্টোবর “সংবাদ প্রতাকরে” রল+ ব, খবাক্ষরিতি থে 


কধিভাটি প্রকাশিত হয়, তাহা! রঙ্গলাল রচিত। তাহার বয়েক হজ্জ নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল-- 


৷ প্রভাত । 


স্বণালংত] স্লান হয় হেরি ফিবাকরোদয়, 
নিশাকর- চলে অস্তগিরি। 

যামিনী হইযা সার! সমুদিত শুকতারা 
সম্মীরণ বছে ধীরি ধীরি ॥ 


তরুণবধদ্ক রঙ্গলাল প্রকতিবর্শনাষ প্রথমদিকে ঈশ্বর গুহৌয় দ্বারা কি 
পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইযা থাকিবেন । পরবর্তী কালে কিন্ত পষারজ্রিপর্দীর 
ষারাবাহিকত! অনুসরণ ভিন্ন রঙ্গলাল আর কোন দিক দিয। ঈশ্বর গুপ্তের দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হন নাই। রঙ্গলালের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ রঙ্গলালের 
রচিত বলিযা কষেকটি লঘ্বু ধরণের কবিতা উল্লেখ করিযাছেন। তাহা হইতে 
একটু উদাহরণ দেওযা যাইতেছে_ 
মরি কি ছুন্দর ব্যবহার-_ 
তব সম চুরিকাধ্যে ফেব! তুল্য আছে আর । 
বাল্যে বৃন্দাবন লীলা কত চুরি প্রকাশিল! 
অন্নবস্ত দবিহুপ্ধ ছরিলে হে ভারে ভার । 
রিলে হে ব্রজনারী কি মর্ঘট বুধিতে নারি, 
মাতুলাদী হরি গিলে, হার, কি আচারী? 
লিয়ে যৌবন কাল এ কি রুচি হছলাল 
কৃবুজ1 দাসীরে ছেরি ষখুরায় কর বিহার । 
প্রৌড়ে ঘবারকাতে গিয়ে শান্ত ন! হইল হিয়ে 
হরিলে ভীগ্মক পুক্তা, বিশেষ খ্যাত অংলার় 
বাশ চেয়ে কফি হড় ডাকাতিতে গুজ বড় 
পোয়াটি হয়ত দি, কাপল প্েতার | 


'ঈগয হাছের শিলাসান্জানায় 8৫ 
এই রচনায় কিছু কিছু'ঈশর় গণ্তায় রসিকতা লক্ষ্য কর! যাইতেছে” 
বিশেষতঃ “বাশ চেয়ে ফঞ্চি দড়” এই অর্ধাপংক্তি গুগ্তকবির সরসপংক্তি স্মরণ 
করাইয়া! দেয়। এইক্সপ ছুই একটি দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া এদিলে, রঙ্গলাল উত্তর 
জীবনে গুপ্ত কবির দ্বারা বিশেষ প্রন্ভাযান্বিত হন নাই। উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা 
করিলেও' রঙ্গলাল ঈশ্বর গুগ্তের একনিষ্ঠ শিষ্যের অন্তভূর্ক্ক নহেন। কিন্ত 
কোন কোন ত্বরণ কবি কৈশোরে ঈশ্বর গগুকে কাব্যগুরু বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এবং যৌবনেও তাহারা সে প্রভাৰ সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতেষ্ঠ 
পারেন নাই__ভাহাদিগকেই যথার্থরপে ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য বলা যায় 

নিয়ে তাহাদের সম্পর্কে আলোচন! কর! যাইতেছে। 


1২ ॥ 


বন্ধিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ অধিকারী 


আমরা উল্লিখিত তিন জনের “গুরুপ্রণামী” দিয়া আলোচ্য প্রসঙ্গ আরভ 
করিতেছি । 
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৩ সালে নিতাস্ত অর্ধাচীন বয়সে “কালেজীয় কবিতার” 
মারামারি” নামক ব্যঙ্গ কবিতায় কৃষ্$নগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ 
অধিকারীকে শাণিত ভাষায় আক্রমণ করেন এবং ডাহার কবিতাকে “বুনো? 
আখ্যা দিয়! ঈশ্বর গুপ্ডের নিকট সত্যকার কবিতা শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয় 
উক্ত কবিতার শেষ চরণদ্বয়ে বলিয়াছেন £ | 
সত্য কবিতায় রাখ, যতন বিশেষ । 
কবি ঈশ্বরের ঠাই, লহ উপদেশ ॥ 
কৈশোরেরু»ক্লবি ঈশ্বর গুপ্ত ও তাহার “সংবাদ প্রতাকর'কে স্মরখ করিয়া 
প্রবীণ বয়সে বঞ্ছিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন £ 
“আমি নিজে প্রতভাকরের নিকটে বিশেষ খণী। আমার প্রণক্ঈ রচমাগুলি গ্রভাবকে 
প্রকাশিত হর ৷ নে সময়ে ঈশ্বরচন্ত্র ওপ্ত আমকে বিশেষ উৎমাহ দান করেব।” 
দীনবন্ধু মিঅ “মরধূনী” কাব্যে স্বীয় কাব্যগুরুর সম্বন্ধে লিখ্বিয়াছিলেন- 
, ওই দেখ প্রন্তাকর পত্র হন্ত্ালয়, 
, অয ছিগা বীহকবার়ে অর । 


হর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও মাংল! সাহিত্য 


মরেছে ঈশ্বর গুণ রবি সম্পাদক, 
লেখনীতে বিকাশিগ্ত কবিতা চম্পক। 
অনায়াসে বিরচিতে দ্ধুধার পড়ার, 
কবির দলের গীত বসন্ত বাহার । 
সমাঘ্র করিত কোরক-ক বিগণে, 
সকলের প্রিয়পাত্র, জানে সর্ববজজনে। 
রসিকের শিরোমণি, কৌতুক রতন, 
তেঙ্গেছিল ভাল মান সুধা! বরিষণখ। 


এখানে লক্ষণীয় যে, দীনবন্ধু যেমন একদিকে গুরুর কাব্য-নৈপুণ্য প্রশংস! 
করিয়াছেন (“লেখনীতে বিকাশিত কবিতা-চম্পক* ), আবার .অপরদিকে 
কবিটকিশোরদের উৎসাহদাতা৷ ইশ্বর গুগুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেও (সমাদর 
করিত কোরক-কবিগণে? ) ত্রুটি করেন নাই। 

কৃষ্$নগর কলেজের ছাত্র ঘারকানাথ অধিকারী ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ ভক্ত 
ছিলেন এবং গুরুর রচনারীতি দীর্ঘকাল ধরযা অনুশীলন করিয়াছিলেন । 
তাহার “নুধীরঞ্জন” নামক কবিতাগ্রস্থে ইংরাজী ভাষা! বাংল! ভাষাকে ব্যঙ্গ 
করিয়া বলিয়াছে-_- 


তোমার ঈশ্বর গুপ্ত কবিত| রচক। 
লোকের িতের হেতু লেখেন! পুষ্তক ॥ 


দ্বারকানাথ গুরুকে বিশেষ শ্রদ্ধা ক'রতেন ? কিন্ত গপ্তকবি শুধু তুচ্ছ ব্যাপারে 
কাব্যশক্তির অপব্যয় করিতেছেন, লোকহিতে সারম্বত-সামর্থ্যকে নিযোগ 
করিতেছেন না-_এই জন্যই শিষ্ের আক্ষেপ। এখানেও দেখ! যাইতেছে যে, 
গুরুর শক্ষি-সামর্থ্যের প্রতি তাহার কী পরিমাণে শ্রদ্ধা ছিল। এই তিনজন 
তরুণ ছাত্র কিশোরবযসে ঈশ্বর গুপ্ডের দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হুইয়া- 
ছিলেন, উত্তরকালে তাহার! হযতো সে পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
'রুপ্রণামী দিতে কখনও কুষ্ঠিত হন নাই। 

এইবার ঈষৎ বিস্তারিত আকারে ঈশ্বর গুণ্ডের শিত্য-সন্প্রদায়ের কথ! 
আলোচনা কর! যাক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্কিমচন্ত্র ঈশ্বর গুণের কাব্য- 
সম্কলনের যে ভূমিকা! লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানে আছে--““দেশের 
অনেকগুলি লক্প্রতি্ঠ লেখক প্রত্তাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। রাবু রঙ্গলাল 


ঈশ্বর ওধোর শিব্য-সঙ্াদায় “ইত 


বদ্য্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মি জার একজন। শুনিয়াছি 
বাবু মনোমোহন বন্ধ আর একজন ।” 

রঙ্গলালের জীবনীকার মন্মধনাথ ঘোষ হরিমোহন সেন নামক আর 
এক জনকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্শ্রেণীভূক্ত করিয়াছেন। ১২৫৪ সালের ২রা 
বৈশাখের “সংবাদ প্রতাকরে? ঈশ্বর গুপ্ত যে সমস্ত লেখক ও বান্ধবদের উল্লেখ 
ক।রয়াছেনঃ* তাহার মধ্যে হরিমোহন সেনের নাম আছে বটে, কিন্ত ডাহার 
রচিত কোন কাব্য গ্রন্থ পাঠক সমাজে পৌছায় নাই। তাই আমরা! প্রধান 
বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী ও মনোমোহন বন্থুকে লইয়! 
আলোচনা! করিব । 

ঈশ্বর ও বক্কিমচন্দ্রকে বিশেষ স্েহ করিতেন। হুগলী কলেজের কিশোর 
বয়স্ক বঙ্কিমচন্ত্রের প্রতিতাদীপ্ত তন্কান্তি দেখিয়া! গুপ্তকবি নিশ্চয় আশাহ্বিত 
হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্ত্র বাল্যন্্বতি হইতে ঈশ্বর গুপ্তের চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত 
করিতে গিয়! বলিয়াছেন, 


'হখন ঈশ্বর গুধের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছা, কিন্ত খাপি 
ঈশ্বর গুপ্ত আসার শ্ৃতিপথে বড় সমুজ্জল। তিনি সুপুরুষ, হুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন । কখার 
স্বর বড় মধুর ছিল। বআমর। বালক বলির। আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গন্ভীরভাবে কথাবা্ৰা 
কহিতেন--... শ্প্রশ্নীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবামিতেন। আমর! বালক হইলেও 
আমাদিগকে শুনাইতে ঘবণা করিতেন ন।।”৫ 


গুপ্তকবির সহিত বালক বঙ্কিমচন্ত্রে একটা স্নেহমধূর সম্পর্ক গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। বঙ্ষিমচন্ত্র “সংবাদ প্রভাকরে"র পৃষ্ঠায় যে সমস্ত কবিতা ও 
গন্ভ নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তগুলি উদ্ধার কর। সম্ভব হয় 
মাই। শচীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় বক্কিম-জীবনীতে কিছু কিছু কবিতা ও গন 
নিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্কম-শত্বাধিকী-সংস্করণের “বিবিধখ্ডে 
অনেকগুলি কবিতা ও ছুইটি গণ্চ নিবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছেশ। 

১৮৬২ সাল হইতে “সংবাদ প্রভাকরে? বঙ্কিমচন্ত্রের কুবিতা৷ নিয়মিত মুদ্রিত 
হইতে আরভ করে। বিষয়বন্ত ও রচনাকৌশলের দিক দিয়! বালক-কবি 
বাধ্য ছাত্রের মত ঈশ্বর গুপ্তকে অন্থলরণ করিয়াছিলেন । অধিকাংশ 
কবিতাই আদিরসাত্বক এবং স্ত্রী-পুরুষের উ্তি-প্রত্যুক্তি অনুসারে বঞঙ্জিত। 
উদাহরণ স্বরূপ বঞ্ধিম-শতবা ধিকী-সংস্করণের “বিবিধধণ্ডে*র প্রথম কবিত। “স্বী ও 
গ্াতির উত্থিত্রতযুকতি”, “হেমন্ত বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির কখোপকখন?, 


২৯৪ উনবিংশ শড়াকীর প্রথদার্$ ৬ বাং সাহিত্য 


*শিশিত্ব বর্ণনান্ছকে স্ত্ীপতির কখোপকখন, উল্লেখযোগ্য । ঈর তের 
'প্্রীতিবিষয়ক প্রশ্বোত্তর? কবিতা এবং বধিমচজের অন্ুক্ধপ কবিতার কিযদংপ 
উদ্ধত কর যাইতেছে £. 


ঈশ্বর গুপ্ত-_ 


প্রশ্ন 


বলন! বলদ প্রাণ ললিত নয়নী। 
নলিনী মলিনী কেন করে সে রজনী ॥ 


উত্তর 
যেয়প ত্বভাব যার সে চায় সেরূপ । 
শক্তির বিস্তার করে করিতে স্বরূপ || 


তিমিরে ত্রিলোক পূর্ণ, পুণ করে যেই । 
তামরসে তমোরাশি দান করে সেই ॥ 


নারী 
কেন কেন কান্ত হয়েছে একাত্ত 
নীরব কোকিল কুল । 
কি হেতু বলন। না ক'রে কলন!, 
হিমে কেন প্রতিকূল ॥ 


পতি 


গুন প্রাণ, বলি কোকিল কাকলী 
যেহেতু হইল হারা । 

“মধু শ্বরে তব, হইয়ে নীরব 
তোমারে শপিছে তার] ॥ 


ঈশ্বর গুপ্খের এই জাতীয় প্রশ্নোত্তর মূলক ঈষৎ আঘিরসাশ্রিত রতন 


( “হাসিহাসিমুখ-্নায়কের উক্তি” ) কিশোর বছিমচজকে বিশেষভাবে 
কাক করিয়াছিল । তিনি এই জাতীয় 'সাদিরযাক্সক কবিতা হবদর ঈশা 


ঈবর গতর নিয়াস্যাদায় ০০ 


গুণের আদর্শ অনুসরণ করিক্ছেন, তেমনি আনার কয়েকস্থলে ভারতচজ্ের 
প্রভাবও স্বীকার করিয়াছেন। যথা £ 


যথা যাব তথ! র'ৰ প্রেমভোরে বাধা তব, 
অন্তরে অন্তরে বাধ! প্রণয়ের পাশে লে!। 

স্বপনে নয়নে মনে হেরিলে সে চ্জাননে 
হেরিব লে বিধুঝুখ বহু স্বছ হাসে লে! ৷ 


বঙ্ষিমচন্দ্রের “বর্যার মানভঞ্জন” কবিতাটি ঈশ্বর গুণের “মানতঞ্জন” 
কবিতার ছায়াহসারে রচিত বলিয়! অনুমিত হয়। পরিণত বয়সে বঙ্কিম 
চন্দ্র গগ্তকবির এই “মানতগ্জন” কবিতা প্রসঙ্গে বলিযাছিলেন, “এক এক বার 
্্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয় কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান- কিন্ত সাধ 
মিটে না। তাহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িক! বানরীতে পরিণত হয়। তাহার 
প্রণীত মানতঞ্জন নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়কা এরূপ ।” স্বয়ং বঙ্িমচলের 
উক্ত কবিত৷ সম্বন্ধে এ একই মন্তব্য কর! চলিতে পারে । 
কিশোর বঞ্চিমচন্ত্র ঈশ্বর গুগ্তকে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করিলেও নিতাস্ত 
অপরিপক রচনাতেও মাঝে মাঝে রোমার্টিক কবিত্বের বি্যুৎচমক বিলমিত 
হইয়াছে । ছুই একটি উদাহরণ লক্ষণীয £ 
১। যত তারাগণে তোমার নয়নে, 
কাদিতেছে 'অবিরত । 
নয়নের জলে নিহারের দলে 
পতম করিতে রত ॥ 
ই। হা! বসন্ত মনোহর হা! মোহন রাপধর, 
হা বে হাদি বিচঞ্চল কর। 
লইয়ে রূপের ভার কেন কর পরিহার, 
এ মহীমগুল মনোহর ॥ 
এই ছুইটি উদ্াহরণেই রচনাতবসীকুমার্ধ্য সঞ্চারিত হইয়াছে, যাহ! ঠিক ঈশ্বর 
গুণ্ডের উত্তরাধিকার নহে । নিয়ে গুগুকবির অনুপ্রাসযুক্ত কবিতার ছায়াসুসারে 
রচিত বক্ষিমচজ্জের অপরিণত বয়সের সাহিত্য চর্চার উদাহরণ দেওয়া! গেল £ 
$। মাহি আর অনধায । 'কোখা। বছ পাব ধার 
(খোমাখাগ়ার বাড়ী জাতি 


২৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্মী ও বাংল! সাহিত্য 


২। দ্বিগুণ বাড়ায় মান যত পতি সাঁধে। 
ফলতঃ বাহিরে সেী! সাধে বাদ সাথে ॥ 
গগ্তকবি যেমন কবিতার পংক্তিতে মাঝে মাঝে সুকৌশলে নিজ নাম- 
'ভণিতা ব্যবহার করিতেন, বঙ্কিমচন্ত্রও সেইক্ধপ ভণিতায় কখনও কখনও নিজ 
নাম প্রয়োগ করিতেন-_ 
মানে মানে মান হারি মানিনী ক্কামিনী, 
গ্রবেতে গৃহে যায় গজেজ্জ গামিনী ॥ 
মানের নিগুঁড় ভাব শেষে গেল বোকা । 
জুখেঙে বঙ্িমচন্ত্র হইলেন সোজা! ॥ 
এই প্রসঙ্গে কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ” ব! বঞ্কিমচন্দ্রের ভাষায় “কালেজীয় 
কবিতার মারামারি** উল্লেখ কর! কর্তব্য । হুগলী কলেজের বহ্কিমচন্ত্র কখনও 
কখনও “অষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়” এই ছদ্মনামে কবিতা প্রকাশ করিতেন । 
বঙ্ষিমচন্ত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী এবং হিন্দুকলেজের দীনবন্ধু 
মিত্র_তিনজনেই বয়সে কিশোর এবং “সংবাদ প্রভাকরে”র নিয়মিত লেখক 
ছিলেন। তাহার! প্রক্কতিবিষয়ক ও আদিরসাত্মক ক্ষুদ্র অপরিপকক রচনাদি 
নিখিতেন। ১৮৫৩ সাল হইতে সংবাদ প্রভাকরে “কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' 
নামক বিচিত্র রচনারাজি প্রকাশিত হইতে থাকে । বক্ষিমচন্দ্রই প্রথমে 
কফ্নগরের দ্বারকানাথ অধিকারীকে “বুনো” বলিয়া গালি দেন এবং তিনজনের 
পারম্পরিক কটুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ কবিতা “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইতে 
খাকে। দীনবদ্ধুর নাট্য প্রতিত! বিচারপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “রুচির 
সুখ রক্ষা! করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আছুরী, তাজ! নিমর্টাদ 
আমর! পাইতাম” কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রও «কালেজীয় কবিতার মারামারিতেঃ 
রুচি সম্বন্ধে বেপরোয়। হইয়া পড়িয়াছিলেন। ছুই একটি কিছু নিরীহ 
উক্তির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে-_. 
আইল অবিস্ত1 তবে, দেখে কাপে বুক। 
চেঙ্! মাগী, পেট মোটা, হাঁড়ি পানা বুখ ॥। 
বরণে হ্থাড়ির তলা ঝক মেরে যায়। 
দীর্ঘ চুল, দীর্ঘ দাত সাচিপাদ খায় ॥ 
খনন হলিন অতি, পচা গন্ধ গায়। 
তিনি ফের গাচিনে, দাবা পায় | 


ঈশ্বর ওপ্ডের শিষ্য-সঙ্্রদায় হ্গ 


ধুপধাপ করে নাচে, মেঝে করে চুর । 
পাকেতে লাফান যেন ব্যাড বাহান্ুর ॥ 
কবিগণ হেসে মরে। বলে একি পাপ। 
পলাতে পারিলে খাচি, বাপ. বাপ, বাপ. ॥ 


ঘ্বারকানাথ অধিকারীকেই বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র আক্রমণ করেন। ১৮৫৩ সালে 
২৭সে সেপ্টেখর সংবাদ প্রভাকরে “বিষম বিচিত্র নাটক" নামে যে “কালেজীয় 
কবিতার মারামারি” স্থচিত হয, তাহাতে দ্বারকানাথও আক্রমণ শুরু 
প্রায় প্রত্যেক কবিতা বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে “বুনো অধিকারী” বলিয়া 
উপহান করেন। দ্বারকানাথও তাহার যথাযোগ্য কটুক্তিপূর্ প্রত্যুত্তর দিলেও 
১৮৫৪ সালের ৩১ জাহ্যারী “সংবাদ প্রভাকরে' তিনি ক্রটি স্বীকার 
করিয়া! “কালেজীষ কবিতাধুদ্ধে' সন্ধিপত্র লিখেন । * এই কবিতাধুদ্ধে কিশোর 
বঙ্কিমচন্দ্রের উজির তীব্রতা মাঝে মাঝে ঈশ্বর গুপ্তের প্রবীণ রচনার সমতুল্য 
হইযাছে। যথা ঃ 
১: হব সন্ন্যাসী এবার, হব সঙ্্যাসী এবার। 
কোণের ভিতন্ন শুকৃনে! নাড়ী, সইতে নারি আর ॥ 
তোর সনে লো৷ পিরীত ক'রে শিবের পুজা! গেল ঘুরে, 
অর্ধিকাবা নামটা! ধবে ঘণ্ট| নাড়! সাব ॥ 
২। চোপ চোপ। চোপ রহ, -ং করে! সোর ॥ 
পুলিসের ম্যাজিস্ট্রেট পদ আছে মোব ॥ 
আমি বলিতেছি তুই চুরি করেছিস। 
আমার কথায় হয়, ডিক্রী বা ভিসমিস্‌ ।। 
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ সালে “ললিতা তথা মানস” নামক ছুইখানি আখ্যান 
কাব্য একসঙ্গে প্রকাশ করেন। এই কাব্য ছুইটি সম্ভবতঃ প্রকাশের 
তিন বৎসর ুর্কেই অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে রচিত হইযা থাকিবে । কারণ 
ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, “তিন বৎসর পূর্বে এইু গ্রন্থ রচনাকালে 
্রস্থকার জানিতে পারেন নাই যেঃ তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা 
পদবীর হইয়াছেন” অর্থাৎ যখন তিনি দম্পতীর রসালাপ' জাতীয় 
কবিতায় গুরুকে অবিকল নকল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং 
“কালেজীয় কবিতার মারামারি”তে যোগদনৈ করিয়া কিশোর বন্সেই 
আদিরসাত্বক কবিতায় অকাল"পন্জিপক্ষত। বাপ ' করিয়াছিলেন, তখনই 





হহ৮ উনবিংশ শতান্বীয় প্রথমার্ম ও বাংল! সাহিত্য 


এই কিশোর কবি রোষান্টিক আখ্যানমূলক কবিতা রচনার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। রঙ্গলাল বীরত্ব ও প্রণয়কে কেন্দ্র করিয়া আখ্যান 
কাব্য রচনার নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্ত রঙ্গলালের কিছু 
পুর্ব হইতেই কিশোর বঙ্গিমচন্ত্র যুরোপীয় রোমান্টিক আখ্যানের অনুকরণে 
ললিতা তথা মানস” রচনা করিয়াছিলেন । অবশ্ব কাব্যরীতি বিচারে উক্ত 
আখ্যান ছুইটি সাহিত্যসভায় প্রবেশাধিকার পাইবে না।' কিন্ত যখন 
টফিমচন্্র “কালেজীয় কবিতা! যুদ্ধে” জয়লাভ করিবার জন্ত লেখনীকে ব্যঙ্গের 
পাথরে শাণ দিয়! লইতেছিলেন, তখনই যে তিনি “ললিতা তখ! মানল” 
আখ্যান কাবো একটা নবতর রচনারীতি পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা 
সবিন্ময়ে লক্ষ্য করিতে হয়। উক্ত আখ্যানের ভাষা! ও ছন্দ গীতিকৰিতার 
স্থুরতরঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, এবং বহু স্থলে রোমান্টিক চিত্ত 
সঞ্চারিত হৃইয়াছিল। “ললিতা” আখ্যানের ন্ুন্দরী রমণী সম্বন্ধে উক্ত £ 


কি গভীর নিরমল প্রেমের প্রতিমা! । 
ইচ্ছা! করে পায়ে ধরি পৃজি সে মহিমা ।। 


এই যে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রতি কিশোর কবর বৈদেহী আকাঙ্জা। 
ইহা ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণ নহে, কারণ গুগুকবির কাব্যপ্রত্যয এই 
জাতীয় ছিল না। “মানস' কাব্যে প্ররাতির অনাবৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি 
কিশোর কবির মুগ্ধ দৃষ্টি প্রসারিত হইযাছে। তাই তিনি নামপত্রে বান্দীকির 
“ফলানি চ মূলানি চ তক্ষয়ন বনে। গিরীংশ্চ পশ্যন্‌ সরিতঃ সরাংসি চ॥” 
এবং বায়রনের চাইল্ড, হ্বারল্ড5এর 
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ছত্রগুলি উল্লেখ করিয়াছেন । গিরিদরী, অরপ্যানী এবং পন্থাহীন বিজন 
অরণ্য-মাধুরী বঙ্কিম্চন্দ্রের চিন্ততলে নূতন সাড়া আনিফ্লাছিল। একদিকে 
যেমন তিনি বিশ্ববন্ধার পরিচিত নিসর্গ মাধুরীর মধ্যে অপূর্বব সৌন্বর্য্যের জাল 
বুনিতেছিলেন, তেমনি মর্ত্যপ্রেমের অপাধিবৰ রোমাস্টিক' উদ্ভ্বাস দয় ভরিয়। 
পান করিয়াছিলেন £ 

হনে ভুজনে পেয়ে ছজনার মুখ চেয়ে 
অঙগিযিক ঝরিতছ করব । 


ঈশ্বর গুধের শিষ্য-সন্্রদায় হও 
হায়ে ভাকিছে হাদি ফেন কেন আয়ে বিধি, 
সে সময় হলো না মরণ ॥__ললিতা! 


ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ স্বরূপ, মর্ভ্যপ্রেমের বেদমামাধূরী পূর্ণ এই 
বিধামৃত-_-উত্বর কালে তাহার উপন্তাসে অতিনব শিল্পরূপু লাত করিয়াছে। 
ঈশ্বর ওণ্ডের ্রিয়শিষ্য বঙ্কিমচন্ত্র যখন ওপ্তকবির উৎসাহে নিতান্ত তুচ্ছ 
রচনায় উল্লসিত হইযাছিলেন, তখনই তাহার অন্তর্লোকে আর একটি 
ধ্বনিত হইতেছিল-_যাহ! “ললিতা তথা মানস”-এ আভাসে ফুটিয়া 
যাহার সংবাদ ঈশ্বর গুপ্ত রাখিতেন না, দ্বারকানাথ-দীনবন্ধুও জানিতেন ন। 
বাঞ্ছমচন্ত্র গুরুব প্রভাব যখন সাগ্রঙে স্বীকার করিয! লইযাছিলেন, তখনই 
তাহার অন্তরে গরুর প্রভাবের অতিরিক্ত আরও একটি কাব্যপ্রত্যন় ধীরে ধীরে 
গডিযা উঠিতেছিল। “ললিতা তথ! মানস*-এব শিল্পরূপ যতই অপরিপক হোক 
না “কন, ইহাতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পাইযাছে, ইহাই স্মরণীয | 

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তখনও গছারচনায গুরুর পদাঙ্ক অন্ছসরণ করিতেছিলেন। 
ঈশ্বর গুপ্ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রভাকরে সম্পাদকীয মন্তব্য বা অন্তান্ 
টীকা-টিগ্নীতে যে ভাষা ব্যবহার কবিতেন তাহ সাংবাদিক-নুলভ অতিশয 
সহজবোধ্য ; কিন্ত “সংবাদ প্রভাকরে*র মাসিক সংস্করণে যখন কোন সাহির্তী- 
বিষষক বা অন্ত কোন গুকতর বিষষ অবলম্বনে প্রবন্ধ রচিত হইত, তখন 
অঙ্থপ্রাস-যমকের বেষ্টনে শ্বাসরুন্ধ হইযা আসিত। কিশোর বঙ্িমচল্ 
এই গুরুতার গছ্যের মাদকতায আকৃষ্ট হইযাছিলেন। ১৮৫২ সালে ২৩ গ্র 
এপ্রিল “সংবাদ প্রভাকরে? বঙ্কিমন্ত্রের এইন্ূপ একটি গগ্ভ রচনা প্রকাশিত হয । 
ইহা হইতে একটু উদাহরণ দেওযা যাইতেছে ঃ 


“যে বসন! প্রদাধর রস না পান করিয়া! অঙ্গরস পান করে না, সে ওঠ নষ্ট হুইয়। লোষ্ট্র 
তক্ষণে কঃ পাইবেক। যে নাপিকাম্থলে চনদনও বন্দন| পায় না, দে নাসিক ছর্গন্ধ কীটাছি 
এবং গলিত শবঞ্মাংসের আাণ গ্রহণে বাধ্য হইবেক..। দিবাকর বুর প্রকাশে ষধুকর দিকর যে 
করে কমঙিনী ভ্রযে সকরণা লোভে ভ্রমিত সে কর কদর্ধ্য কীট নিকরে ব্যাপ্ত হইযেক |” 

১৮৬২ সালে ১০ই জুলাই “সংবাদ প্রভাকরে 'বর্ধাধতু৯ নামক তাহার যে 
ত্র রচনাটুকু- প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার জুরও যেমন চড়া; ভাষারীতিও 
তেমনি খ্বলদৃগতি | যথা-_ 

গহজাখ শশধ-বিয়হিণী হিঘোর তসান্বরাবৃত। গভীর নিশীধিজী লক্কাশ নিহিড় জালধরযাল 
গঃনযগুলে নিরও দিয়ীক্ষণ করিতেছি । খরহোরবিভখাজতাধী হারধিদায়ক বোঝ খন লির্োেধ 


২৩৩ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


নিনাদ শ্রবণে চমফ্ষিত চিন্ত-ঢাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। নিবিড় দীলাজিনী হমুমাপুলিলে শ্রীযাধা” 
চাতকী, নীরদ কদদ্ববিহারী গ্তাম শরীরোপরি তরলিত বিকচ বিমল বনমাঢল! তুলিয়! নীল জল. 
ধরোপত্সি শম্পা কম্পায়মান! হইতেছে, কর্ণকৃহ্র বিদারক ভীষণাশনি নিনাদে ভূবন চমকিত 
হইতেছে, কাদঘ্ষিনী বধিত বারিবিন্দু বিশাল বেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে ।” 


এই উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কৈশোরে বঙ্ধিমচন্ত্র ওগ্তকবির 
সাহ্িত্যবিষয়ক প্রবন্ধের আলঙ্কারিক ভাষাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কিস্তু ১৮৫৬ সালের মধ্যেই বোধ হয় তিনি এই প্রকার 

গছের কৃত্রিম প্রতাব হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। কারণ ১৮৫৬ সালে 
প্রকাশিত 'ললিতা৷ তথ! মানস” আখ্যানকাব্যের ভূমিকায় লেখক সহজবোধ্য 
ভাষায় বক্তব্য নিবেদন করিযাছেন £ 

এহকাব্যলোচক মাত্রেরই কবিভাঙ্বয'পাঠে প্রতীতি জগ্গিবেক যে, ই বঙ্গীয় কাব্য রচনান্ীতি 
পরিবর্তনের এক পরীক্ষা! বলিলে বল! যায় । তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর নুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহ! 
পাঠক মহাশয়ের! বিবেচন! করিবেন ।” 

তাহার “ললিতা! তথ! মানসে? যেমন প্বঙ্গীষ কাব্য রচনারীতি পরিবর্তনের 
চেষ্টী করা হইয়াছে, তেমনি সমকালীন গদ্য রচনাতেও স্বকীয়তা ফিরিয়! 
আসিয়াছে । কিশোর রবীন্দ্রনাথ যৌবনে পৌছিয়াও বিহারীলালের প্রভাব 
কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই; বঙ্কিমচন্দ্র কিন্ত কৈশোরেই ঈশ্বরগুণ্ডের 
গন্ধ বা পদ্য রচনারীতির প্রভাব ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতে- 
ছিলেন_ উল্লিখিত “ললিতা তথ! মানস”-এর ভূমিকা পাঠ করিলেই বুঝা 
যাইবে। 

(এইবার ঈশ্বর গুপ্তের অন্যতম প্রধান শিষ্য দীনবন্ধু মিত্রের কথা! আলোচনা 
করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রথম যৌবনেই গুরুর প্রভাব ত্যাগ করিয়া 
নিজ প্রতিভার অনুকূল ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন, দীনবন্ধু তাহা না করিয়া 
কাব্যক্ষেত্রে বহুদিন ঈশ্বর গুগ্তকে অনুসরণ করিয়াছিলেন । বৃষ্ষিমচন্র প্রিয় 
সুহাৎ দীনবন্ধুর জীবনী ও কবিত্ব প্রসঙ্গে (১৮৮৬ তীঃ অবে প্রকাশিত ) যথার্থই 
বল্পিয়াছিলেন, দীননস্থু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্যশিষ্য । নশ্বরচঙ্জের 
কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দানবন্ধু গুরুর কতকটা কবিন্বভাবের উত্তরাধিকারী 
হউয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে । দীনবন্ধুর হান্করসে যে অধিকার, 
তাহ! গুরুর অন্ুকারী, বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর 
কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অন্থুকারী ” 


ঈখর তের শিক্-সঙ্থাডায় 8%৯ 


হিন্দুকলেজের প্রতিভাবান ছাত্র দীনবন্ধু মিক্স ইংরাজী শিক্ষা ও সংগ্কতির 
ছায়াতলে বন্ধিত। হইয়াও গুরু ঈশ্বর গুপ্তের নিকট কাব্য রচনা! শিক্ষা করেন ; 
“সংবাদ প্রভাকর” ও “সংবাদ সাধূরঞ্জনে” তাহার বছ কবিতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের মধ্যে দীনবন্ধুই সমকালীন 
রুচির তরঙ্গে পাল তুলিয়। দিযা কাব্যতরণী তাসাইফ্তাছিলেন। প্রক্কতি” 
মানবজীবন, ,দৈনদিন সুখহ্ঃখের কাহিরী- প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাহার 
কিশোর বয়সের যে সমস্ত কবিতা “সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত হয়, তাহার 
খ্য! নিতান্ত অল্প নহে । ১৮৮৬ খ্রীঃ অন্দে 'পছ্যসংগ্রহ* নামক দীনবন্ধুর 
বাল্যরচনার সক্কলন প্রকাশিত হয় £ ইহাতে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রান্ম 
যাবতীয় কবিতা সংগৃহীত হইযাছিল। এই কবিতাগুলির কয়েকটি প্রকৃতি 
বিষয়ক (সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের শোতা+ মাঘমাসে প্রাতঃ স্নান, চন্ত্র )১ নীতি 
বিষয়ক (মানবচরিত্রঃ জনক জননীর স্নেহ), আদিরসাত্বক (নায়কের অনাগমে 
নায়িকার খেদ, বসস্তের অনাগমে স্মৃতি ও কুমতি সহচরীঘ্বয় সহিত বিরহিণীর 
কথোপকথন, বসস্তের আগমনে বিরহিণীর খেদঃ দম্পতি প্রণয়), সামাজিক 
নকৃসা (জামাই ষষ্ঠী) এবং অবশিষ্ট সমস্ত কবিতা কালেজীয় কবিতা! যুদ্ধের 
রণদামাম! নির্ধোষক অর্থাৎ দ্বারকানাথ অধিকারীর সাহিত তাহার লিপিযুদ্ধের 
বিবরণী। ঈশ্বর গুপ্তের রচনারীতি তাহাকে যে কতদূর প্রভাবার্থিত 
করিয়াছিল, তাহার কতিপয দৃষ্টাত্ত দেওয। যাইতেছে-__ 
১। শর আমাব ও আমার সে আমার বশ। 
আমিতো কাহারো নহি আমাবেো অবশ ॥ 
আমি যদি আমি নহি তবে কি কারণ। 
আমার লোকেরে ভাবি আমার কাবগ ॥ 
সোদর সোদর। দারা তনয তনযা। 
কোথা রবে তা'রা সবে হইলে বিন! ॥ 
২। কাহারো বসম্তকাল কাহারো! বসন্ত কাল, 
কালাকাল কঝ/লসহুকারে ॥ 
ও বৃথ! কেন যাবে কোথাও না পাবে 
ভাতার দাদার মতে ॥ 
কেহ বলে. হে গো দিদি) শোন্‌ দেখি চেয়ে। 
খ্বতুজের বাড়ী নাকি, গেছে তোয় মেয়ে ॥ 


৬২ উনবিংশ বরব্দীয় শ্রথনার্ধ ও খাংল সাহিত্য 


কষে বা আদিলি ছেখা না জানিতে পাস্ি। 
তাড়াতাড়ি পাঠাইলি গ্নেখে দিন চারি ॥ 
আছ, বন, কি বলিব, ছুরস্ব আমাই। 
কি জানি করিবে রাগ, না যদি পাঠাই ॥ 


ভাবাপ্রয়োগ ও শব্দযোজনা পুনঃ পুনঃ ঈশ্বর গুগ্তকে "মরণ করাইয়া দেয। 

দীনবন্ধু ্বারকানাথ অধিকারীর বিরুদ্ধে, কালেজীয কবিতা *যুদ্ধে মাতিযা 
'উঠেন এবং প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত তীক্ষ ভাষা ব্যবহার করিযা “বুনোকবি” 
স্বাকানাথকে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ করেন। অবশ্ট “চোকে আঙ্গুল দয 
বুঝাহয়ে দিই” (সংবাদ প্রভাকর, ৯ আগষ্ট, ১৮৫৩) নামক গগ্যপদ্- 
মিশ্রিত রচনার শেষাংশে কলহ ত্যাগ করিয! দীনবন্ধু,বঙ্কিমচন্ত্র ও দ্বারকানাথ-_ 
তিন জনেই বদ্ধুভাবে মিলিত হইযাছিলেন। 

ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ প্রভাব পভিযাছিল দীনবন্ুর নকৃসা জাতীষ কবিতাষ । 
দীনবন্ধু, প্রবীণ বযসেও এই আদর্শ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহার 
নাটক হইতে এইব্নপ ছুই চারিটি পংক্কি উদ্ধার করা যাইতেছে-_ 


১। মুড়কী-নুখখী মবর! দিদি নবীন বয়েস তোর, 
ছোট মাজা নিরেট বাঁজা, বড় কপালজোর ।-_ জামাই বারিক 
২। দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি, 
যে ঘরেতে রাঙ্কা বৌ, সেই ঘরেতে চুরি। এ 
আমি ফচ.কে ছুঁড়ী, ফুলের কৃঁড়ি মড়ি পোড়ামীর বি, 
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি। এ 
৪ | নৌকা ডিঙে চাইনে আমি আজ্ঞে যদি পাই, 
গঙ্গাজলে সীতার দিয়ে শ্বগুর বাড়ী যাই। এ 
৫1 তবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন 
তয়াবহ ভবতয় হবে নিবার --কমলে-কামিনী 
৬। ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়। 
ৰোনাই বাবার বাব! হার" মেনে যায় ॥ __নীলদর্পণ 
৭1 যন উচাটন, মাজত কারণ, কই দরশন পাই গো তাঁর | 
মলেতে মল্লার, বেছাগ বাহার, বাজে চমৎকার, 
বাঁচিনে আর ॥ 


ও 


-"নর্বীন গপদ্থিঙ্গী 


ঈখর ওধেঃ পিছ -শরাগায ইশ 


দীনবন্ধু যে ওয়ার পদক অহুকরণ করিয়া তাষা, শব্দ যোজনা ও হন্দ- 
কুশলতায় একই রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত পংক্তি নিচয়েই 
প্রমাণ পাওয়া যাইবে । উত্তর জীবনেও তাহার চিত্তধর্্ম ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শকে 
কিয়দংশে গ্রহণ করিযাছিল। জীবনে অসঙ্গতির প্রতি প্রাতিমধুর হান্ত- 
পরিহাস আর তাহারই সহিত অন্তরের সহাহ্ৃতৃতি-_দ্িনবন্ধুর মনোধর্থের এই 
দিকটির সহিত কবি ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তবে মাঝে মাঝে 
ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী যেমন জালাময ব্যঙ্গে পর্য্যবসিত হইত, দীনবন্থুর একমাত্র 
“ভোতারাম ভাট” ও “কুঁড়ে গোরুর ভিন্ন গোঠ'” বাদ দিলে তাহার রচনায় এই 
জাতীয় ব্যঙ্গাত্বক কটু জাল! নাই বলিলেই চলে । রেভাঃ লালবিহারী দে-র 
প্রতি এই কটুক্তি ব্যক্তিগত ঈর্ধ্যাবিদ্বিষ্ট অস্তর্ণাহ হইতে বিষ সংগ্রহ 
করিয়াছিল । ইহা ছাড়িযা দিলে প্রনবন্ধকে জীবন-রস-রসিক বলিয়াই 
গ্রহণ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্ত্রের রুচির তুলনামূলক 
আলোচনা! করিষ! বলিয়াছেন, “সে সমযকার অসংযত বাকৃযুদ্ধ এবং আন্দো- 
লনের মধ্যে বন্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রেতি শ্রদ্ধা! রক্ষা 
করা যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও 
ব্ষিমের সমসামযিক এবং তাহার বান্ধব ছিলেন। কিন্তু তাহার লেখাষ এঅন্ত 
ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা 
দেখা যায় নাই। তাহার রচনা - ইতে ঈশ্বর গুপ্তের সমযের ছাপ কালক্রমে 
ধৌত হইতে পারে নাই ।” বঙ্কিমচন্দ্রও বলিযাছেন, “যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে 
অনেকেই ছৃষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর |” দীনবন্ধু বাল্যরচনা “মানবচরিত্র” 
সংবাদ সাধুরঞ্জনে” প্রকাশিত) হইতে আরম্ভ করিয! পরিণত ব্যসের “মুরধূনী" 
ও 'ম্বাদশকবিতা*যও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবের দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন। 
কিন্ত তিনি তাহার অনবদ্য নির্মল হাম্তরস স্থ্টিতে গুরুকে ছাড়াইয়া 
উঠিয়াছিলেন। জীবনের অসঙ্গতিকে হান্তম্পর্শে ,লঘুতরল করিয়া তাহার 
সহিত কিছু অস্যরসের ব্যঙ্জন! ( অধিকাঁংশ স্থলেই করুণ রস ) সৃষ্টি করিয়া দীন- 
বন্ধু যাহা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বর গুণ্রের কোন যোগাযোগ 
'নাই বটে, কিন্তু কবিতা খচনার ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তী কালেও গুরুকে বিশ্বৃত 
হন নাই। প্রায় কৈশোরে লিখিত “জামাই যী” এবং প্রায় প্রবীণ বারে 
'লিখিত শ্রত্তাত' কবিতা! ছুইটির রচনারীত্তির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য সাই 
এবং ঘইটটি কবিতায় ঈশ্বর ধের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে । “জামাই হী”্র-_ 


২৩৪ উনবিংশ শতান্মীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ছু'তিন ছেলের বাপ যে সব জামাই। 

তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে 'যাই যাই ॥। 
ছেলে দেখিবারে যাব, বাটা নিতে নয়। 
পো-নামে পোযাতি বাচে, সর্বালোকে কয় ॥ 


এবং 'প্রতাত+এর 
ঘোমট! দিষে ঘাটে বসিয়ে 
ছোট বোষের কুল। 
জে বাসন বাজছে কেমন 
তাবিজ লঙ্ক কুল॥ 
পবম্পরে মধুর স্বরে 
মনের কথা কষ । 
ঘোমটা থেকে থেকে থেকে 
হাসির ধ্বনি হয় ॥ 
বর্ণনা ঈশ্বর গুপ্তের লেখনীপ্রস্থত বলিষা ভ্রম হয। ১৮৫৫ সালে 
দীনবন্ধু-রচিত এই কবিতাটিতে দীনবন্ধুর নাম না! থাকিলে ইহাকে ঈশ্বর 
গুপ্তের কবিতা বলিষা চালান যাইত। 
এমন নখের দিন কবে হবে বল দিদি, কবেহবে বল গে, 


কবে হবে বল। 
এত দিনে যাবে যত বিপক্ষের বল, দিদি, বিপক্ষের বল লো 
বিপক্ষের বল ।। 
ক ধু ক্রু 
ধুকু ধুকু করে মনে সদা ছুখানল, দিদি, সদা, ছখানল লো, 
সদা ছখানল। 
শীতল হইবে পেলে বিবাহেব জল, দিদি, বিবাহের জল লে! 
বিবাহের জল ॥ 


ঈশ্বর গপ্ত বিধবাবিনা?হব বিপক্ষে ছিলেন, এইটুকু জানা আছে বলিযাই 
এই কবিতা ইশ্বর গুপ্তের হইতে পারে শা, তাহা অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিয়৷ লইবেন। 
কিন্ত ছন্দ ও শ্বযোজনার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের অতিপ্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে । 
কবিত৷ রচনার এই রীতি দীনবন্থু কোন দিনই ত্যাগ করিতে পারেন নাই । 
_ এই স্বলেই তাকার সহিত বন্ধিমচন্ত্রের প্রধান পার্থক্য। 


ঈশ্বর গধের শিহ্য-সক্গ্দায় হ্গ৫ 


দীনবন্ধু প্রথম যুগের গণ রচনাও ঈশ্বর গপ্ডের অবিকল অনুসরণ মাত্র। 
১৮৬২ সালে ২৬শে জানুয়ারী “সংবাদ প্রভাকরে” “জনক জননীর এহ” নামক 
দীনবন্ধুর গন্পদ্ধ মিশিত যে দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়, তাহাই বোধ হয় তাহার 
প্রথম গগ্চ রচনা । অহ্প্রাস-যমকের চমকে বালক দীনবন্ধু গুরুকে 
কিরূপ নিপুণভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার৪ একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে-ন 
*দর্ব্বতেজংপুঞ্জ--করণাবরণাগার-নর্শমল-নির্ব্বিকা র-সর্ধ্বসদ্গুণাধার-পরম-পহিত্র-অনান্ত-নত্তদেষ- 
মণ্ডিত নিখিল ব্রহ্ধাণ্ডে যাবতীয় ্ৃহিবস্ত দৃষ্টিপথে পতিত হয় অথব1 সেমুষী সহযোগে মনোভাঙারে 
জানা যার, তৎসমূহের প্রতি ক্ষণকাল অনন্ভমনে এবং সরলাত্তঃকরণে জানালোচন! করিয়া 
দেখিলে অচিরাৎ প্রতীতি হইবে তাহার! নিরপ্তর নিস্তার গুপরাশি প্রকাশ করিতেছে ।” 

এই রচনাকে বালস্থলভ অনুকরণ বলিষা৷ ন! হয় ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে 
পারে, কিন্তু তাহার প্রবীণ বয়সের “যমালযে জীয়স্ত মানুষ” এবং “পোড়া 
মহেশ্বর* নামক ছুইটি গপ্য রচনায ঈশ্বর গুপ্তের একশেণীর গুরুভার গদ্ভের 
প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য সে গুরুভার ইচ্ছারুত, হাস্ত-রস স্থ্টির জন্য তিনি 
মাঝে মাঝে একটা কৃত্রিম গ্রীতির সাহায্য লইতেন | যথা-_ 

“নরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচ পাতিয়া ব্রহ্মা! দলিলশীকর-সম্পৃক্ত হুশীতল সমীরণ ঠেবদ 
কৰিতে করিতে বেদ্চতুষ্টয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রুফ দেখিতেছিলেন। সংশোধনে এমজি 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিঝু সম্মুখে দ. বত হইলেও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না|” 

_যমালয়ে জীয়স্ত মানুষ 


অথবা-_- 


“এইরূপ কতিপর দিবস অতিবাহিত হইলে, একদিন মধ্যাহ্ন সময় প্রথর-প্রতাকর-কর়কিকরে 
অবনী দগ্ধবৎ, পুক্করিণীর নীর সীতা-কুণ্ডোদকাপেক্ষাও উফ, দুঃসহ আতপ-তাপিত গাভীকুল 
প্রাসতরদ্থব কদদ্ঘতলে শয়ন করিয়া রোমস্থনে নিধুক্ত, কৃবকের! প্রান্তরেকর প্রান্তভাগগে আম্কাননে 
উপবিষ্ট হইয়!গগৃহিপী-প্রেরিত পাস্তাভাত কচিনেবু-রস সহযোগে ভক্ষণ করিতেছে, গুফ কণ্ঠে 
জলগ্রার্থনা করিতে চাতকিনীর ক্ঠরোধ, বিজাতীয় রৌদ্র, 'কাহার সাধ তাহার দিকে 


স্পোড়া ধহেখর 

এই উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর গুপ্ত £সংবাদ প্রভাকরে'র 
মামপয়ল! সংস্করণে মাঝে মাঝে যে গুরুভার গস্ভ লিখিতেন, দীনবন্ধু প্রবীণ 
বয়সেও তাহার প্রভার হইতে একেবারে, মুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্ত 


২৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথবার্ে ও. ফাধল! সাহিত্য 


তিনি কৈশোর বয়সেও একপ্রকার সয়ল ভাষা ব্যবহার করিতৈন ; “সংবাদ 
প্রভাকরে'ই তাহার এইরূপ লঘু ধরণের কিছু কিছু গন্ নিবন্ধ মুদ্রিত হইয়া 
ছিল। যথা 

ণনিস্তারিণী বলিলেন, না বোন, ভট্টাচার্য্য ও গৌসাঞ্রি সবধনেশেদের যে প্রী ও বিভাবুদ্ধি, 
'তাহারা কি বিভাসাগরে” সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন 
ব্ব্ণা ও অশ্রদ্ধা হয়, পণ্ডিত পোড়ারমুখোর] পা ফাটা চাচা গায়ে বক্তকগুল! গঙ্গামৃত্িকা মাখিয়া 
ঠিক যেন কুমারটুলির একমেটে ঠাকুর, আ মরি! গৌসাঞ্িদের ব। কি ঢং, ঠিক যেন অক্রুর 
তের রাসের সং, গা-মর তিলক ছাব দিয়! যেন সঙ্গর দেওয়ানী আদালতের ফয়সাল 
€বরুলেন... ৮ 

- সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৬১ ২৫শে ফেব্রুয়ারী 

উল্লিখিত দৃষ্টাস্তে অবশ্য প্যারী্টাদ-রাধানাথ সম্পাদিত “মাসিক পত্রিকা*র 
ভাষার কিছু কিছু প্রভাব রহিযাছে। তিনি যে এত সরল গগ্ লিখিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহাই পরম বিন্মধাবহ ব্যাপার । অবশ্য এইরূপ সরল রচনা 
গ্রীনবন্ধুর কৈশোর বা যৌবনেও বড বেশি পাওয়া! যাইবে না। সেযাহ। 
হউক, নাটক রচনার ক্ষেত্রে দীনবন্ধু অতিনৰ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেও গছ 
রচনাষ অনেকাংশে গুরু ঈশ্বর গুগকে অন্থসরণ করিযাছিলেন। 


' ঈশ্বর গুপ্তের তরুণ শিষ্যত্রযের মধ্যে কঞ্চনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ 
অধিকারী দীর্ঘকাল ধরিয়া! গুরুর আদর্শ অচ্ছসরণ করিতে পারেন নাই, কারণ 
অল্প বয়সেই লোকাস্তরিত হন। "হার রচনারীতি সম্বন্ধে বন্কিমচগ্র 
বলিষাছেন, “তাহার রচনাপ্রণালীট। কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল | সরল স্বচ্ছ 
দেশী কথায়, দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বযসে তাহার মৃত্যু হয়। 
জীবিত থাকিলে বোধহষ তিনি একজন উৎক্ই কবি হইতেন।”* ম্বারকানাথ 
বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর মত ছাত্রাবস্থাতেই “সংবাদ প্রভাকরে”র নিয়মিত লেখক 
ছিলেন এবং “কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর দ্বারা বিষম 
আক্রান্ত হইযাছিলেন। কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন বলিয়া তাহাকে ছুই জনেই 
“বুনো কবি আখ্যা দিয়াছিলেন | দ্বারকানাথের উপর ঈশ্বর গুণ্ডের প্রভাবের 
একটু উদাহরণ-- 
পাপিনীর উক্তি 
ভাপিনী পাপিনী রাদী মছাক্সাগে বলে। 
এ মাগির কথা ভবে অঙ্গে অঙছ হলে | 


ইশ্বর গঞের় শিল্যা-পঞ্জছা। হু 


জবে করিয়াছ। হ্যালো, সত্যকতি তুমি । 
গুঅরায় প্রাপ্ত হবে এ ভারততুমি 8৮ 

হন্ব ও অক্ুপ্রাসে ঈশ্বর গগ্ডের পদান্ক অনুসরণ সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। 

“কালেজীয় কবিতাধুদ্ধে” দ্বারকানাথ “টট্টকবি” বঙ্ষিমচন্দ্র এবং “মিজ্রকবি” 
দীনবন্ধুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ১৮৫৪ সালে দুইজনের *সহিত সন্ধি করেন । 
কিন্ত কিশেবর বঙ্কিম-দীনবন্ধুর মত তাহার লেখনী ও তীব্র কটুজিপূর্ণ ছিল। 
১৮৪৩ সালে লিপিযুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিলে দ্বারকানাথও সুর চড়াইয়া। 
লিখিয়াছিলেনঃ 

তুই বেচী কম কতু নোস, ' 
ফাভাতে দাড়াতে! মাগী যে কথায় আমি রাগি 
সেই কথা মোর কাছে বার বার কোস। 

অবশ্য দ্বারকানাথ কিশোর বয়সেই বক্কিম-দীনবন্ধুর মত আদিরসাত্বক 
কবিত! রচনায় উদ্দাম হইয়। উঠেন নাই। এই জন্ত সভবতঃ ঈখর ৩৭ 
তাহাকে সবিশেষ শ্রেহ করিতেন। বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর আদিরপাত্বক বালচাপল্য 
গুণুকবি “সংবাদ প্রভাকরে" মুদ্রিত করিতেন বটে, কিন্ত রদিকতার ছলে নমর 
মাঝে কিশোর শিশ্বদ্ব়কে আদিরসাত্মক কবিতারচনার জন্ত সাবধান করিয় 
দিতেন। ১৮৫২ সালে ১৪ই চৈত্র বন্ধিমচন্ত্র কশ্অগ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়” 
এই ছদ্রনামে “রূপক। বসস্ত। ন্ত+ এই শিরোনাম দিয়া স্ত্রীপুরুষের উদ্ভি- 
প্রত্যুক্তিমূলক উগ্র আদিরসাত্্ক কবিতা লিখিযা “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ- 
করিয়াছিলেন। গুপ্তকবি উক্ত কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন, 
“এ রসের অধিক বাড়াবাড়ি করিয়! ছড়াছড়ি করিলে চড়াচড়িরাও লজ্জা 
পাইতে পারে ।” দীনবন্ধুর “জামাই য্ঠীঃ কবিত! “সংবাদ প্রভাকরে? (২৫এ মে, 
১৮৫২ ) প্রকাশিত হয়। কবিতাটি ছাত্রের রচিত হইলেও €দ যুগে বিশেষ 
জনপ্রিয়তা! এাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে কিশোর দীনবন্থু বয়দের 
অস্থপাতে অত্যধিক আদিরসাত্মক পরিপৰুতা৷ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া সম্পাদক 
ঈশ্বর গুণ কবিতাটির শেষে মুছু পরিহাসমিশ্রিত এই মন্তব্য সংযোজিত করেনস্” 
«এ জামাইটির কণুর নাই। ফুল না ধরিতেই রসের ছড়াছড়ি করিয়াছেন ।” 
কিন্ত দ্বারকানাথ জাদিরসাত্বক কবিতা প্রায়শংই পরিহার করিয়া, চলি্ন 
বলিয়া সম্ভবতঃ ঈপর গুণের সন্দেহ আহকুল্য লাহ্ভ ফ্করিরাছিলেন।: আহার 
প্রমাণ, ঈশ্বয় ৭ ১৮৫৫ সালে তরণ ফায়কানাংখর 'নুহীরাল লামক মীন 


৯৩৮ উনবিংশ শতাকীর প্রখমার্ধ.ও বাংলা সাহিত্য 


মুলক দীর্ঘ কবিতাগ্রস্থ “সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রাযস্ত্র হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
১৮৪৫ সালের ২০এ নভেম্বর তারিখে দ্বারকানাথ “সংবাদ প্রভাকরে? বিজ্ঞাপন 
দিয়াছিলেন, “মদ্রচিত গন্য পদ্চ পরিপূরিত এই অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে 
ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর ঘস্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়! বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।” 
প্রধানতঃ স্বদেশের ভাষার প্রতি অন্ধা নিবেদন ও বিভিন্ন নীতিবিষযয়ক এই 
কবিতা গ্রন্থটি একদা অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই তিনজন 
'তরুণ ছাত্র ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইলেও দ্বারকানাথই গুরুর গভীরতর রচনার 
তাবাদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
দ্বারকানাথ তরুণ বয়সেই লোকাস্তরিত হন, সুতরাং কবিত্ব পরিণতি লাভ 
করিতে পারে নাই । দীনবন্ধু যদিও গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিয়! উত্তর 
জীবনেও অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ নাট্যকার ; 
্বৃতরাং কবিতার মানদণ্ডে তাহার প্রতিভা বিচার্ধ্য নহে । বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের 
প্রারভ্ভেই গুরুর সমস্ত প্রভাব পরিত্যাগ করিয়া মহত্বর শিল্পনৈপুণ্য লাভ 
করিয়াছিলেন । সুতরাং গুগ্রকবির তিনজন তাবশিষ্যই, কেহ লোকাস্তরিত 
ুইযট' কেহ বা উন্নততর সাহিত্যাদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া কখনও আংশিক- 
তাবে, কখনও ব! পরিপূর্ভাবে গুরুর প্রভাব বর্জন করিয়াছিলন। কিন্ত 
যিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও গুরুর আদর্শ অহ্থসরণ করিয়াছিলেন, সেই 
মনোমোহন বস্তুর উপর ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব আলোচনা করা যাইতেছে । 


॥৩॥ 
মনোমোহন বহু ও ঈশ্বর গুপ্ত 


মনোমোহন বস্থ ঈশ্বর গুপ্তের শেষ ও সক্ষম শিষ্য। অপেক্ষাক্কত আধুনিক 
কালে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়৷ তিনি গুরুর তাবাদর্শ পুরাপুরি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং যে কবিগান, আখড়াই গান ও হা-আখড়াই 
গানের আসরে ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া বাধিতেন, ঠিক অহুন্নপ আদর্শ অনুসরণ 
করিয়া মনোমোহনও "কবিগানের শুষ্ক ধারাটিকে কিছুকাল সজীব রাখিয়া- 
ছিলেন। নাট্যকার হিসাবে তাহার প্রতিভাবিচার বর্তমান প্রসঙ্গের 
বহিভূতি) কিন্ত যে মনোমোহন ঈশ্বর ওগুকে সার্থক ভাবে অনুসরণ 
করিয়াছিলেন, তাহার গুরুকত্য একটু ভিন্নরূপ। তিনি “সংবাদ প্রভাকরে: 
কবিতা ও'গাদ লিখিতেন, গুরুর আদর্শ অহ্সারে হালকা চালের লঘু গঞ্ 


ঈশ্বর উত্তের়' শিা-সন্গ্রাচয় ২৩৯ 


রচনা প্রকাশ কয়িতেম, এমন কি, “সংবাদ প্রভাকরের+ আদর্শে উদ্ু্ধ হইয়া 
তিমি ১৮৫২ সালে “সংবাদ বিভাকর' নামক একখানি অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকাও 
প্রকাশ করেন। 

ঈশ্বর গুপ্তের যথার্থ মানসশিষ্য হইতেছেন মূনোমোহন বন্থু।, ঈশ্বর 
গুপ্তের মধ্যে যেমন অনাধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতি শেখ নিঃশ্বাস ফেলিযাছে, 
আবার মব ভাবপ্রবাহ গুপ্তকবিকে উদ্বদ্ধ করিয়াছে, ঠিক সেইকূপ 
মনোমোহনের মধ্যেও ছুই প্রকার ভাবাদর্শ যুগপৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
একদিকে তিনি প্রাচীন বংলার লোকসংস্কতির ধারক ও বাহক; যাত্রা, 
পাঁচালী, কবিগান,াড়া কবি,আখড়াই সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, তেমনি আবার 
অন্যদিকে চচৈত্রমেলা” বা“হিন্দুমেলা*য জাতীষ ভাবোদ্দীপক আধুনিক রাজনৈতিক 
বক্তৃতা গ্রিষা! লোকচিত্তে স্বাদেশিক ভাব সঞ্চার করেন “সংবাদ বিভাকরে 
জাতীয সংস্কৃতির যথার্থ 'প্রগতি সম্বন্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয় 
লিখেন, “স্থির হও) উন্নতির পথে যাইতেছ, উত্তম। কিন্ত একটু মন্থর 
গতিতে চল; শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ কর; সহ্যাত্রীদের কুড়াইয়া লও, 
সঙ্গী ছাড়িযা! কোথা যাও 1% 

হাফ আখড়াই ও কবিগানের শেষ প্রতিনিধি মনোমোহন । বস্তুতঃ 
তিনি গুরুর আদর্শ অস্থসরণ করিষ! কবিগানের দলে বাঁধনদার হইয়! গান 
বাধিযা 'দিতেন এবং এই জীর্তীয রচনার সময সামাজিক তব্য রচিকে 
গরুর মতই অকাতরে বিসর্জন দিতেন-_গ্রাম্য, অন্লীল, অবাচ্য শব 
ব্যবহারে কিঞ্চম্মাত্রও আপত্তি করিতেন না। স্বযং ঈশ্বর গপ্ড একদা তাহার 
বয়ঃকনিষ্ঠ শিষ্য মনোমোহনের সহিত হাফ অখড়াই কাব্যযুদ্ধে পরাজয় 
স্বীকার করিষা লইতে বাধ্য হইযাছিলেন।* তিনি একবার মাত্র গুরুকে 
পরাজিত করিলেও আজীবন গুপ্তকবির একনিষ্ঠ তক্তশিষ্য ছিলেন এবং গুরুর 
রচনারীতির* অন্শীলন করিযাছিলেন। তাহার অসংখ্য গান ও কবিত। 
হুইতে গুরুর পে্ডাব-নির্দেশক কতিপয উদাহরণ দেওয়া! যাইতেছে £ 

এ বিভব ভবধব 1] মানব তরে কিসব 
ভাখিয়া এদয়া তব! আপনা হারাই । 
এই করো! ভবঘুরে নাহি হই*তবঘুরে 
দিতা চিন্তামণিপুকে ঘেতে যেন পাই ॥ 
সস্যনোযোছন গীতাখলী 


২০ উনবিংশ শতাব্বীর প্রধনার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


বলা রাছুল, ইহার রচনারীতি ও তুর ঈশ্বর গুগ্ের ক্পাপুউ । 
মনোষোহন গগুকবির প্মানিনী নায়িকা” জাতীয় কবিতার ঘধিষয়বস্তকে: 
ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া পাঁচালীর গান বীধিয়াছিলেন।১* ঈশ্বর গুণের 
তাবাদর্শের ঘনিষ্ঠ অনুসরণে তিনি যে সমস্ত লঘু চালের পাঁচালীর গান 
রচন। করিয়াছিলেন, ত্রাহার কিয়দংশের উল্লেখ কর! যাইতেছে £ 
পুদ্বো-আচ্ছ৷ নেষ্‌নিমেসা, সকলি হোল রহ 
রাতদ্বিন ক্বেল রব গুনি, দে যদ, দে ম্! 
বাকা তেড়ি, বাক! ছড়ি, পায় বাক। বুট । 
বাক! মেজাজ বাকা বুখে ড্যাম ভ্যাম ছট। 
ওয়াচ গার্ড গলায় ঝোলে, টাকে ওয়াচ খড়ি ॥ 
ভ্বোটেন! বাবুদের কেবল ছড়ি কলসীর কড়ি। 
পৌধমাসে হোস থেকে নগদ মাল আষে-__ 
বড়দিন আর ছোটদিনের ছুটি-ছুটাবার আসে। 
প্লাইরে ঝোলে গ্যাদার মালা ঘরের ভিতর র্যাদার দ্বাল।.. 
বৈঠকখানায় টেবিল কোলে ভেবিল দল বসে : 
হোটেল থেকে আসে খান খটেল ইয়ার জোটে নানা, 
' কিন্তু “গোটু হেল" ভাষে, যদি উঠনোর মুর্দি আসে ।১১ 
ঈশ্বর গুপ্তের “ইংরাজী. নববর্ষ, “বড়দিন” প্রভৃতি সামাজিক রঙ্গমূলক, 
কধিতার ছায়াতলে বসিয়াই মনোমো হন এই জাতীয় পরিহাসমিশ্রিত কবিতা! 
ও পাঁচালী গান রচন! করিয়াছিলেন । তাহার-- 
কোথায় মা, ভিক্টোরিয়া, দেখ আসিয়া ইঙ্য়া, তোর 
চলছে কেমন। 
এবং গুপ্ত কবির . 
ওমা কুইন, তোমার ইয়া ধাম 
রুইন কোরে! -নাক'। 


রা দা 

শিষ্য মনোমোহন গুরু ঈশ্বর গপ্ডের গঁদরিক কবিতাগুলির সার্থক অ্ুসরণ' 
করিয়াছিলেন । ফ্োজনবিলাসী বাঙালী প্লাচীন যুগ হইতে রসের সহিত 
রানার আত্বীরতা কআবিফার করিয়াছে । ঈশ্বর ও “পাটা? *এগাওয়ালা 


ঈশ্বর গুতা পিহা-সন্জদায় হ্5 


তপন্গা দাই? 'হেমন্তে বিবিধ খাছ “আমারস* প্রভৃতি বিবধ 'খান্বিধরক " 
কবিতায় বিচিত্র আহারগ্ীতির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তবে গুরু যেমন 
আমিষের প্রতি অধিকতর অন্থরক্ত ছিলেন, শিষ্য সেরপ নহেন। তিমি 
নিরামিষ খান্ের প্রতি অধিকতর অনুকুল ছিলেন । নিয়ে মনোমোহনের এই 
রূপ কয়েকটি কবিতা-পংক্তির উদাহরণ দেওয়া! যাইতেছে-& 
১৮ শুক্তকে কে তিক্ত বলে এমন মি দিষের বোলে, 
দুধামাথা কলাফুলের ঘণ্ট খেয়ে প্রাণ জুড়ালেম। 
অড়হর ভাল ভালের রাত! শাকের ঘণ্ট আলুভাজা, 
খেতে সাধ যায় ফেলে খাজা, পেপের ভালনায় মজা! পেলেম। 
২। পাই বদি ডুমুরের ভালনা, আর কিছুই না চাই! 
তাজা ভূমুরভাজ! পেলে খাজ। ফেলে খাই। 
॥ আকালের তাল বন়্ রসাল বড়া করে খেলেম | 
ছধ ভুবড়ে, চুষে কামড়ে, কত মতা-_আছা আমি কতই 
মজা! পেলেষ। 
মাঘ ফাগুনে এমন মেওয়! ভাগ্যবল বৈ কঠিন পাওয়া 
চিনির রসে ছুবিয়ে দেওয়া, ঘি-ভাজা। তায়-_ 
বড়া নয় তো সুধা খাওযাই বুঝে নিলেম। 
এই উদ্ধৃতি গুলিতে খাঘ্ঘরসের -:তি কবির যে গভীর আসক্তি ফুটিয়াছে, 
তাহ! ঈশ্বর ওপু ব্যতীত অন্তত্র প্রায় দুর্নত। ঈবৎ পরিহাস সহ গৃহী 
বাঙালীর পরিচ্ছন্ন জীবনতোগের একটা মধুর চিত্র এখানে বাস্তব মাধুরীয় 
সহিত ফুটিয়। উঠিযাছে। 
ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যধারা মনোমোহনেই শেষ হইয়া যাষ নাই। হেমচন্দ্রে 
ব্যঙ্গপ্রধান সামজিক নকল! জাতীয় কবিতাগুলি ঈশ্বর গু.প্তর আদর্শেই 
রচিত হইয়ুছিল। ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে কেবল মনোমোহনই 
গুরুর প্রতিভার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন ; কবিগান আখড়াই গানের 
দলে গুধু গান বাধিতেন না, প্রয়োজন স্থলে কবিওয়াল৷ রূপেও আসরে 
আবিভূতি হুইতেন। ঈশ্বর গুপ্তের অগ্তান্ত শিষ্যগণ প্রথম বয়সে গুরুর 
আদর্শ অনুসরণ করিলেও কিছুকাল পরেই আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 
পৃথক সারম্বত সাধনার পথ ধরিয়াছিলেন। বঙ্ধিম, দীনবন্ধু, ছারকান্তাথ 
অধিকারী, রঙ্গলাল-_কেহই দীর্ঘকাল ঈশ্বর ওধের নিদ্ধিষ্ই খখ গরিব! 


5৬ 


২৪২ উনবিংশ শতান্দীর প্রথমার্ছ ও রাংল। সাহিত্য 


চলেন মাই। কিন্তু একমাত্র মনোমোহন বস নিজ প্রতিভার তৈষ নিষেকের 
খার! গুরুর প্রতিভা্দীপ্তিকে অগ্নিহোত্রীর মত সমগ্র জীবন ধরিয়া! রক্ষা করিয়া! 
গিয়াছেন। 

ঈশ্বর ওপড আরও অনেক তরুণ কবি ও স্কুল-কলেজের ছাত্রকে 
সাহিত্য ঙ্টিতে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং প্রকাশের যোগ্য না হইলেও 
ছাত্রদের অনেক কবিতা ও গণ্ভ নিবন্ধ “সংবাদ প্রভাবক়ে” প্রকাধ করিতেন। 
হুগলী কলেজের আর এক ছাত্র গোপাল চন্ত্র সেন (সংবাদ প্রভাকর, 
১৮৫৩, ২২এ মার্চ), কোতরঙ্গ নিবাসী বিশ্বস্তর দাসবন্থু ( সং, প্র, ১৮৫৩, 
২৪এ মার্চ), শিবপুরের হূর্য্কুমার সেনগুপ্ত (সং, প্র, ১৮৫৩, ১৫ই এপ্রিল ), 
ফরাসভাঙ্গ। নিবামী কঞ্চদাস শূর এবং মেদিনীপুর নিবাসী অক্ষষকুমার 
দাসের অনেক কবিতা গুপ্তকবি “সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 
ফলতঃ তরুণদিগকে উৎসাহ দিয়া ঈশ্বর গুপ্ত একটি গোষঠী স্থাষ্টি করিতে 
চাহ্যাছিলেন, এবং এই জন্তই তিনি ১৯ শ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যে 
স্মরণীয় হইয। থাকিবেন। 


পাদটাকা! 


১। সংবাদ প্রভাকর, ২রা বৈশাখ ১২৫৪ 

২। বঙ্কিম শতবািকী সংস্করণ, বিবিধখণ, পু ১০৭-৮ 

৩। লকুড়চন্্র বিশ্বাস__অক্ষয় চরিত, পু ১৪-১৫ 

৪। মহধি দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সংস্করণ, পৃ ৬৬ 
৫ | বঙ্ষিম শতবার্িকী সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ১১৯-২০ 

৬। সংবাদ প্রভাকর) ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ 

৭। বঙ্কিম শতবাধিকী সংস্করণ. বিবিধ খণ্ড পু ১২০ 

৮। সংবাদ প্রভাকর, ১৭ই মার্চ, ১৮৫৩ 

৯। হিতবাদী, €ুঠা ফাল্গুন, ১৩১৮ 
১০। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মমোমেহন-সীতাবলী, পৃ ১৬৩ 
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ঢতুর্ষ অধ্যায় 
॥ মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কৃতি ॥ 
॥৬॥ 
বাংলাঁকাব্যে পুরাতন রীতি 

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির বিছ্যুৎস্পর্শ আরও একটা মাহুষকে কি 
ভাবে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল,, জীবন-প্রতীতির উদারতর পরিমণ্ডলে 
স্বাপন করিয়া চিতস্তলোকে একটা সমস্যা-সন্কুল অশাস্তি জাগাইয়। 
তুলিয়াছিল, তাহা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের (চট্টোপাধ্যায় ) কীপ্তিকথ। 
বিশ্লেষণ করিলে অনুভূত হইবে । ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ নানা জীবনদর্শনের 
সংঘাতে উচ্চকিত, নানা অশাস্তিতে বিচঞ্চল। এই যে সামাজিক অসস্তোষ, 
অপূরণীয় আকাঙ্ষার আর্তনাদ,_ইহার সম্বন্ধে মিল্‌ বলিয়াছেন, 4] 1৪ 
০০০০: 00০ ০০ ১০9০19065 01558059564 01721) &, 60901 5205590.%8 
মদনমোহনের জীবনেও এই শতাব্দীর কুট স্কট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল্‌॥ 
ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে যেমন আমরা দ্বিমুখী তাবদ্বন্দের পরিচয় পাইযাছি, একদিকে 
কবিগান, আখড়াইগান, “পাষগুপীড়" পত্রিকার স্থল রঙ্গব্যঙ্গ, “সম্বাদ রস- 
রাজে'র ব্যক্তিগত গালি-গালাজ, অপরদিকে নবযুগের গ্যোতন! ১ ঠিক €তমনি 
মদনমোহনের মধ্যেও এই ছুই প্রকার পরম্পরবিরোধী অহ্ুভূতি দেখা যাইবে । 
একদিকে সংস্কৃত কলেজে অধীত সংস্কৃতবিদ্যা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কারঃ 
জ্যোতিষ, দর্শন ও স্মৃতি অধ্যয়ন, “বাসবদত্ত1? ও “রসতরঙ্গিণী*র দেহপ্রমাথী 
আদিরসের কটু রসায়ন, অপরদিকে নবজীবনের বার্তাবহ মদনমোহনের 
সত্ীশিক্ষ। প্রচাঞ্স আত্মদান, বিধবা! বিবাহের আন্দোলনে, মহোল্লাদে যোগদান, 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা, কন্ঠাদিগকে একেশখরববাদে 
দীক্ষাদান এবং নিজ জীবনে নিরীশ্বরবাদী লোকহিতবাদ বা কৌৎ্প্রচারিত 
পজিটিভিজম্‌ স্বীকার ; কখনও বা সংশয়বাদের অন্ধকারে ঘুরিয়৷ ঘুরিয়! ক্লান্ত 
বিষন্নততার আবরণে আশ্রয় গ্রহণ । ঈশ্বর গুপ্তের ইংরাজী ভাষা-্ঞান ছিল ন৷ 
বলিলেই চলে) ষ্টাহার চিত্তে যে যুগ্স্ফট ঘনাইয়াছিল, তাহ। যুগের 
আবহাওয়া হইতেই আসিয়াছিল, ইংরাজী বিদ্তা হইতে নহে । কিন মদন 


২৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও রাংল! সাহিত্য 


মোহন সংস্কত কলেজের মেধাবী ছাত্র হইলেও ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য, 
ঘুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই তাহার 
চিন্তবিপ্রব আরও গভীর, দূরাবগাহী ও বিপুলপ্রসারী। 

মদনমোহন ছিলেন বিগ্ভাসাগরের সহপাঠী, সহকর্ত্মী ও আজীবন মুহৎ। 
সেই উতপ্ত বহ্কিকণাম্পর্শে মদনমোহনের প্রাণ-শমীও অগ্নিময় হইয়াছিল-_এবং 
তাহাই স্বাভাবিক । তিনি ১৮২৯ হইতে ১৮৩৯১ মোট দশবৃৎ্সর সংস্বত 
কলেজে পাঠ করিয়া জজন্পপ্ডিতের সাটিফিকেট প্রাপ্ত হন এবং হিন্দু 
পাঠশালা, বারানত গতর্ণমে্ট স্কুল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, কৃষ্$নগর কলেজ, 
সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি বিদ্যায়তনে বেশ কিছুদিন শ্ক্ষিকতা করিষ! ১৮৫৫ সালে 
মুশিদাবাদে জজপগ্ডিতের কর্ম নির্বাহ করার পর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ 
প্রাপ্ত হন। ত্ুবতরাং তিনি যুগপৎ প্রাচীন ভারতীয় এঁতিন্ব এবং আধুনিক 
মুরোপীয় জানবাদ লাভ করিয়াছিলেন ; এবং সেই জন্ত তাহার চিত্তে ১৯শ 
শতাব্দীর বাণী এমন গভীর ভাবে ুদ্রাঙ্কিত হইযাছিল। 

তাহার সাহিত্যজীবন স্বশ্পপ্রসারী। নিতান্ত অপরিণত বয়সে তিনি যে ছুই 
খানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে প্মরণীষ হইয়া 
আছেন-_-যদিও সেই পুস্তক ছুইটি স্মরণের যোগ্য নয়। সংস্কত কলেজে 
অধ্যয়নের সমযেই মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে “রসতরঙ্জিণী” (১৮৩৪) রুচন! 
করেন। সংস্কৃত আদিরসাত্্ক উত্তট কবিতার স্বচ্ছন্দ অন্রবাদটি যে জনশ্রিক্ব 
হইয়াছিল, ইহার অনেকগুলি সংস্করণ দৃষ্টেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। 
অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যন করিবার সময সদ্ভ-অঞ্জিত আলঙ্কারিক জ্ঞান বাংল। 
ভাষায অবতারিত করিবার জন্য তিনি এই ক্ষুদ্র অন্ুবাদখানি প্রকাশ করেন। 
ভূমিকাষ সংস্কৃত কলেজের সপ্তদশ-বর্ষীয় ছাত্রের উপযুক্ত গুরুগভ্ভীর শব্দঝঙ্কারের 
ৰাহ্বাস্ফোট করিষা বলেন, 

প্যঙ্গিত এতৎ কবিত! ,সকলের অনেকাংশ ভূবনাবতংস পণ্ডিত-বংশো:স পরম পিউ 
মহাশরদিগের বিমল-বদন-বিকচস্কমল-কুছুরে বিরাজমান আছে কিন্ত তন্গধু ইমন্মমধুর্রত মহাশয়” 
দিগের মধুত্রত ভঙ্গাশঙ্কায় প্রায় সন্তুচিত থাকাতে সাধারগ সকলের হুলত নহে, এট তম্মহাশর 
মাজেরি নৈসর্গিকী রীতি, সুতরাং তত্তৎ দাধুকাব্য সাধারণের জান্বাদনযোগ্য না হওয়াতে 
কালক্রমে ক্গীণতাই হইতেছে, অতএব এইক্ষণে অধি উত্তট কবিতা! সকল সম্ধলন করিয়া! সাধারণ 
জনগণের আন্মামনার্থ তততৎ কবিতার্থ যথারূপে ভাষায় পয়ায়াগি নান! হলন্দোবদ্ধে তাবিত কিয় 
প্রকাশ করণেচ্ছু হইরাছি, তন্সখ্যে প্রথমত; আরম ঘটত গোফনকল এভএছে প্রাণ 
কছিলাছ।” 


মানরোহন তর্বালক্কার ও বঙগসংস্কৃতি হ৪৪ 


প্রায় কৈশোর কালেই মদনযোহন পয়ার, ভ্রিপদদী ও অন্ঠা্ ছন্দরচনায় 
দক্ষতা অর্জন! করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। একটু 
উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে-_ | 
লোচনে হরিণগর্ব মোচনে 
মা বিভ্যয় কঙ্চাঙ্ি কঙ্জলৈ: | 
শুদ্ধ এব যদি জীবহারক:ঃ 
লায়কো” হি গরলৈর্নলিপ্যতে ॥ 


মদনমোহনের অন্থবাদ-- 
সুধু নুধামুখি নয়নে তব। 
যদি যুবজনা মোহিত সব ॥ 
তবে বল দেখি কি ফল দেখে। 
উজ্জ্বল করিছ কঙ্জল মেখে । 
সুধু পরে যদি জীবন হরে। 
কি ফল গরল মাখিয়! তারে ॥ 
সপ্তদশবর্ধীয় প্রাং-বালকের পক্ষে এ অনুবাদ বিস্ময়কর বৈকি । অবশ্য 
পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইহার যে অনুবাদ করিযাছিলেন, তাহার মাধুর্য ৪ 
মূলাহুগত্য অধিকতর উপভোগ্য_ 
হরিণ-গর্ধা-মোচন-লোচনে 
কাজল দিও না সরলে, 
একেই তো বাণ নাশ করে প্রাণ__ 
কি কাজ লেপিয়া গরলে? 
মদনমোহন অপরিপ্ক বয়সে ভারতঙচন্ত্রীয় আদিরসের মন্ততা ও উত্তট 
সংস্কত কবিতার অহিফেন-রসে মুগ্ধ হইয়া এই অন্ুবাদ-পুত্তিক! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, ইহায় কাব্যমূল্য বিচার আমাদের উদ্দে্ট নহে। ইহা 
পড়িতে পড়িতে একটা কথ মনে হইতেছে; যে সমাজে কিশোর ছাত্র এইক্ধপ 
ভূগুপসিত খ্াদিরসের উল্লাসে আত্মসমর্পন করিতে পায়ে, সে সমাজের 
ভাষজীবন কোন্‌ পথে ধাধমান হইতেছিল। রামমোহনেয মৃত্যুর বা 
একবৎসর পরে ইছ! প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহণের বযেদাস্তযাদ ২ 
ডিরোজিও-শিদের লমাজবিভ্রোহ শিক্ষিত. বাঙালীর গে অসহিকু প্রাণ. 
বেদনা সঙ করিলে, আয একটি প্রান্ঠীনপন্থী শিক্ষিতসনাক্গে নত 


২৪৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


আদিরস- এন্বং ভারতচন্ত্রীয় দেহবিলাস অব্যাহত ছিল, তাহা মানমোহণের 
তরুণ বয়সের এই কবিতা-পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝা! যায়। এই সমাজে 
কালীর দাসের “কামিনীকুমারের" মত নির্জল! কামায়ন শ্রেণীর পুস্তিকার 
বিশেষ প্রভাব ছিল। অবশ্ব মদনমোহনের পরবর্তী কালের মার্জিত রুচি 
এই উগ্র কামকলাকুতুহল! কাব্যের জন্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাহার জামাতা 
যোগন্দ্রনাথ বিদ্ভাভূষণ ১২৭৮ বঙ্গাব্দে “বাসবদত্তা*ব্ যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার ভূমিকায় বলেন-_ 

র "*রসতরঙ্গিণী ও বাসবাত্তা এই ছুই গ্রস্থই আদিরস-বহুল হওয়াতে কবি পূর্ণ বয়সে যুবাকাল- 
লিখিত এই ছুই এস্থের উপর বীততশ্রন্ধ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাহার জীবদ্দশায় বাসবদক্তা 
পুনমু্জিত ভয় নাই। তাহার এক ভঙগিনীপতি নিজের নাম দিয়। কেবল রসতরঙ্গিণী ছুই একবার 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন।” 


ইহাতে বিন্ময়ের কিছু নাই। বিদ্যাসাগরের সতীর্থ ও সুহদ, বীঠন 
সাহেবের শ্রদ্ধাতাজন, নারীশিক্ষার প্রধান প্রবক্তা, “সর্ব শুভকরী পত্রিকা*র 
অন্ভতম উদ্যোগী মদনমোহন উত্তরকালে প্রথম যৌবনের চিত্তচাঞ্চল্যজনিত কাব্য- 
কণ্ু,য়নের নিদর্শনে যে ব্রীড়াবনত হইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? 
শ্ধু তিনি বাতাহার জামাত! নহে, সে যুগের প্রায় অধিকাংশ সমালোচক 
এই পুস্তিকার অনাবৃত আদিরসের উৎসারের জন্য কবির প্রতি শ্রদ্ধ। প্রকাশ 
করিতে পারেন নাই। জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শ্বগুরের প্রতি 
অশেষ শ্রদ্ধাশীল হইয়াও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “রসতরঙ্গিণীর রচনা এত 
সুমধুর ও প্রাপ্জল যে আদিরসপৃরিত না৷ হইলে বোধ হয় ইহা আবালবৃদ্ধ 
সকলেরই হৃদয় মন হরণ করিত।৮৩ এখানে অবশ্বা যোগেন্দ্রনাথ ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন যে, “রসতরঙ্িণ” জাতীয় রচন! “আদিরস পৃরিত” ন! হইয়াই পারে 
না। ১৮৭০ খ্রীঃ অবে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় “বঙ্গভাষার ইতিহাস” (১ম) 
নামক ক্ষুদ্র গ্রস্থখানিতেও বলিয়াছিলেন, “ইহার (“রসতরঙ্জিণী”)্রচন৷ প্রণালী 
বাসবদত্া! অপেক্ষা উত্তম, কিন্ত বণিত বিষয় অত্যন্ত অশ্লীল। পিতাপুজ 
একন্থানে পাঠ করিবার উপযুক্ত নহে ।”* রামগতি স্যায়রত্বও এই পুস্তিকা 
স্বন্ধে.সক্ষোচ বোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ইহার আভোপাস্ত নিরবষ্ন 
স্বাদিরসাশ্রিত হওয়ায় সর্ববিধ পাঠকের তৃপ্তিকর হায় না।””* 

১৯শ শতকে ইংরাজী: ভাষা ও সাহিত্য এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে আমাদের 
যে. রুচিবোধ গড়িয়া! উঠে, তাহার মানদণ্ড দ্বারা বিচার করিতে গিয়া তৎকালীন 


যদনষেহিন তর্যালঙ্কার ও বঙগসংস্ৃতি ধ্৪৭ 


মাঞ্জিত রুটির সমালোচকগণ মদনমোহনের এই পুত্তিকার অশ্লীলতার জন্ত 
কিছু কিছু বক্ষোক্তি করিযাছেন। একমাত্র কৃষ্কমল ভট্টাচার্য্য “পুরাতন 
প্রসঙ্গে (১ম) মদনমোহনের রুচিঘটিত কোন প্রশ্ন না তুলিয়া বলিয়াছেন, 
*গন্ভ ও পদ্ভ লিখিবার ক্ষমত! তাহার অতি অদ্ভূত ছিল।.....আমার মনে হয়” 
তিনি যদি ডিপুটিগিরি চাকুরী করিতে না গিষ! বঙ্গিলা সাহিত্যসেবায় 
রত থাকিভেস, তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসা-পুষ্পাঞ্জলি কেবল 
বি্াসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি, তাহা অর্ধেক ভাগ করিষ! ছুই জনকে 
দিতে হইত।”* “পুরাতন প্রসঙ্গে'র আর এক স্থলে তিনি বলিষাছেন, “তাহার 
অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাহাকে যে স্বাতন্থ্য দান করিযাছিল, সেই স্বাতন্থ্যই 
বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ ।”* কৌতের একনিষ্ঠ তক্ত ও 
ংস্কত সাহিত্যের প্রগাচ রসিক আচার্ধ্য কৃষ্ণকমল বোধ হয ইংরাজী শিক্ষিত 
বাঙালীর আদিরসঘটিত নৈতিক ছু ত্মার্গের উপরে উঠিতে পারিযাছিলেন। 

১৮৩৬ সালে মাত্র বিশবৎসর বযসে মদনমোহন ছাত্রাবস্থাতেই সুবন্ধু- 
বিরচিত সংস্কৃত গগ্কাব্য “বাসধদত্তা নামক রোমান্স্‌ অবলম্বনে এবং ভারত- 
চন্দের “বিদ্যান্ুন্দরে'র আদর্শ অনুসরণ করিয! “বাসবদত্বা” নামক দীর্ঘ আখ্যান 
কাব্য রচনা করেন। ১৮৫৯ তীঃ অন্দে এসিযাটিক সোসাইটা হইতে ফিউজু, 
এডওযার্ড হল্‌ সম্পাদিত 471) ৬৪৭4৮৪০৪৫৪১ £১ [২০:921০০+ প্রকাশিত 
হয। তৎপূর্বে এই গগ্কাহিনী বীংণা দেশে বিশেষ জনপ্রিষ ছিল না, কারণ 
অন্ত কোন অহ্থবাদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয নাই। ফিটজ. এডওষার্ডের প্রা 
পঁচিশ বত্র পূর্বে তরুণ কৰি মদনমোহন ভারতচন্ত্রীয আদর্শ অনুসরণ করিয়া 
প্রাষ বিদ্ধান্ুন্দরের ছাঁচে এই কাব্য রচনা করেন। বিষযবস্ত ও ছন্দ-বিন্তাস 
তে বটেই; এমন কি গ্রন্থ-সমাপ্তির পুম্পিকাতেও ভারতচন্দ্ের অনুসরণ করিযা 
প্রাচীন কবি-রীতির মত কৌশলে কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন। 
“অক্নদামঙ্গল' খ্বচনার শেষে ভারতচন্দ্র যেমন বলিষাছিলেনু, 

বেদ লয়ে খধি রসে ব্রহ্ম নিকপিল!। 
সেই শকে এই গীত ভারত রচিল! ॥ 

ঠিক তেমনি মদনমোহনও সঙ্ষেতের সাহায্যে বাসবদত্া” ব্লচনার তারিখ 

উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
বু পন্ডপতি-ভাল একত্র মিলেছে ভাল 
গলে খুবি চাদের নেলানী। 


'ররি উনবিংশ শতাখীর প্রধমার্ষ ও বাংলা! সাহিত্য 


সেই শক নিল্পণ এই এন লমাপন 
করিলেন শর-শিবানী ॥ 

তিনি শুধু ভারতচন্ত্রকে অঙ্থসরণ করেন নাই, প্রথম যৌবনে মানসিক 
শঁদ্ধত্য বশতঃ রায়গণাকরকে পরাজিত করিয়া নবতম কাব্য রচনার প্রয়াস 
করিয়াছিলেন । যোন্তগন্দজ্রনাথ বিদ্যাতূষণ এ বিষষে একটা নৃতন সংবাদ দিয়াছেন, 
“ভারতচন্ত্রকে পরাজয় করাই তর্কালঙ্কারের বাসবাঁত্তা রচনার «প্রধান উদ্দেশ্ঠ 
ছিল। কিন্ত বাসবদত্ব! সমাপ্ত হইলে তর্কালঙ্কার মহাশয় বাসবদত্তা! ও বিভ্তাুন্দর 
উভয় পুস্তকের রচনাপ্রণালী ষমালোচনা৷ করিয়। বিদ্যাগ্ুন্দর উৎকৃষ্ট হইয়াছে 
স্বির করিয়! প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন যে, আর কখনও কবিতা লিখিবেন না। 
তদবধি প্রথম ভাগ শিশু শিক্ষার শেষ ভাগের কবিতাগুলি ব্যতীত জীবনে 
আর কবিতা লিখেন নাই ।৮* আমাদের মনে হয়, যোগেন্দ্রনাথের এই 
অন্থমান ঠিক নহে। কারণ মদনমোহন স্ুবস্ধু হ£ৃতে কাহিনীর বহিরজ গ্রহণ 
করিলেও ভারতচন্দ্রের নিকটেই সবিশেষ খণী। বলিতে কি তিনি স্থানে স্থানে 
বিদ্যাস্বনদরের আক্ষরিক অন্থসরণ করিষাছেন॥। ভারতচন্দ্রের বিস্যান্বন্র ও 
মদনমোহনের বাসবদন্তার যে যে স্থানে সাদৃশ্য আছে, নিয়ে তাহার উল্লেখ 
করা যাইতেছে £-- 


বাসবদত্ত। ( মদনমোদন ) বিদ্তাত্থন্দর ( ভারতচন্দ্র ) 
১। তমালিক! সমভিব্যহারে *** স্ন্দরের বর্ধমান প্রবেশ 
কুম্থুম নগরে গমন 
২। বণ্ীপূজার নিমিত্ত আগত ***" নুন্দর দর্শনে নারীগণের খেদ 
রমণীগণের কুমারের 
দর্শনে নানা বিতর্ক 


৩। কুমারের বাজার ও রাজ- ** মালিনীর বাটাতে সুন্দরের প্রবেশ 
বাটা প্রভৃতি দর্শনাস্তর 
নিশিতে মদনিকার 
বাটাতে অবস্থিত 

৪$| কুমার আনিবার পরামর্শ *** হুন্বর সমাগম পরামর্শ 

& | কামিনীর মন্দিরে কুমারের *** বিস্তার বিরহ ও ঘুন্দরেন্স উপস্থিতি 
আগমন 

৬| উভয়ের দর্শন *** বিভাবুজ্ছয়ের দর্শন 


বাসবদতা। (মদনমোহন) বিষ্ভানুল্পর (ভারতঙু্্) 
৭। কামিনীর ও কন্দর্পকেতুর .*" বিগ্া্ন্দরের কৌতুকারস 
বিবাহ 

৮ সভভোগ-শূঙ্গার বর্ণন *** বিহারারভ্ত, বিহার 
৯। কুমারের বালায বিদাষফ  *** সুন্দরের বিদায় 

উষ্লিখ্বিত সাদৃশ্ট বিচার করিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, 
১৯শ শতাবীর মধ্যভাগ পর্যন্ত “বিদ্যানুন্দর+ জাতীষ যে সমস্ত উত্তপ্ত আদিরসের 
কাব্যধারা কোথাও গগ্ধপদ্ধ মিশ্রিত অকিঞ্চিখকর রচনায, কোথাও ব! কৰি- 
গান, পাঁচালী ও আখডাই গানের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা! করিতেছিল, মদনষোহন 
নিতান্ত তরুণ বয়সে তাহার দ্বারা সম্মোহিত হুইযাছিলেন এবং এই 
জাতীষ কাব্যের রসিক চুড়ামণি ভারতচন্দ্রের পদাঙ্ক অন্থসরণ করিযাছিলেন। 
স্বযং বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিষম কলেজে সিতিলিযান ছাত্রদিগকে বিদ্যাসুন্দর 
পড়াইতেন, এবং সেই সমর্য ভারতচন্দ্রের কোন প্রামাণিক গ্রস্থ না থাকাতে 
তিনি উদ্চোগী হুইযা কৃষ্ণনগর রাজবাটার পু'থি অবলম্বনে “অন্নদামঙ্গল' মুদ্রিত 
করিষাছিলেন (“কুষ্ণনগরের রাজবাটার মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত”_-১৮৪৭)। 
অবশ্য তিনি তরুণ বযস্ক সিভিলিযানদিগকে বিদ্বাস্বন্দরের স্বানবিশেষ পড়াইতে 
সম্ুচিত হইলেও ভারতচন্ত্রের প্রতি তাহার কেমন একটা আকর্ষণ শন্ছল। 
এ বিষষে আচার্য্য কষ্তকমল জঃ$ শর্ষ্যের সাক্ষ্য গৃহীত হইতে পারে £ 

“আমি তাহাকে (বিভ্ভানাগর ) কোনও সময়ে ভারতচন্ত্রের অন্নদামঙ্গলের কবিত! গদ্প্বদভাবে 
আবৃত্তি করিতে গুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে, একদিন তিনি 'হেখায় জ্রিলোকন।খ 


বলদে চড়িরা' ইত্যাদি কবিতাটি বিশ্যে আনন্দের সহিত পড়িতে এবং বন্গিতে লাগিলেন, দেখ 
দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝরঝরে ভাবা ।” ৯» 


অবশ্থ বিস্তাসাগর ভারতচন্দ্রের ক্ল্যাসিক বাক্রীতির প্রতি অধিকতর আকষ্ট 
হইয়াছিজ্জন এবং “বিদ্বাস্ুন্দরে*র অশ্লীলতা সর্বপ্রযত্তে ঘ্বণা করিতেন। - কিন্ত 
তবু ভারতচন্ত্রের প্রতি তাহার আস্তরিক আকর্ষণ ছিল। যদনমোহন তরুণ 
বয়সে বিস্তাুন্দরের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্ধিত হইয়া “বাসবদত্া; রচনা 
করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি পরবর্তীকালে এই রচনাগুলিকে লোকলোচনের 
বাছিয়ে রাখিতে চেষ্টা করিষাছেন। তাহার কারণ "অনুসন্ধান করিতে হইলে 
ভাহায় উদ্ধয় জীবনের পরিচয় লইতে হইবে। . 


৫ উনবিংশ শতাবীর ্রথমার্দ.ও বাংল! লাহিত্য 
প্ঈ২॥ 
মদনমোহন ও নবযুগের বাণী 


ঈশ্বরগপ্ত নবযুগের বাণী শুনিয়াছিলেন আপনার অজ্ঞাতসারে, এবং কোন 
কোন বিষয়ে পুরাতন পুষ্থী হইযাঁও তিনি প্রধানতঃ ১৯শ শতাবীর সস্তান-_তাহা 
তাহার কবিতা এবং গদ্য রচনাদি পাঠ করিলেই জাত্া যাইবে । মদনমোহন 
কিন্ত সঙ্ঞানে ১৯শ শতাব্দীর নবজাগরণের বাণী উপলব্ধি করিযাছিলেন, 
বিদ্যাসাগরের সাহচর্য এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের 
ফলেই তিনি অল্পকালের মধ্যেই আদিরসের পন্ককৃণ্ড ত্যাগ করিষ! জাতির 
উচ্ছৃসিত প্রাণবন্তার সংস্পর্শলাভ করিষাছিলেন এবং সেই জন্ই প্রথম যৌবনের 
যে চিত্তচাঞ্চল্য “রসতরঙ্গিণী” ও “বাসবদত্তা*ষ অনাবৃততাবে আত্মপ্রকাশ 
করিযাছিল, তিনি জীবিতকালে তাহা নিজে ভুলিতে এবং পাঠককে ভুলাইতে 
চাহিযাছিলেন। “বাসবদত্তা'কে যে তিনি পুনমু্রিত করিতে দেন নাই, ইহাই 
তাহার প্রধান কারণ। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সেই যে বাণী-_মানব- 
কল্যাণবাদ, যুরো'ীয মানবতন্্ী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিষা "ভীমজীবনকে 
মহামহিমাষ প্রতিষ্ঠা,_মদনমোহন জজ-পত্ডিতের পদ অধিকার করিবার 
পূর্বেই তাহার স্বাদ পাইষাছিলেন | তাহার উত্তর জীবনের স্বর্ূপ-বৈশিষ্ট্য 
আলোচন! করিলে তাহার মনোধর্মকে এইভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারি £ 

(ক) স্ত্ীশিক্ষায আত্মনিযোগ। 

(খ) জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ । 

(গ) শিশুশিক্ষার নিষিত্ত গ্রন্থ প্রকাশ । 

(ঘ) প্রগতিমূলক সংবাদপত্রের সহিত সংযোগ । 

নদীযার বিশ্বগ্রাম নিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, সংস্কৃত কলেজের 
মেধাবী ছাত্র মদনমোহনের বিপ্লবী কার্যক্রমের পরিচয় পাইয়। বিক্ষিত হইয়া 
রাজনারায়ণ বন্থ বলিষাছিলেন, “্তর্কালঙ্কার মহাশয বিশ্বগ্ামের একজন 
ভট্টাচার্য হইয়া সমাজ-পংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিষাছিলেন” 
তক্জন্ত তিনি সহম্্র সাধূবাদের যোগ্য ।৮ বাস্তবিক মদনমোহন যেভাকে 
বীঠন সাহেবকে বালিকা বিদ্ভালয প্রতিষ্ঠা ও সাহায্য করিয়াছিলেন এবং নব- 
প্রতিষ্ঠিত বালিক! বিদ্ভালয়ে তাহার ছুই কন্া কুন্দমালা ও ভূবনমালাকে 
পাঠাইয়! দিয়! বিপ্লবী মনের পরিচয় দ্বিয়াছিলেন, তাহা সে যুগে বিশেষ 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বলসংস্কৃতি শু, 


সুলভ ছিল না। এই বালিকাবিষ্ালয়ে প্রথম প্রথম দেবেশ্রনাথ, রীধাকাণ 
দেববাহাছর প্রভৃতি মান্যগণ্য ব্যক্তিরাও কন্ঠারদদের পাঠাইতে সাহস করের 
নাই। কিন্ত ব্রাঙ্গণপত্তিত বংশের সস্তান মদনমোহন আপনার কন্ান্বয়কে 
সর্বাগ্রে ভন্তি করিয়৷ দেন। নারীশিক্ষ! বিস্তারে বীঠন সাহেবকে সাহায্য 
করিয়াছিলেন তিন জন “নব্য-বঙ্গীষ? ঃ নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণা- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং প্রাচীন বঙ্গের মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ডিরোজিওর 
প্রভাবে বদ্ধিত রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন যে যে-কোন প্রগতিশীল 
আন্দোলনের লহিত যোগ দিবেন, তাহাতে আর বিস্মযের কি আছে? কিন্ত 
মদনমোহন প্রাচীন সংস্কত-আদর্শ লালিত হইয। যে মানসিক বলের পরিচয 
দিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র তুলনাস্বল তাহার সতীর্থ ও আবাল্য- 
সু্বৎ বিদ্যামাগর | মদনমোহন শুধু ছুই কন্যাকেই বেখুন বিদ্যালয়ে ভণ্তি 
করিয়। দেন নাই, নিজে বিনা! বেতনে এই বিগ্ভালষে বালিকাদদিগকে অধ্যাপনা 
করিতেন এবং বালক, বিশেষতঃ বালিকাদের জন্য “শিশুশিক্ষা” তিনখণ্ড 
প্রকাশ করিযাছিলেন। বীঠন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীকে এক পত্রে 
তাহা! জ্ঞাপন করিযাছিলেন £ 
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স্ত্রীশিক্ষা। সম্বন্ধে আন্দোলন করিষ! জনসাধারণের মনে নারীশিক্ষার প্রতি 
উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য মদনমোহন “সর্বশুভকরী+ পত্রিকা (১৭৭২ শক, 
আশ্বিন) “ন্ত্রীশিক্ষা” নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিথিষা স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী সম্প্রদাষের 
সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেন। ইহাতে তিনিকৌৎ ও-মিলের মতবাদের দ্বারা 
প্রভাবাহ্বিত হুইযাছিল্ন। তিনি যখন লিখিলেন, “বিশ্বপির্তী স্ত্রী ও পুরুষের 
'প্রবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিযাছেন মাত্র। মানসিক শক্তি 
বিষয়ে ফিছুই ন্যুনাধিক স্থাপন করেন নাই”--তখন তাহার এই উক্তির মধ্যে 
নবধুগের শ্রেণীহীন সাম্যবাদের ধ্বনিই যেন অস্পষ্টাকীঁরে শ্রুত হইল। তিনি 
উ্ত প্রবন্ধে ্রতিহাসিক নজির দ্বার! প্রমাণ করিযাছিলেন যে, প্রাকৃ-মুসলষান- 
যুগে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রতুলতা ছিল ন!। স্ত্রীশিক্ষার ফলে নারীগণ- 

“অস্তঃপুর্ে যগিয্া নানাবিধ শিল্পকাধ্য ও কারুফর্ণা নির্দাণ করি তন্কা এনারালে অতি 
লবিত অর্থেরও অধিথম হইতে পারিবে ।' পুরুষের গৃঁহে বশির যে কল লেখাপড়। করেন স্ত্রী 


রঃ উনবিংশ্ব শতাব্দীর প্রথমার্ড ও বাংলা! সাহিত্য 


স্বাতির! জাঁধিবরে সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিতে পার্সিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারের আরব্য বিষয়ক লিখন- 
প$ঠন নির্ধবাহথার্থে বেতন দিয়া যে সমূদ্ায় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহেক্ গৃহিণী ও ননিনীয়া 
অনার়ানে তংসমুদয় সম্পাদন করিতে ঘে সমর্থ! হইবে তছ্গিবরে সন্দেহ কি 1”১৭ 


এখানে লক্ষ্য কর! যাইবে যে, তিনি বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ও প্রয়োজনের 
বাতাষন হইতে স্ত্রীশিক্কার বিচার করিযাছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি বাল্য- 
বিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি উত্বস্থিত করিয| বলিয়াছেন, 
*স্্রজাতির বিস্ভাশিক্ষা। ভারতবর্ষের সর্ধ্ব গ্রদেশে প্রচারিত করিবেন । বাল্য পরিণর প্রথ হদু 
পরাহুত করিয়। দিবেন । বিধবাগণের দারুণ বন্তরণা এ দুঃখ দূর করির়! দিয়া তাহাদিগের পুনর্ধ্বার 


বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন এবং সকল ছুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যতিনান তাহাকে আর 
স্থান দিবেন ন1।” 


বালকবালিকার পাঠ্য-গ্রন্থের অভাব মোচনের জনক তিনি তিনখণ্ড 
শিশু-শিক্ষা+ প্রণষণ করেন। বীঠন সাহেব ঈশ্বর গুগুকে এ মরে 
অনুরোধ করিলে ওপ্তকবি যে “হিত প্রভাকর” রচনা করেন, বীঠন বোধ 
হয় তাহাতে সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই। কারণ উহ! হিতোপদেশের আদর্শে 
রচিত এবং ঈশ্বর গুপ্ত মাঝে মাঝে আদিরসাত্মক প্রসঙ্গকেও নিধ্চারে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত মদনমোহনের “শিগুশিক্ষা'র তিন খণ্ডে (১ম 
খণ্ড"ও ২য খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খ্রীঃ অন্দে, তৃতীযখণ্ড ১৮৫০ শ্রীঃ 
অন্দে) শিশুশিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিষাছিলেন। লেখক প্রথম ভাগের 
ভূমিকাতেই শিগুপাঠ্য গ্রস্থরচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিষ! বলিষাছেন, “অনেকেই 
অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অসম্ভাবে অন্মদ্দেশীয় 
শিগুগণের যথানিয়মে স্বদেশভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই 
অসন্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে 
যে পুস্তক পরম্পর! প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রন্বারা 
তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।” বাস্তবিক এই তিনখারদলি বাল্য- 
পাঠ্য-গ্রন্থ আজ প্রায় এক শতাবী ধরিয়া বাংলার শিশুসমাজে অধীত হইয়া 
আলিতেছে। তৃতীয়ত্তাগে তিনি কিশোর চিত্তের কৌতুকজনক ও শিক্ষা প্রদ 
নৃতন নুতন আখ্যান সংযুক্ত করিয়! মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “কেবল 
মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিগুগণের উদ্মেষোস্বুখ টিতে কোন প্রকার কুসংস্কার 
সঞ্চারিত কর! আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হুংসীর বর্ণভি্ব 
এিলয, শৃগাল ও লারলেয় পরস্পর পক্সিহাস'নিমস্ত্রণ, ব্যাযের গহ্বরে সৃহৎ 
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পাক্ষস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দের পলায়ন, পুরদ্ধার লোভে 
বক কতৃক বৃকের কষ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত শৃগালের কপট ভ্ববে মুগ 
হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্থুর পরিচয় দান প্রভৃতি অসন্বদ্ধ অবান্তবিক বিষয় 
সকল প্রস্তাবিত ন৷ করিয়া সুসন্বদ্ধ নীতিগর্ত আখ্যান সকল সম্বন্ধ কর! গেল।” 

শিশুশিক্ষার তৃতীয় ভাগের এই মুখবন্ধ হইতে মদনমৌহনের শিক্ষাবিষয়ক 
মনোভাব অনুমান কর! যাইতে পারে । প্রত্যক্ষবা্দী মদনমোহন শিশুশিক্ষায় 
পশপের জীবজন্তর অবাস্তব গল্প অপেক্ষা প্রত্যক্ষ নীতিজ্ঞান-সশ্বলিত কাহিনীকেই 
শিশুশিক্ষার অধিকতর উপযোগী মনে করিয়াছেন। কি জীবনে, কি আদর্শে 
কি শিশুশিক্ষায়__মদনমোহন সর্বত্র প্রত্যক্ষ বাস্তবটৈতন্ হইতে জগদ্‌-ব্যাপার 
“নিরীক্ষণ করিয়াছেন ; এই শিশুশিক্ষা। বিষয়ক গ্রন্থ কয়খানিতে সেই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের স্পষ্ট আভাস পাওষা যাইবে । 

আরও এক বিষয়ে তাহার কীন্তি স্মরণীয়: তিনি একদিকে যেষন 
শিশুশিক্ষার জন্য গ্রন্থ রচন! করিযাছিলেন, তেমনি আবার অনেক মুল্যবান 
ষংস্কত গ্রন্থ প্রকাশ করিযাছিলেন। তাহার ও বিদ্যাসাগরের মিলিত প্রচেষ্টায় 
সংস্কৃত প্রেস ভিপজিটারি নামক যে যুদ্রাযন্ স্থাপিত হয়, তাহ! হইতে মদন- 
মোহনের সম্পাদনায সংস্কত দর্শনের কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয । 
সাংখ্য তত্বুকৌমুদী, চিস্তামণি দীধিতি, বেদান্ত, পরিভাষা, খণ্ডনখণ্ড খাগ্যষ্‌ঃ 
আত্মতত্ববিবেকঃ এবং বাণভৃষ্টে ' কাদন্বরী, দণ্তীর দশকুমার চরিত, কালিদাসের 
মেঘদূত ও কুমারসভ্ভব ( ১ম _৭ম সর্গ) প্রকাশ করিয়। তিনি সংস্কৃত দর্শন 
ও সাহিত্য পাঠের তুযোগ করিয়! দিয়াছিলেন। 





॥ ৩ ॥ 
মদনমোহনের চিত্তসঞ্কট 


মদনমোহন প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া এবং রক্ষণশীল গ্রামে বদ্ধিত 
হইয়া আধুনিক ভাবধারাকে যে-ভাবে সানন্দে “গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে বিন্মিত হইতে হয়। তিনি যে শু স্ত্ীশিক্ষার প্রচারে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন, তাহা মহে; কার্ধ্য ব্যপদেশে যেখানে গিয়াছেন, লেখানেই 
ধান! জনহিতষর প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছে । যোগেজনাখ বিদ্বাতৃষগ 


২8৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


করিয়াছেন।১* মুশিদাবাদে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটে থাকাকালে তিনি বিধবা 
ও অনাথ বালক-বাপ্লিকাদের জন্য একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্বাপন করেন ; 
এ একই উদ্দেশ্যে অতিথিশালা স্থাপিত হয়। কান্দীতে যে বালিকা” 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয তাহার মূলে ছিল তাহার অক্ুপণ উৎসাহ ও সাহায্য 
বহিজ্জীবনে তিনি কিধদংশে বিদ্যাসাগরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়! বিধবা-বিবাহ 
প্রচারেও আত্মনিযোগ করিযাছিলেন। শ্ররীশচন্দ্র বিষ্টারত্বের উজ 1 
জন্ত তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয এই বিপ্রবাত্বক শুভকর্ম সম্পাদনে সা 
করিষাছিলেন 1১৭ “সর্ব শুভকরী? পত্রিকায তিনি “শ্ত্ীশিক্ষ।” নামক যে দীর্ঘ 
প্রবন্ধ লিখিযাছিলেন, তাহাতেও তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিযাছিলেন ; 
স্কুলে কন্তাদিগকে প্রেরণ, এবং বিধধা-বিবাহ সমর্থনের জন্ত তাহাকে আট-* 
নয বৎসর স্বগ্রামে “একঘরে” হইযা থাকিতে হইযাছিল। ইহা তো গেল 
তাহার কীন্তিবল জীবনের কথা । কিন্ত তাহার অস্তজ্জীবন, ধর্মবিশ্বাস-_ 
এক কথাষ চিত্তলোকের গহন বার্তী লইলে চমৎকৃত হইতে হইবে। 
মদনমোহনের ধর্শমত লইযাই যত কিছু সমস্তার উদয় হইযাছে। প্রথম 
যৌবনে তিনি সম্ভবতঃ শান্ত মতাবলম্বী ছিলেন। কারণ তাহার “বাসবদত্বা* 
তিন্নি যে সমস্ত ভণিতা ব্যবহার করিষাছেন, তাহার অধিকাংশ স্থলেই 
কালিকার উল্লেখ দেখা যায । যথা-- 
(ক) রস-রত্বাকর দ্বিজ মদনে রচিল। 
কালীর প্রভাবে ভাব প্রক'শ পাইল । 
(খ) কাব্যরস-রধ্বাকরে করিয়! মজ্জন। 
কালীর আভাসে ভাষে মদনমোহন ॥ 
(গ) মদনমোহন করিয়ে যতন 
কালীর সম্প্রীতি তরে। 
আসার আশার করিতে মুসার 
ভাষার রচনা করে ॥ 
(ঘ) কালীর আদেশে মদন ভাষে। 
সুরসিক জন শুনিয়া হাসে ॥ 
প্রথম যৌবনে তিনি দেশাচার ও কুলাচার অবলম্বনে বিশ্বাসের বাধাপথে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্ত উত্তরকালে তিনি প্রচলিত হিন্দুর্থে বিশ্বাস হায়াইপা 
'ফেলিয়াছিলেন। তিনি যে ব্রত “উপবাসাদিকে' এদের অঙ্গ বলিয়া হনে" 
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ফরিতেন না, তাহার প্রমাণ দর্বগুভকরী পক্জিকাশ্ম শৃ্্ীশিক্ষাণ” প্রবন্ধেই 
রহিয়াছে । তিনি প্রকাশ্যেই ব্রত ইত্যাদি পূজা! অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে অন 
খারণ করিয়া, স্ত্রী অশিক্ষিত হইলে কি কি কুফল জন্মে, সে বিষয়ে 
লিখিয়াছিলেন-_ 

“গৃহের স্ত্রীবর্গের! অনেকে ই এমত অবোধ যে, গৃহস্ের দুঃসষর,স্ছ্রবস্থা ও অসঙ্গতি প্রি 
একবারও নের্রপাত করে না, কখন পুরোহিতের প্রতারণায়, কখন-ব! প্রতিবেশিনীগণের 
[টিপ মুগ্ধ হইয়া অশেষ ব্যনারাসাধ্য বৃথা ব্রতাভতনুষ্ঠানে সন্কল্পারঢ় হয় এবং ভন্জন্ত গৃহব্বামীকে 
হৎখপরোনান্তি বিব্রত করে।” 

এই প্রবন্ধের আর একস্বলে তিনি কল্পনা-নয়নে দেখিতেছেন যে, “আমাদের 
নারীগণ শিক্ষিত হইয়া সাবিত্রী পঞ্চমী, অনস্ত পিগীতকী প্রভৃতি ব্রতোপাস- 
'নাহুষ্ঠানে পরাউুখ ও তত্তন্নাম কীর্ভনেও বিলজ্জিতা হইয়া ইতিহাস পুরাশাদি 
পুস্তকে পারায়ণব্রতে দীক্ষিতা হইতেছে ।” এই উদ্ধৃতি, হইতেই বৃরা! 
যাইতেছে যে, ব্রতান্ষ্ঠানাদির প্রতি তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। 
কিন্তু তাহার ধর্শমত বিদ্যাসাগরের মত অন্থমান কর] ছবহ কি? এ বিষয়ে 
ঙাহার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিগ্যাভৃষণ যে তথ্যবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। “তিনি অধুনা-প্রচলিত হিন্দু ধর্থের প্রতি 
বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন না৷ বলিয়! তাহার! ( অর্থাৎ গ্রামবাসীর! ) গ্রামের 
হিতকরী তাহার সকল চেষ্টাই হিশ্ছল করিতেন4”১৬ এমন কি মদনমোহন 
বিষ্বগ্রামে বিদ্যালয় স্বাপন করিতে চাহিলে, “ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের এরূপ 
বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তর্কালঙ্কার বিগ্ভালয সংস্থাপন করিষা গ্রামের 
বালকদ্দিগকে খ্রীষ্টান করিবেন।”১৭ তর্কালঙ্কারের ধর্মমমতের জন্ত তাহার 
গ্রামবাসিগণ তাহার উপর বিরক্ত হ্ইয়াছিলেন। তবে, তিনি :কি ব্রাঙ্গ- 
সম্প্রদাযের অনুরূপ একেশ্বরবাদী ছিলেন 1 যোগেন্দ্রনাথের মত, “মদনমোহন 
একফখরনান্ট ছিলেন। ধর্্ববিষয়ে তর্কালঙ্কারের কিরূপ বিশ্বাস ছিল তাহা 
স্থির করিয়। বল! যায় না; তবে কন্াগণকে একেশ্বরবাদিনী করিবার নিমিত্ত 
তিনি যেরপ চেষ্ট৷ পাইতেন তাহাতে এরূপ অশ্মান হয় ঘৈ, অস্ততু্কুর্্যতঃ 
তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। ত্বন্থলে তিমি রুর্তসান হ্ 
€ 5০890০8) ন্যায় মত প্রকাশ করিতেন। " ঈশ্বরতত্ব বিষয়ে তাহার 
এ্ররুত বিশ্বাস অনির্ণাত থাকিলেও মহ্থয্যজাতির হিতয়াধন যে তাহার জীবনের 
'খকমাত ব্রত ছিল, ইহ মুক্ত কে বলা যাইুতে পারে ।”১৮ যোগেমুটের এই 







২৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রদন্ার্ফ ও বাংল! সাহিত্য 


উদ্ধাতি হইতে ঘুঝা! যাইতেছে যে; মদনমোহনের মনে আত্মার স্কট ঘনাইয়াছিল । 
তিনি তাহার কন্ঠাদিগকে একেম্বরবাদে দীক্ষা দিতেছেন, আবার নিজে তর্বন্থলে 
অমিশ্চিতবাদীর মত ঈশ্বর-অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। কন্তাদিগকে, 
একেশ্বরবাদে দীক্ষ! দিলেও তিনি ব্রাঙ্মদমাজ বা “তত্ববোধিনী পত্রিকা”র সহিত, 
যুক্ত ছিলেন না। ঘিভভাসাগরও বোধ হয ঈশ্বর তত্ব সংশয়বাদী ছিলেন ।* 
কিন্ত তবুও তিনি “তত্ববোধিনী পত্রিকা'্র মহিত সক্রিষভাবে যোগাযোগ রক্ষা 
করিতেন। আমাদের অহুমান, মদনমোহন নিজে অন্ততঃ মনে মনে 

পজিটিভিজয় মর্তে বিশ্বাস করিতেন। কিন্ত কন্তাদিগকে নানা কারণে! 
(সম্ভবতঃ বৈবাহিক কারণে ) নাস্তিক্যবাদ বা সংশযবাদে দীক্ষা দিবার প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই। বরং কৌোতের “ুলাকশ্রেষ হিতবাদের ঠিক পরেই যদি 
কোন তত্ত্বকে স্থান দিতে হয, তাহা! হইলে একেশ্বরবাদেই আশ্রয় লইতে 
হইবে। তাই তিনি কন্তাদ্দিগকে একেশ্বরবাদিনী হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন ; 
কিন্ত তাহার মত.কে ঠিক সংশযবাদী না! বলিয়া! বরং কৌৎ ও মিলের অস্থগামী 
বলা যাইতে পারে। কারণ তিনি যে মানব-হিতত্রতী ছিলেন, তাহ! ভাহার 
জীবনীর মধ্যে উত্তমরূপে বিবৃত হইযাছে। “মহয্জাতির হিতসাধন যে 
তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল,_এ সম্বষ্কে আমাদের কোন দ্বিধা সংশয 
নাই।” সুতরাং তাহার মনোভাবকে কৌতের পজিটিভিজম্‌ ও মিলের 
ইউটিলিটারিষানিজিম্__-এই ক্্যের সংমিশ্রণে জাত লোকহিতবাদ বলিয়। 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে। বিগ্ভাসাগরের মধ্যে যে বিপুল কর্ণপ্রেরণা ও 
মানবপ্রেম ছিল, মদনমোহনও সেই ভাবনায বদ্ধিত হইযাছিলেন ; আঁচার্ধ্য 
কৃষ্ককমল ভ্টরাচার্য্য, তাহার অগ্রজ রামকমল ভট্টাচার্য্য, যোগেন্্রচন্ত্র ঘোষ 
প্রভৃতি কৌৎপন্থী দার্শনিকগণ কৌতের ঞ্ুববাদ, শুধু দার্শনিক চিন্তায় 
সম্প্রসারিত করিষাছিলেন ; মানবপ্রেম তাহাদিগকে মাটির বুকে টানিয়! 
আনিতে পারে নাই। কিন্ত মদনমোহনের দার্শনিক মত হ্খ্বন্তে সংশয় 
থাকিলেও, তিনি যে মানব-প্রেমিক ও সংস্কারমুক্ত বিপ্লবী প্রতিভাধর ছিলেন, 
তাহাতে নন্দেহ নাই। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দে বাঙালীর মলে যেনৰ 
জীবনচেত্তনা জাগিয়াছিল, ক্লীনযোহন তাহার সংঘাতে উদ্ধুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
প্রধানতঃ বিপুল কর্মশক্তি ও'্অটুট পৌরুষের অভাবে ভাহার শক্তি নয মম, 


* পন্বে এ বিষয়ে বিভাগ্সিত আলোচন। কয়! হইয়াছে। 


' আধাসফোহেন তববীলহাার তা হযাজতদন্তি। ইরিনা 


আদগ্রপ্রকাশের পথ পাছত ন।' বিদ্যাসাগর ও'নদনদোহনের টরিত্রের তুলনা 
করিয়া! কষকমল যাহা বলিয়াছেন, তাহা শরণযোগ্য £ 

*বিভাবৃদ্ধি সম্বন্ধে তর্ক লঙ্কার ও বিভাগাগর দুই জনেই যোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্ত 
চরিজজংশে আলমান্-অঙিন প্রত্েক্গ। হাহাকে ৮৪০৬ ৮০০৪ কহে, বিভ্তাঙগাগরের তার। পূর্ণ 
মাআয় ছিল, কিন্ত সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়তো! 5669১০%০ শ্রেণীয় অন্তর্থত হেন লিন্ডে 
সন্দেহ ।”১৯ 

প্রবল পৌরুষের কিঞ্চিৎ অভাব ছিল বলিয়াই মদনমোহনের টিস্ততল- 
শায়ী বীজগুলি ১৯শ শতকের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত 
হইতে স্বযোগ পাইল না। তবু তাহাকে ১৯শ শতাব্দীর বাংলাদেশের নব 
নব উপলব্ধি আঘাত করিষা মনোলোকে একটা! নূতন অশান্তি, আকাজ্জা ও 
আত্মার ত্ম্ঘ জাগাইয়া তুলিয়াছিল;__তাহার জীবনকথ। হইতে অন্ততঃ এই 
বৈশিষ্ট্যটুকু স্পষ্ট হইয়া উঠিযাছে। 

এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে ুরোপীয জীবনধারার সংস্পর্শে আসিয়া! বাঙালীর 
সমগ্র চেতনার রূপান্তর শুরু হইয! যাষ, জীবনের মুল্যমান পর্য্যন্ত পরিবন্তিত 
হইতে আরভ করে। সেই উন্মত্ত তরঙ্গ শুধু ডিরোজিও-শিষ্য বা ব্রাহ্ম- 
সমাজকেই চঞ্চল করিয়া তুলে নাই, ঝড়ের ঝাপটে খাঁচার পাখীরাও যে পাখার 
মধ্যে নীল আকাশের আহ্বান উপলব্ধি করিযাছিল, তাহা ঈশ্বর গপ্ত ও মদন- 
মোহনের জীবনধারা আলোচনা -রিলেই বুঝা জ্জাইবে। কিন্ত বাহার! ১৯শ 
শতাক্বীর বহিকুণ হইতে অগ্মি চয়ন করিয়! বাঙালীর বক্ষপঞ্জরে দীপশলাকা 
জালাইয়! দিয়াছিলেন, সেই অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার 
পশ্চাদপট আলোচনা করিলেই ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাঙালী-জীবনের 
পারস্পরিক স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। 
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পঞ্চম অধ্যায় 
॥ অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ! ॥ 


নুতন উষার শ্বর্ণঘার, খুলিতে বিলম্ব কত আর?” অন্বয়কুমারের: 
আবির্ভাবে ভ্ববিতর্যের কট হইতে এই প্রশ্ন বর্ধিত হইল। বাংলাদেশে 
এবং বাঙালীর অন্তর্নোকে অক্ষয়কুমারের স্থগভীর প্রভাব এবং তাহার চিত্ত! 
ও মননের বিচিত্র এশবরয্য সম্বন্ধে বাংলাদেশে এখনও সম্যক অনুসন্ধান হয় নাই। 
ভাহার মধ্যে যে নিঃস্পৃহ বুদ্ধিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক চেতনার উদ্বোধন লক্ষ্য 
করা যায, তাহা বাঙালীকে বিশ্মিত কবিযাছে, কিন্ত অনথপ্রাণিত করে নাই।” 
তাহার সমস্[মষিক বিগ্াসাগর আমিযা বাঙালীর আবেগ ও সংস্কারকে এমন 
প্রচণ্ততাবে আঘাত করেন যে, অক্ষষকুমারের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের নেব্যক্তিক 
চেতন! তৎকালীন সাধারণ বাঙালীকে গতীবভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। 
ষেজন্ত রামমোহনও আংশিকতাবে ব্যর্থ হইযাছেন, সেই একই কারণে অঙ্গয়- 
কুমারের জীবন, সাধন! ও মনোধর্মন বাঙালীব চিত্ের ভাগারে সোনার ফসল 
ফলাইতে পারে নাই। নব্যন্তাষের তিনে পৰিবন্ধিত বাঙালী বিসতু্ব 
জ্ঞানবাদের পৃজারী নহে, ইহাই পরম বিম্ময। বুদ্ধির সহিত হৃদষের 
মমান্থপাতিক মিলন না হইলে '।ঙালী তাহাক্ষ গ্রহণ করিতে কুদ্তিত হয়। 
রামমোহন কুশাগরতীস্ক বুদ্ধির আঘাতে বাঙালীব বহু-শতাবদী-সঞ্চিত জড়তা- 
রসথিকৌ ছিন্নভিন্ন করিতে চাহিযাছিলেন ; কিন্তু সাধারণ বাঙালী এই সমাজ- 
বিপ্লবীকে দূর হইতে প্রণাম নিবেদন কাঁরিযাছে, অপ্রমত্ত বৃদ্ধির শু নিরঞ্জন 
সবপ্রকাশ সত্যকে লক্ষ্য করিয! বিন্মিত হইযাছে, কিন্ত অস্তর্লোকে তাহার বাণী 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। রামমোহন যে শুধু সংস্কারে জাঘষ্ড 
করিজাছিবাদ্বলিযাই বাঙালী তাহাকে হল্পন্নে প্রতিষ্ঠিত করে নাই তাহা 
নহে। ি্তাসাগরও বাঁঙালীর আজন্মলালিত দংস্কারে বজাঘাত করিয়াছিলেন 
এবং সেইজন্ত তাহাকে রামমোহনেরও অধিক সামাজিক দিগ্রহ সহ করিতৈ 
হয়াছিল। কিন্ত তবু বাঙালী লোকাচারের পরম শক্র বিষ্ভাষাগরকে অন্তরে 
স্বাপদ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, বিস্ভাসাগরের আবেদন হৃদয়ের 
ু্ি পা-সঃহিতাস-ইহ) খোঁ, রামমোহনের "ছেদন মাহধের মহড়া, 
জাতাবিক বুদ্ধির নিকট. শে) বুছধি-দিয়। হাহ। হুজি হয দিয়া. জাহান 





ইগ৪ ঈটনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ক ও বাংলা সাহিত্য 


সময়ে গ্রহণ করি না ; সংস্কার প্রায়শই হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। কাজেই 
হৃদয়ের তুষারতীর্ঘে আবেগের কূর্য্যফিরণ সন্ত করিতে পারিলে অনেক সময় 
কিছু ন! বুঝিয়াও অনুপ্রাণিত হইতে পার! যায়। বিস্বাসাগর বৃদ্ধিবাদী হইলেও 
শাস্্র-সংহিতার সহিত আবেগকেও প্রধান অস্ত্র রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
তাই ভাহার. সমাজসংস্কার সাধারণ বাঙালীর. নিকট প্রতিকূল বিবেচিত 
হইলেও, সমগ্রতাবে তিনি বাঙালীর অন্তর্জোকে "সুগভীর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারিয়াষ্ছিলেম। রামমোহনের ভাবশিব্য জ্ঞানতাপম অক্ষয়কুমার 
গুরুর পদান্ক অনুসরণ করিয়া বহুকালের জড়তাগ্রস্ত বাঙালীর চিত্তে উজ্জ্বল 
্ধ্যকরের মত তীব্র বুদ্ধিবাদ জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আত্ম- 
বুদ্ধির শ্রেষ্ট, বুদ্ধির কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আবিষ্কার এবং সেই বুদ্ধি ও 
বুদ্ধিলন্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ ও বিচার করা--বুদ্ধিবাদের 
প্রধানতঃ এই তিনটি লক্ষ্য । অক্ষয়কুমার বাঙালীকে এই নব্য বুদ্ধিতন্তরে দীক্ষা 
দিতে চাহিয়াছিলেন। 
অক্ষয়কুমার যে যুক্তিবাদের আহ্গত্য স্বীকার করিলেন, তাহা কিয়দংশে 
রামমোহন-প্রভাবান্বিত। রামমোহনের যুক্তিবাদ তাহার তিরোধানের সঙ্গে 
সঙ্গেই হীনপ্রভ হইয়া যায় নাই, অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবের দ্বার! তাহা 
হুপ্রমাণিত হইল। রামমোহনকে অক্ষয়কুমার অতিশয শ্রদ্ধা করিতেন 
(ভ্রষ্টব্য-স্তস্বোধিনী পত্রিক্টি ১৭৬৬ শক, ১লা বৈশাখ ) 
অবশ্য রামযোহনের শাস্ত্রনিষ্ঠাকে স্বীকার না করিলেও তাহার 
অক্ষয়কুমার অন্তরের পীঠস্থানে ফ্লব আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তত্ববোধিনী পত্তরিকা*র সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়৷ রামমোহনের যুজিবাদকে 
চিন্তা! ও কর্মের একমাত্র নিয়ামক শক্তিরপে স্থাপন করিলেন এবং তদহুসারে 
জীষনের প্রতিটি প্রতীতিকে বিচার করিতে লাগিলেন । রামমোহনের যুক্তিবাদ 
অক্ষয়কুমারের মধ্যে ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া! জম্মান্তর থুহণ করিগ-া-"তনি 
স্টাধমোহনের উপনিষদ-বেদান্ত-তন্ত্ের প্রতি কোনদিন আকর্ষণ বোধ করেন, 
নাই? রামশোহন যুক্তির সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় শাস্্কে সামগ্িক লী 
হইতে উদ্ধাপ়্ করিয়। প্রাচীন মহিমায় স্থাপনের চেষ্টা ) ভাঙার 
প্রতি, অ্ষযকুমারের হিশেষ আকর্ষণ ছিলন! । তাহা হইলেও মূল" 
পুজোটি, অর্থাৎ হুক্তিসিদ্ধ আীপ্রত্যয়, তিনি নিকট লা করিয়া" 
ছিলেন, এবং এই জানি রামযোহনবে, গয়পদে বরণ করিয়াছিলেন 
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১৪ 
বিরলি বাংলার নৈয়ায়িক প্রতিভা, এবং ১৯শ শতাব্দীর বুদ্ধিবার্দী দার্শনিক 
মনীষী জেম্স্‌ মিল, জেরিমি বেস্থাম, জন স্টযার্ট মিল, স্কটল্যা্ডের জর্জদ কুম্ব, 
এবং ফরাসী দেশের অগুস্ত, কৌতের বুদ্ধিজীবী বিশ্ব-বীক্ষাঁকে বৃদ্ধির রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে মিলাইয়! দিষা বাঙালীকে ১৯শ শতাবীর উ্ধু্ত রাজপথে 
স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার বাল্যের প্রতি আমাদের স্বতঃই কৌতুহল সঞ্চারিত 
হয] প্রসিদ্ধ নরকরোটা-বিশারদ ( ফ্রেনলজি.) কালীকুমার দাস যুবক অঙ্গয়- 
কুমারের মস্তক বিচার ঝুরিষা সবিস্মযে বলিয়াছিলেন;» 5৫৮ ৪. ০0 94 
170511600০৪] 1085 60911869.১১ যৌবনে কাহার বুদ্ধির শেষ্ঠত উত্ত নর- 
করোটী-বিশারদ লক্ষ্য করিয! বিস্মযবিমুগ্ধ চিত্তে উচ্ছাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ এবং জগৎ-রহস্তের প্রতি কৌতুহল সাধারণতঃ মাহ্থষের 
চিত্তকে ছুইদিক হইতে আকর্ষণ করে। নিতান্ত বাল্যবয়সে পাঠশালার 
গরুর নিকট বিঘাকালি অঙ্ক কষিতে কষিতে অক্ষষকুমারের চিন্তৈ যে প্রশ্নের 
উদয় হইয়াছিল, তাহা যেমনই অভিনব, তেমনিই বিস্মযকর। 
“বাল্যকালে কলাপাতাক্স বিধাকালি কবিতে কধিতে তাহাত্ মনে হইল, ভ্ডাচ্ছা, 
পৃথিবী্টার কালি কত? ওটা কতবড়? উহার শেষ সীমাই ব৷ কোথায় ?”২ 
গ্রই যে জিজ্ঞাসা, বিশ্বনীম! সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল, বাল্যে যাহার স্থচনা,.. 
লমঞ্জ জীবন ধরিযা! সেই জিজ্ঞাসা,সেই জীবনরহস্ত সম্বন্ধে পুআহুপুঙ্খ অন্লম্বিৎল] 
অক্ষয়কুমারকে সুস্থ এবং দ্বস্থ থাকিতে দেয নাই। জারা জীবন খন্লিয়া এই 
হানদৈত্য সিদ্ধুবাদ নাধিকের মত সাহাকে তাড়া করিষা ফিরিয়াছে। যধ্য 
হয়ষে যখন তিনি দারুণ শিরঃপীড়া রোগে শয্যাশায়ী হইঘা! পড়িলেন, তখনও 
ওই দির বৃদ্ধিবা্ ভাহাকে ত্যাগ করে নাই। বালী গ্রামে নির্জন উত্ভাঙ- 
'বনে কলিকাতায় গনসঙধাজ হইতে দূরে বাস কক্ধিযা, শয্যাশাৰী ক্ট্াও 
তাহার কচানচঞ্জার নিথ্বত্ধি হয় মাই? এই অন্ুস্থভারু লময তিনি ভা 
খধান পধান গ্রন্থ, বিশেষতঃ “ভাত্সতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায় অম্পীদগ 
কল্গেন। 'গুকালে জে্ঠ জাতৃগণকে পাঠশাঙা যাইতে ফেখিয! ভিলি 
আবদার খদিয়াছিলেন, খাবি লিখবো, অননিলিখবো 1”* বাঁধ, ঝি 
বিযিযাই দিলি গণ পর্ন ও লিখিয়াছেননী' নাহ দবলাগরস সানি 
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আমীছুদ্দিন নামক এক মৌলবীর "নিকট ফারসী অধ্যয়ন ফরেন এবং 
গোপীনাথ তর্বকলক্কারের টোলেও কিছুকাল সংস্কত অধ্যয়ন করেন ; তখন 
তাহার বয়স মাত্র নয় বৎসর । তিনি পরেও যে ফারসী চষ্চা করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ, তাহার “ভারতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায়” গ্ছে তিনি বহু স্থলে মূল 
ফাঁরসী হইতে উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছেন । রামগতি স্তায়রত্বের মতে, “অক্ষয়- 
কুমার বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট সামান্তন্নপ্ব বাঙ্গাল! লেখাপড়া! শিখিয়া 
কিঞ্চিৎ পারসী অধ্যয়ন করেন।”* কিন্ত উত্তরকালে তাহার “ফারসী বিস্তা 
নিতান্ত “কিঞ্চিৎ ছিল না, তাহা তাহার “ভারতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায়' 
গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। তাহার সংস্কত 
ভ্ঞানসন্বন্ধেও ন্যায়রত্ব মহাশয় অহৃদ্দার মত ব্যক্ত করিম! বলিয়াছেন, “অক্ষয়বাবুর 
সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষরূপে অধিকার ছিল না।”« কিন্তু ভারতীয় দর্শন ও 
'ভক্তিশান্ত্রে তাহার যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা! “ভারতবর্ষায় উপাসক 
সম্প্রদায়ে*র দ্বিতীয খণ্ড পাঠ করিলে বোধগম্য হইবে । 

র বিগ্তাসাগর অপেক্ষা! বয়সে মাত্র ছুই মাসের বড় ছিলেন; 
(৮২০ হী: অন্দে ১৫ই ভুলা ই অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়) বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ 
করেন এ ১৮২০ তরী: অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে । অক্ষয়কুমার যে বয়সে কলিকাতায় 
আগমন করেন, বিগ্ভাসাগরও ঠিক সেই বযসেই €৯ বৎসর) সংস্কৃত কলেজে 
প্রেরিত হন। বাল্যবযসে অক্ষয়কুমার খিদিরপুরের দুইজন শিক্ষকের নিকট 
(জয় মাষ্টার ও গঙ্গানারায়ণ মাষ্টার) ইংরাজী শিক্ষা করেন। কিন্তু শিক্ষকত্বয়ের 
সব্প বিভা ভাহাকে পরিতুষ্ট করিতে পারিল না; তিনি খিদিরপুরের« এক 
খান যিশনারীর নিকট ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তখন 
তাহার বয়স বারতের বৎসরের অধিক হইবে না। সেই বয়সেই তিনি 
খ্ীষঠানধর্শের প্রতি অন্ুরক্ত হইয়া পড়েন। এমন কি, তাহার মতিগতি দেখিয়া 
-্ঠাহার জযস্ঠ ভ্রাতা পর্য্যন্ত তীত হইয়া পড়েন। নয় বৎসরে ধাহার, ইংরাজী 
বিভ্ভার সুচনা, বার-তের বৎসরে তাহার মনে খরীষ্টানধর্শের প্রতি অন্থরক্ি 
সঞ্চার হইল। জন. স্টুয়ার্ট মিলের প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক উক্তি চলিয়া 
আসিতেছে। জন স্ট,য়ার্ট মিল পিতা! জেম্স্‌ যিলের কঠোয় তত্বাবধানে তিন 
বৎসর বয়সে গ্রীকতাবা শিখিতে আরভ্ভ করেন, স্বয়ং বেস্থামও ডিন বতনর 
বয়ে ল্যার্টিন ও ইতিহাস পাঠ আরভ করেন। মিল্‌ আট বৎসর, বয়সে 
'হেয়োভেটাস্‌, আইসোক্রেটিস ও প্লেটোর গ্রস্থাবলী শেষ করির! ল্যাটিন . ভাষা 


অক্ষাকুদার দন্ত ও বুদিাদের জয়ধোধগ! বিজি 
শিখিতে আর করেন।* বঙ্গিমচন্ত্র ঈশ্বর ভখের বাল্যপ্রতিতা সম্ষ্ধে ঘাহা 
বলিয়াছেন, আমরাও অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে তাহারই পুনরাবৃত্তি গ্করি £ “তবে যখন 
্য়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা! সাহিত্য জগতে চলিয়া 
গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক |” অক্ষযকুমার যে বয়সে প্রচলিত হিন্ুধর্শের 
প্রতি গন্দিহান হুইযা খ্রীষ্ঠানধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিচুলন, সেই বয়স যে- 
কোন গতীরু চিত্ত! ও কার্ধ্যকারণ তত্বের পরিপন্থী ) সুতরাং অক্ষয়কুমারের 
বাল্যবয়সে 'শীষ্টান ধর্-প্রীতি গভীর কোন তত্ববাহী নহে । তথাপি এইটুকু 
অন্ততঃ বুঝা! যাইতেছে যে, !অক্ষষকুমার নিতাস্ত বাল্যবযসে কিরূপ মানসিক 
বলের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
অক্ষষকুমার একটু বেশি বসে গৌরমোহন আনট্যের ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারীঠত ভন্তি হন, তখন তাহার বযস প্রা যোল বৎসর । এই সময়েই 
তিনি জ্ঞানমন্দিরের চাবি খুঁজিষ! পাইলেন। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে তিনি 
মুরোপীষ জ্ঞানবিজ্ঞান লুঠ করিষা হইলেন। অবশ দ্বাদশ বর্ষ বযসে তাহার 
্রষ্টানধর্থের প্রতি কৌতৃহল সঞ্চারিত হইযাছিল, আর যোড়শ বর্ষ বয়সে 
পোপকৃত ইলিযাডের অনুবাদ পাঠ করিতে কবিতে তাহার ধারণা হইস, 
হিন্দুধর্ম অভ্রান্ত নহে । ইলিযাভ কাব্য পাঠ করিতে করিতে কেন যে তাহার 
মনে এই ন্ধপ অদ্ভূত ধারণা হইল, তাহার কারণ রহম্তাবৃত। ইলিযাডে “দেব- 
দেবীর যে লীলা বণিত হইয়া -, তাহ! হিন্দু দেবদেবী অপেক্ষা কোন অংশে 
উৎকষ্ট নহে? গ্রীকজাতির পেগান ধর্মও হিন্দুধর্ম অপেক্ষা উৎকষ্ট নহে + 
অথচ দেখিতে পাইতেছি, সে যুগের “ইষং বেঙ্গল*গণ গাযত্রী আবৃত্তির স্থলে 
কযেক হত্র ইলিয়াড আবৃত্বি করিষা বসিতেন। আমাদের অন্থূর্মান, এই 
বয়সে 'ক্ষষকুমার হিন্দু শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান সংগ্রহ কষিতে 
পারেন নাই। কারণ কলিকাতাষ অসিযা! নয হইতে যোল ₹ৎসর পর্য্যস্ত তিনি 
গুঞঞুবরুী শিক্ষার জন্ত সচেষ্ট হইযাছিলেন। সংস্কৃত শাঙ্বাদি শিক্ষার কোন 
সংবাদ ভাহার প্রথম যৌবনে পাওষা যাইতেছে নী। যোল বৎসর বয়সে 
অক্ষয়কুমার ওরিযেপ্টাল সেমিনারীতে প্রবেশ ফরেন,* এবং আড়াই বৎসর 
পরে পিতার মৃত্যু হইলে অর্ধপথেই বিস্তাভ্যান ত্যাগ করিয়া বিবয়কর্ছের 
' অনুসন্ধান করিতে থাকেন । এক সময়ে তাহার পিতার হৃত্যুনবাদ আলিলৈ 
আতৃগণ অতিশয় শোকার্ত হইযা পড়িলে এই তরুখ যুবক নিঃস্পৃহ "ও ওসি 
হনে নকলকে' দান! দিয়! ঘলিয়াছিল্নে, “কাপড় পুয়াণ হইলে আমরা! বেদ 
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শ্তাছা পরিতাগ কারি- পিতাজও ভ্েমমি দর হইয়াছে, বিিনিও "পুযাতন পরীর 
ফাড়িরা গিয়াছেন-_লে জন্ত আর দুখ ফেন 1” উনিশ বৎসনে যুযকের সুখে 
'ীতোক্ত নিফাবধর্থের ব্যাখ্যান শুনিয়া বিশ্মিত হইতে হম্ন। বীতয়াগ 
বীতক্পৃহ অক্ষয়কুমার ধাল্য হইতেই সজীব ফৌতুছলের পরিচয় দদিয়াছিলেন ; 
নিই আবার গীতার নিষ্ামদর্শন গ্রহণ করিয়াহছিলেন1 তাহার জীবনের 
ফেল যখসয় হইতে বিশ বৎসর-_মোট চারি বসরের ইতিহাল আলোন্চন! 
করিলে দেখ! যাইবে, যাহাকে জীবনের গঠনকাল বলে, তাহা! এই কয়বৎসয়ের 
কধ্যেই এক প্রকার নির্মিত হ্ইয়। গিয়াছিল। গৌরমোহন আন্যের স্কুলে 
পড়িবার সময় একদিকে ইলিয়াড পাঠে তাহার হিন্দুর্থের প্রতি আস্থা হাস 
পাইল, আবার অন্তদিকে তিনি মুরোপে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নানা গ্রন্থাদি পাঠ 
করিয়া মানবজীবনের মর্খসুলে যে সহজাত যৌক্তিকতা! বর্তমার্ন রহিয়াছে, 
লে বিষয়ে অবহিত হইলেন । নিয়লিখিত গ্রন্থ সমূহ তাহার প্রথম জীবনের 
লঙ্গী হইয়াছিল ১ 

জয়েস প্রণীত 59011525০ 10181095062 ইউক্রিড প্রণীত (গুগ্োরেতাত্রেড 
€39০/৪--1-4), জ্যোতিষ ও উচ্চত্তর গণিত, বীজগণিত, ব্রিফোণমিতি (খ্রিগন 
ঘেটি)), শঙ্কু গণিত (কনিঝস), ক্যালকুলাল্‌, বলবিজ্ঞান ( যেকামিক্স ), স্থিক্লধারি 
বিজ্ঞান € হাইড়োষ্টাটিক্স )১ বায়ুবিজ্ঞান ( মেটিয়রলজি ), জ্যো ভিবিব্জান, 
অরকরোটা বিজ্ঞান ( ফ্রেনলজি )। | 

এই সময় তিনি ওরিয়েশ্টাল সেমিনারীর 'অধ্যঙ্ষ হার্ভম্যান জেঙ্রয় ( [184:0- 
জজ) 362305 ) সাহেবের নিকট গ্রীক, ল্যাটিন, হিক্র ও জার্ম্মাপ তাষ! শিক্ষা 
করেন? স্কুল ত্যাগ করিয়া শন্্র উনিশ-ফুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যেই শ্তিনি 
বিজ্ঞান, বিশেষতঃ গণিতের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি লাত করেন1 তখন 
কলিকান্তায় € ১৮৩৯-৪০ খ্রীঃ) ডিয়োজিও-শিষ্াগণ বিল্লাট সমাজ-আক্দফোলন 
স্মর্টি করিয়াছেন, রামযোহন, লোকাত্তয়িত হইয়াছেন, বিষ্যাসাগুর কোর্ট 
উইলিকষ কলেজে .সিভিলিয়ান ছাত্রদিগকে “বিভ্াঙগুত্দর পড়াইতেছ্ছেন। 
স্ামগোপাল ঘোঘ, *দক্ষিপারঞ্জন ছুথোপাখ্যায়। রসিকরুফ যজিক কঙগিফাব্তায় 
বমাজ ও রাষ্রনীতিঘটিভ আন্দোলন আর্ত করিয়া! দিয়াছেন । খাই জাজ 
ও বস্তির ত্ূ্িবাত্যায় জ্ঞানভাপস অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব কপ 
'বয়ষেই তিদি ঈশ্বর গুঝডের অধ্যস্থতাব দেবেজনাথ ঠাকুযা অং তত্কোছিনী 
কাকা ও পন্রিকান্ত:সহ্ত পরিচিত 'হইলেব | এ-সমছে রেখেজনাখের উদ্ধি। 


'আছনকুকার দয় & সুিরাদের জরদোনা লী 


এই নমর অর্থাৎ ১২০৯, সঃযোর শেষভাগে অথব! ১৮৬, সাঙগের খখয ছাগে বগরারর 
দত্তের সহিত জামার সংযোগ হয়। ঈখরচন্্র গুপ্ত ইহাকে আনির! আমার সহিত পরিতো 
কগিয। দেন।”৮ 

এই পরিচয় যে দেবেন্ত্রনাথকে কত দিক দিয়! সাহায্য করিয়াছিল; তাহা 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা, ও ব্রাহ্মদমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে বুৰা৷ যাইরে। 
তরুণ অক্ষয়কুমারের বুদ্ধির প্রাখ্য্যে মুগ্ধ হইয়া! দেবেন্্রনার্থ তাহাকে তত্ববোধিমী 
-পল্সিকা'র *ম্পাদক নিযুক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু তৎপূর্কে তাহার প্রতিভা ও 
কর্মদক্ষতা! সম্বন্ধে নিঃসংশয হইবার জন্য তিনি আরও কয়েকজন যুবককে লহয়! 
একটি প্রবস্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। 

“পত্রিকার একগন সম্পাদক নিয়োগ আবগ্তক। সভ্যদিগের ষধ্যে অনেকের রচন! পরীক্ষা 
করিলাম ঞকিস্ত অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া! তাহাকে মনোনীত করিলাম । তাহার এই 
রচনাতে গুণ ও দোষ ছৃইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাহার রচনা! অতিশর 
ক্বারগ্রাহী ও মধুর ; আর দোষ এই বে, ইহাতে তিনি জটালুট মণ্ডিত তম্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতল- 
বাসী লগ্ল্যাসীর প্রশংসা করিয় ছিলেন, কিন্তু চিহ্মধারী বহি:সন্ যাস আমার মত বিকুদ্ধ। আমি 
যনে করিলাম, বদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঞা হার! বব 'পজিক। 
সম্পাদন করিতে পাব ।”৯ 

১৮৪৩ সালে ১৬ই আগষ্ট “তত্ববোধিনী পত্রিকা” মালিক আকারে প্রকাশিত 
হয়। তখন অক্ষষকুমারের বযস মাত্র তেইশ বখসর। এই বয়সে ভাহার 
নিকট “জটাক্ছুটমণ্ডিত তল্মাক্চাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্্যাসী* প্রশংসিত 
হইয়াছিল ইহা! কৌতুককর সন্দেহ নাই। যিনি সর্ববিধ অধ্যাত্ব আগ্ুবাক্য 
ও অতীন্ত্রিয়বাদী ধর্মচেতনার উর্ধে উঠিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে মানবজীৰন্নের 
যৌক্তিক ক্রমবিকাশের অর্থ প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি প্রথম যৌবনে 
।জটাভুটধারী সন্ন্যাসীকে প্রশংসা করিয়াছিলেন, এ সংবাদ যেন স্বতোবিরোধী 
অনেহয়। অক্ষয়কুমার কোন দিনই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসধর্থ্ের পক্ষপাতী ছিলেন 
এ, “চিহুধারী বহিঃসন্ন্যাস” শুধু দেবেন্্রনাথেরই নহে, অঙ্ষয়কুমারেরও শ্মন্ত- 
বিরুদ্ধ ছিল। তিনি 'বাহবন্তর সহিত' যানব প্রেকতির সম্বন্ধ বিচার? নঃদক 
এছের দ্বিতীয় ভাগে বলিয়াছেন, “অনেকে পরমেশ্বরের বিশেষ প্রমন্নতা জাতের 
আকাজ্ফায় সকল আশ্রমের সারভূত সংসার-্দাশর্ব পরিত্যাগ করিয়! বনী 
গজেন। ' কিপ্ত আহাতে যে পরম গিতা পরদেছখরের আহা নজ্ছদ কর! হু 
।এড, ছন্রিষিত তাহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, ইহা ভাহার। বিযোর। 
পড়ারৰ না।”১* কিন্তু তরুখ বলে দনি,ব্াবের গর্ব কিল কেন 


২৬৬ উনবিংশ শতাঙ্দীর প্রথরার্ভ ও বাংল! সাহিত্য 


"আমাদের অন্যান, বিশ বৎসর বয়সে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন 
করিতে শুরু করেন? ফলে ভারতীয় অধ্যাত্বশান্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের সংরক্ষক: 
সন্যাসীর প্রতি তিনি হয়তো কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়া! থাকিবেন। অথবা তত্ব 
বোধিনী সভার কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথ হয়তো সন্ন্যাস-জীবনকেই অধিকতর পছন্দ 
'করিবেন, এই .মনে ,করিয়াই তিনি উক্ত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায সন্যাসধর্থের 
প্রশংসা করিয়াছিলেন । কিন্ত এ পর্য্যস্তই। হইহাল্প পর তিনি আর কোথাও 
স্যাসধর্শের জয়গান করেন নাই। বরং “ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায়” 
গ্রন্থে মাঝে মাঝে " সন্যাসধর্থের প্রতিকূলতাই চিত হইয়াছে । ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় যেমন প্রথম যৌবনের এক পিচ্ছিল মুহূর্তে ডিরোজিওর ভাবাদর্শে 
উত্তেজিত হইয়া পক্ষকালের জন্য সনাতন হিদ্ছুধর্থে আস্থা! হারাইয়া ফেলিয়!- 
ছিলেন, ঠিক সেইক্প সন্যাসে অস্থরক্কি অক্ষষকুমারের একট। পর ধশ্বী। তিনি 
অবশ্য অল্পকালের মধ্যে এ সন্ন্যাসধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছিলেন 
এবং প্রধানতঃ যুক্তিকেন্ত্িক বুদ্ধিবাদের দ্বারা জগৎ ও জীবনের অস্তরালবর্তী, 
একটি অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 


|| ২ ॥| 
অক্ষয়কুমারের তত্ববাদ ও বাঙালীর চিস্তাবিপ্রব 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা” ও ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করিষ! একদা বাঙালীর চিস্তা- 
জগতে যে মহাপ্রলয় ঘনাইয়া আসিষাছিল, দেই তিমিরান্ধ সংশয়ের মধ্যে অঙ্ষয়- 
কুমারের অল্লান জ্ঞানপ্র্দীপ জলিতেছিল। “তত্ববোধিনী পত্তিকা+ 'বঙ্গদর্শনের 
প্রায় পয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাঙালীর চিস্তায় আমূল পরিবর্তনের লৃচনা করে। 
সেকালের প্রধান প্রধান বাঙালী লেখক ও চিন্তাবীরগণ--বিজ্তাসাগর, 
রাজনারায়ণ বন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র” আনন্দকৃষ বন, জীধর ভ্যায়রতু, আলন্চুে' 
বেদাত্ববাগীশ, প্রসন্নকুষার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখো- 
পাখ্যায় প্রসৃতি সমাজ,ও সংস্কৃতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই পঞ্জিকার অর্ততম 
পৃষ্ঠপোষক: ছিলেন । অঙ্ষয়বুমারের সম্পাদনায় এই পত্রিকা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের' 
"মুখপত্র হইয়াও সমস্ত বাঙালীর মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল।* শিবনাখ শান্্ী 
যথার্থই বলিয়াচ্ছেন, “তত্ববোধিনী বঙ্গদেশের নর্বশ্রেষ্ঠ পিক! হইয়া দীড়ছিল ॥ 
তৎপূর্বে বঙ্গ সাহিত্যের; বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপজ ফলের অবস্থা! কি ছিছ 


অয়কুমার দত ও বুধিবাদের জয়ধোধপা ১ 


এবং অক্ষয়কুমার ঈস্ধ সেই গাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা 
স্মরপ করিলে, তাহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়! থাক। যায় মা1”১, 
স্বয়ং দেবেশ্রনাথও কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, “তস্ববোধিনী পত্রিকার 
একসময় ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল একা অক্ষয়বাবুর দ্বারা ।' 
অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময পত্রিক! সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে 
তত্ববোধিনী পত্রিকার এন্সপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।”১২ বাস্তবিক 
পত্রিকা* অক্ষষকুমারের সম্পাদনায (১২ বৎসর সম্পাদনা করেন, 
১৮৪৩--১৮৫& ) প্রকাশিত হইষ! বাঙালীর চিস্তার রাজ্যে যে বিপ্লব স্ুচিত 
করিযাছিল, তাহার তুলনা এই যুগে ছুল্লভ। ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিকা হইয়াও যে 
এই পত্র সমস্ত শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবের বাহন হইষাছিল, তাহা হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রীর গ্ীই উক্তি হইতেই হৃদযঙ্গম হইবে--“তত্ববোধিনী পত্রিকা তখন 
এখনকার মত একটি মাত্র সভার কাগজ হয নাই, উহা! তখন সমস্ত বাংলার 
ইউরোপীয় তাষ! প্রচারের মিশনারি ছিল, উহা ধর্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে নৃতন 
আবিষ্কিযা করিযাছে, তাহা ধাহার! তত্ববোধিনী আগ্যোপাস্ত পড়িযাছেন, 
তাহারা বলিতে পারেন। বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে ইংরাজী ভাব প্রবেশ 
করান, সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ব দ্বারা সাধিত হয। তিনিই বাঙ্গালীর 
সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক 1৮১৩ 
এই একটি পত্রিকাষ দেকে -নাথের ব্রা্গধর্মের ব্যাখ্যান, উপনিষদ অন্বাদ” 
খগবেদ 'অহ্ৃবাদ, আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশের ধর্ম ব্যাখ্যা, বিস্তাসাগরের 
মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশের অহ্বাদ, স্বযং অক্ষষকুমারের বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, ধর্মসম্প্রদাষ, পুরাতত্ব বিষষে বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে 
থাকে। রমেশচন্দ্র যথার্থই বলিযাছেন, 
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৬ উদযিংশ পত়ান্দীর থবা্ড ও মাং বাংছিত্য 


এই ছুই স্বিকে সমভাবে সমত৷ বক্ষ! ফর! রুহ অন, অক্ষর কুমারের 
আত্বত্বে ছিল। তথাপি সংঘর্ষ স্থতটি হইল এবং এই “তত্বযোধিনী পত্রিকা 
ফেজ করিয়াই অক্ষয়কুমার মতানৈকফ্যের ঘৃণিষাত্যার বধ্যে নিক্ষিগথ হইলেন! 


॥৩ || 
তত্ববোধিনী পত্রিকা, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার 


প্রথম যেদিন দেবৈন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের সন্্যাস-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়! 
ডাহার রচনার দোষগুণ সম্বন্ধে সতর্ক হইযাছিলেন, সেই দিন হইতেই 
সংঘর্ষের সুচনা! হইল । দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন 
নিম্লিখিত উদ্দেশ্যে £ 

'জাষি ভাবিলাষ, তত্ববোধিনী সতার অনেক সভ্য কর্ণনুত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নাবে আছেজ। 
তাহার] সম্ভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন ন1। সভায় 
কি হয়, অনেকেই তাহ! অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মদমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান 
জনেকেই গুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক । আর, রামমোহন রায় জীবদশার 
ব্হ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার প্রচার আবশ্যক । এতম্বাতীত 
যেসকঙগ বিষয়ে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি, ও চরিত্র শোধনের সহারত1 করিতে পারে, এষন সকল 
বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক ।”১ ৪ 

সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ “তত্ববোধিনী পত্তিকা+কে প্রধানতঃ ব্রাঙ্মমতের মুখ- 
পত্রন্ধপে প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন । কৃষ্ণনগর, তেঙ্গেনী পাড়া, 
রংপুর প্রন্ৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত ব্রাহ্ম বা বেদাস্তবার্দী ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন 
হইয়া আছেন, তাহাদিগকে একটা সংস্বার মধ্যে আনিবার জন্তই এই 
পত্রিক৷ প্রকাশের আয়োজন হইল। আর তাহার সহিত ব্রাদ্দধর্থ 
প্রতিপাদক ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান ও বেদ-বেদান্ত-উপনিবদের অঙন্গবাদ প্রকাশ 
করার রাসনাও রহিল । সর্বশেষে জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি,..ও্চজ্জির 
সংশোধনের কথাও দেবেশ্রশাথ চিন্তা করিয়াছিলেন । *্তত্ববোধিনী পন্তিকাস্র 
এই ছুই দিক সংরক্ষণের তার পড়িল ছুই জনের উপর--বর্গতত্ব ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণের গুর়ুভার রারছিল দেবেঙ্সানাখের উপর, 'আর অঙ্ষয়কুমায় জ্ঞান- 
বিজ্ঞান বিষয়ক নানা তত্বকথ প্রচারের ভার লইলেন। অঙ্গযকুমায়ের 
অধিকাংশ বৈষ্জানিকে ও দ্বার্শনিক বচন তত্কবোধিনীতে দ্বাদশকর্ষেজ অধ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছিন এবং (নই প্রাধষগলি ভাহায 'বাহহবা সহিত জালে 


গতির বয় ঝিঠার*। উইখও। “বার্মনীতি?, পদার্ঘবিভাৎ ভূগোল” তার, 
ষা্ীয় উপাসক সন্াদায়+ দুইখণ্ড, “ঢারুপাঠ', তিনখণ্ড প্রভৃতি পুণতকের় মফে 
যঙ্ষলিত হইয়াছিল । দেবেক্রনাথ ও অন্গনাকুমারের যধ্যে৷ তত্তাদর্শন, চিতা” 
প্রণালী ও বনঃপ্রস্কতিগত মৌলিক পার্থক্য ছিল। দেবেন্রনাথ শাস্তয়সাম্পন 
'জ্-উপাসক, অক্ষরকুমার তত্বজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক ও নিঃস্পৃছ দার্শনিক ।' 
অবশ্থ, ১৮%৩ সালে ২১এ ডিসেম্বর দেবেন্নাথ আীধর ভট্টাচার্য্য শ্যাদাচয়ণ 
তট্টাচ্য, ব্রজেন্্নাথ ঠাকুর, গিরীন্্রনাখ গার, আনন্দচন্র ভালা, 
ভারকনাথ ভট্টাচার্য্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, হরিশচন্ত্র নন্দী, লাল! হাজারীনাল, 
শ্যামাচরণ সুখোপাধ্যায়। ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ' 
চট্টোপাধ্যায়, শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্ত্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি 
একুশ জনের সহিত অক্ষয়কুমারও আহ্ষ্ঠানিকভাবে একেশ্বরবাদী ব্রাঙ্গধর্শে 
দীক্ষা গ্রহণ করেন।১৭ কিন্তু অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম সমাজডুফ হইয়া 
ধর্পষণা অপেক্ষা বিজ্ঞান ও দর্শনের জ্ঞানাহৃসন্ধিংসা'র প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন এবং “তত্ববোধিনী পত্রিকাতেই সেই সমন্ত বৈজ্ঞানিক গ্রবন্ধাছি 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার মাধ্যমে বেদবেদ্গাস্ত 
গ্রচার করিয়। সুখী হইলেন। “বেদবেদাস্ত ও উপাসন৷ প্রচার করা আমার 
যে মুখ্য সঙ্কল্ল ছিপ, তাহা এই পদ্ধিক! হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল1”১৬ 
কিন্ত অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী ২স্তাপ্রপালী যে দেবেন্্রনাথের নিকট গ্রীতিকক 
হয় নাই/*ভাহা সহজেই বুঝা যায়। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্গধর্শ্মাবলম্বী ছিলেন, 
ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ সেবকও ছিলেন ; এমনকি যেদিন ছুরারোগ্য শিরঃ" 
গীড়ায় আক্রান্ত হন, লেদিনও তিনি ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠানে উপস্থিভ 
ছিলেন। নানা স্থানে তিনি ব্রাঙ্ষধর্ম বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। কিন্ত. ভিনি 
প্রধানতঃ ছিলেন জ্ঞানপন্থী। এবিষয়ে সত্যেন্্নাথ ঠাকুরের উক্তি প্রর়ণীয়, 
জন আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জঞানমা্গের প্রহরিন্পে দণ্ডায়মান ছিলেন ।” 
কিন্ত বিজ্দ্ধ জ্ঞানবাদ দেবেন্ত্রনাথের মনঃপুত হয় নাই') বরন্ষষোধকে 'ভিছি 
চেতনাত্ রসে রাঙাইয়! লইয়া বলিয়াছিলেন, “যখন "তাহার অন্তরে-আমার 
আত্মাকে দেখি, তখন বলি, তুমি অস্তরতর্‌ ১ তুমি আমাক লিভী৮, 
তি আবার বন্ধু, তুমি আমার সঙ্গী চি যখন (াহাকে ফাহিত্ে দেখি, 
অঞ্চ, যলগি,« তন রাজনিংহাজন আলীম আকাশে । ভাহাকে ভাঙন 
আলনাতে দেখি, ভাহায় তীর ধাহন .লেই পরক বন্য দেশি, তখন হাজি 
















বে উনবাংশ শতাৰীর প্রথমার্্ *ই বাংলা সাহিত্য 


ভুমি শাস্তং, শিবমদ্বৈতং, : তুমি শান্তড়াষে আগার মঞ্ঈল হচ্ছ! নিত্যই 
'জানিতেছে।”১৭ কাজেই তিনি অক্ষয়কুমারের বিশ্ুর্ধ জঞানবাদ-জাত ঈশ্বরতত্ত 
শ্লীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই । জক্ষরকুমারের রচনার বহু স্থান কাটিয়। 
কুটিয়া! দিয়া মহধি ভাহাকে নিজ বেদাস্তধর্শের অহ্ৃকুল করিতে চেষ্টা পাইতেন। 
কিন্ত উভয়ের জীবনদর্জশগত স্তরভেদ হইয়। গিয়াছিল ; শুধু তাবা পাণ্টাইয়া বা- 
শব্দ কাটিয়! দিলেই অক্ষয়কুমারকে ্ব-মতাহ্বন্তী করা যাইবে না, )চাহা নৃহধি 
বুঝিয়াছিলেন। ক্্যকুমার সম্বন্ধে তাহার হতাশাব্যঞ্জক উক্তি স্মরণীয় £ 

“জামি কোথার, আর তিনি কোথার। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি 
সন্বত্ধ/ আর তিনি খু জিতেছেন, বাহবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সন্বন্ধ। আকাশ পাতাল 
গ্রতেন ।”১৬ 

এই মততেদ মাঝে মাঝে চরমে উঠিত। অক্ষয়কুমার দেবেন্ত্রনাথকে 
্বতিশয় শ্রদ্ধ! করিতেন, কিন্ত কখনও নিজ মত পরিত্যাগ করেন নাই 
এবং যাহা তাহার মতাঙ্থবর্তী নহে, দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অহুরুদ্ধ হইয়াও 
“তত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিতে চাহছেন নাই। ১৮৪৬ সালে 
“জগবন্ধু” নামক পত্রিকায় বেদের অস্রান্ততা৷ সম্বন্ধে সংশষ প্রকাশিত হইলে 
দেবেজ্রনাথ ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য অক্ষষকুমারকে “তস্ববোধিনী 
পত্রিকীম্য প্রবন্ধ লিখিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্ত সম্পাদক হিসাবে অক্ষয়- 
কুমার দেবেন্্রনাথের এই নির্দেশ মানিয়া লইলেন না। তিনি ব্রাহ্মসমাজের 
সহিত ঘনিষ্ঠ হইলেও 'তত্ববোধিনী পত্রিকা*য় নিজ নামে বেদ বা বেদাস্তের 
অত্রাস্ততা সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ রচনা! করেন নাই। তখন দেবেন্দ্রনাথ ও 
রাজনারায়ণ বন্থ নিজ নিজ নামে এ প্রতিবাদ তত্ববোধিনীতে মুদ্রিত করেন।১৯ 

শুধু এই একটিমাত্র উদাহরণেই অক্ষয়কুমারের বেদ-বেদাতস্ত-বিরোধিতা 
প্রমাণিত হইতেছে না । অক্ষয়কুমার এবং তাহার মতাহ্বর্তী সত্যগণ দেবেঙ্- 
নাথের বেদাস্তবিষয়ক মত প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। বকা 
সুদ্রণযোগ্য প্রবন্ধ বিচারের জন্ত কয়েকজন অভিজ্ঞ লোককে লহুয়া মে 
ধ্স্থাধ্যক্ষ সতা” গঠিত একুইয়াছিল, তাহাতে অক্ষয়কুমারের সমর্থকের সংখ্যাই 
ছিল অধিক। 

'তত্ববোধিনী পতিকা'্ম একদিঙেঁষেমন দেবেজ্রনাথ ডাফ সাহেব লিখিত 
4058, & 1150$87হ 101551008 গ্রন্থে বণিত বেদাত্তধর্শের নিন্বার প্রত্যন্ত 
দিয়া €বদ ও বেদাত্তকে অজ্ান্ত প্রমাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ঠিক তেমনি 


জক্ষয়কুমার দত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষপা ২্দ১ 


আবার তাহাকে অক্ষয়কুমার এবং আরও অনেক প্রগতিপন্থী বাক্ম যুবকের 
বেদ্বাস্তবিরোধী মন্তব্যের আঘাত সহ করিতে হইল । এমনকি ১৮৪৭ সালের 
'তস্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থিপ্ন হয় যে, “বেদাস্ত প্রতিপান্ত সত্য- 
ধর্মের পরিবর্তে “বরাঙ্গধর্থ নামটি ব্যবহৃত হইবে ।”২* অক্ষয়কুমার দেখেজ- 
'মাথের বেদাস্তমতের বিরোধিতা করিলেও অন্তান্ত বিষয় তাহার অন্থগা্ী 
১৪৪৫ শ্রী: অন্দে উমেশচন্দ্র সরকার ও তাহার নাবালিকা পত্বীকে 
ডাফ সাহেব বলপূর্বক খ্রীষ্ঠান করিলে দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। 
“ইহা! শুনিয়া! আমার বড় রাগ হইল ও বড় ছুঃখ হইল। অস্তঃপুরের স্ত্রীলোক 
পর্য্যস্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল। তবে রোস্‌, আমি ইহার প্রতিবিধান 
করিতেছি । এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম । আমি তখন শ্রীযুক্ত অক্ষয়- 
কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ববোধিনী 
'পত্তর্িকাতে বাহির হইল ।”২১ এখানে লক্ষণীয় যে, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের 
লেখনীকে ইচ্ছামাত্রই চালাইতে পারিতেন না। যে বিষয়ে অক্ষয়কুমারের 
মতাহুকুল হইত, শুধু সেই টুকুতেই অক্ষয়কুমার আত্মনিয়োগ করিতেন। 
'বেদাস্তধর্্থ লইয়। অক্ষয়কুমারের মতামতের বিস্তারিত আলোচনা একটু পরেই 
করা যাইতেছে । 
তস্ববোধিনী পত্রিকা” একদা ১৯শ শতকের মধ্যতাগে বাঙালীর যেমন 
রুচি তৈয়ারী করিয়াছে, তেম।৭ আবার নব্য মুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
ভূগোল ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতুহলী করিষ! তুলিয়াছিল। বাঙালীর মনের 
ভৌগোলিক সন্কীর্ণতা দূর করিয়া বুদ্ধিগ্রান্থ বিশ্ববোধকে বুদ্ধিগোচর 
করিবার গুরুভার লইয়া ছিলেন অক্ষয়কুমার, এবং সেই জন্যই যে যুগে ব্রান্ধ 
অন্রাঙ্গ-_সকলেই তাহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আত্র ১২শ বর্ষকাল 
“ত্ববোধিনী পত্রিকা» সম্পাদন করিয়া তিনি বাঙালীর মনের প্রান্তরে যে 
রোশঙগাইস্ষালিয়াছিলেন, তাহার আলোকচ্ছটা ১৯শ শতকের মধ্যভাগে 
বাঙালী জীবনের বিচিত্র রহন্যকে উদবাটিত করিতে পারিয়াছিল। 


॥৪8 ॥ 


অক্ষয়কুমার ও ধর্মাচেষ্ঠনায় নবযুগ 


আমরা ঈশ্বর ৬ এবং মদনমোহন প্রস্জে দেখিয়াছি যে ১৯শ 'শতাখীয 
'ষে. নবজীবনশ্বাদী শনৈঃ শনৈঃ আত্মপ্রকাশ. করিতেছিল, তাহা ইহাদের 





বি, উনখিংশ শতাবীর প্ররবার্ী ও বাংল সাহিত্য 


মধ্যে অস্পষ্ট তাবে পদপাত করিয়াছিল । তাহা নাইলে প্রাচীন ভাবধারা 
লালিত ঈশ্বর গণ দেবেন্রনাথের গণগ্রাহী হইতে পারিতেন না, ব্রাঙ্গ- 
প্রাবাহ্গিত তত্ববোধিনী সভায় নিত্য' গতায়াত করিভেও পারিতেন নাঃ॥ 
মদনমোহন কোন কোন বিষয়ে অতিশয় প্রাচীন পন্থী হইয়াও নারীশিক্ষা প্রচারে 
উদ্ভোগী হইয়াছিলেন। সর্কোপরি ভাহার ধর্মমত, ছিল বিচিত্র। বোধ হয়' 
একেস্বরবাদ ও সংশয়বাদ-_উভয়ের মধ্যে তিনি দোলায়িত হইয়াছিলেন %ু এই 
ছুই জনের মধ্যে ১৯শ শতাবীর যুগধর্থ অল্প আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল ॥ 
অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক এবং ১৯শ শতাব্দীর যুগগুরু বিদ্যাসাগর তত্ববোধিরনী 
সভা! ও তত্ববোধিনী পত্রিকা*র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইলেও একেশ্বরবাদট 
ছিলেন কিনা সন্দেহ। বোধ করি বেস্থাম, মিল ও কৌতের নিরীশ্বরপন্থী 
লোকহিতবাদকেই বিগ্ভাসাগর শরণ্য বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন । এমনই 
একট! সংশয়াত্বক পটতভৃূমিকায় অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব হইল। রাজ, 
রামমোহনের লোকাস্তরের পর তাহার ব্রহ্ষসভ1! অনেকট। হীনবল হইয়া, 
পড়িয়াছিল। ঈশ্বরপ্রেমে মাতাল দেবেন্দ্রনাথ ব্রাঙ্মমতের পুরোধা হইয়া 
তত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা ও “তস্ববোধিনী পত্রিকা* প্রকাশ করিলে বেদ ও. 
বেদাস্ত প্রতিপাগ্ধ ব্রাঙ্গধর্ম বাংলা দেশে যুগান্তরের সঙ্কেত বহন করিয়া 
আনিল। 

দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের অন্থগামী হইলেও হিন্দুর আচার-আচরণকে 
একেবারে বর্জন করিতে পারেন নাই । তিনি ঘটা করিয়। পৌন্তলিক ছুর্গাপূজ! 
করিতেন এবং দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া এ উপলক্ষ্যে আত্মীয় স্বজনকে, 
নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেন।১২ ক্রমেই কিশোর দেবেন্রনাথ রামমোহনের 
আদর্শে উদ্দ্ধ হইলেন') তিনি পিতার আয়োজিত পুজার অংশ গ্রহণ করিতেন 
না, এবং অন্তান্ত আ্রাতাদের সহযোগিতায় পৌত্তলিকতা-বিরোধী দল বাঁবিষ্! 
পূজার দালানে উপস্থিত হইয়াও প্রতিমাকে প্রণাম করিতেন না" সেই 
প্রথম যৌবনের কথা স্মরণ করিয়া দেবেজনাথ লিখিয়াছেন, “যে শাক্সে 
দেখিতাম পৌস্তলিকতারউপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না 
আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শান । 
অতএব তাহা! হইতে, নিরাকার নির্কিকার' ঈশ্বরের, তত্ব পাওয়া অনভ্ভব ।:5২৬ 
এইয্যা+ যখন: তাহা বনের! অবস্থা» শুধুই শুন্ঠতাবাচক নেডিযাদী। চিন্তার 
আমুলাড়ন--তখন সবল একদিন কেনা কছিয়ধা ঈশোপমিবদের একখানা ছি, 


অক্ষয়কুমার দত $ বুদ্ধিবারের ঢায ঘোনগা ৪৭৬ 
পন্ধ উড়িয়া আলিয়। দেযেন্্রনাথের হাতে পড়ে। রামসোহন-সম্পাদিভ 
উপনিষদ থ্রস্থাবলী তাহাদের বাটাতে প্রচুর ছিল; তাহারই একখান! হিন্ত 
পত্র উড়িয়া আস! একটা সাধারণ ব্যাপার মাত্র । কিন্ত লেই পংক্তি হুইটি-_ 

ঈশাবাহমিদং সর্বং বৎ কি জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন ভূল্লীথা, না গৃধঃ কহ্যবিদ্ধনম্‌ ॥ 
ঠ ট দেবেন্দ্রনাথ তাহার প্রাণের আরাম ও মনের শাস্তি খুঁজিয়া 
| ওপনিষদিক সত্যধর্ম্ম একমুহূর্তেই তাহার চিত্রপটের সংশয়ান্ধকার 
অপসারিত করিয়! দিল । তাহার পরে তিনি তত্ববোধিনী সভা, “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা” এবং ব্রাক্মঘমাজের সাহায্যে বেদ-বেদাস্ত-প্রণোদিত ব্রক্গবাদ প্রচার 
করিতে লাগিলেন । এমনই এক ঈশ্বর-প্রেমে-আগ্লুত মুহূর্তে তিনি অক্ষয়কুমার 
পরিচয় পাইলেন এবং তাহার গুণপণায় মুগ্ধ হইযা “তত্ববোধিনী পত্রিকার 
সম্পাদনাভার তাহার হস্তেই অর্পণ করিলেন। কিন্ত এই “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা”কে কেন্দ্র করিয়া যে ধর্্মকলহের কল্লোল উথ্থিত হইল, তাহার আঘাতে 
দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার ছুই বিপরীত মেরুতটে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অবশ্য 
দীর্থ মতাতস্তরের কণ্টকিত মুহুর্তের পর অক্ষয়কুমারের ভক্তিবর্জিত যুক্তিবাদের, 
নিকট দেবেন্দ্রনাথ নতি স্বীকার করিয়াছিলেন । 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা” ও দেবেন্ত্রনাথের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে অক্ষয়- 
কুমারের ধর্মচেতন। কিরূপ ছি তাহা আলোচনা করা যাইতেছে । তিনি 
আট-নয় বৎসর বযসে মুসলমান মৌলবীর নিকট ফারসী এবং পণ্ডিতের নিকট 
সংস্কৃত শিক্ষা করিলেও সেই প্রভাব তাহার মনে যে কোন স্থায়ী রেখাপাত 
করিতে পারে নাই, তাহা সহজেই অনুমেয় । মিল্‌' সাহেবের কথা স্বতন্ত্র 
বিশেষতঃ তাহার পিতা জেম্স্‌ মিলের তত্বাবধানে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়। আটবৎসর বয়মে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমারের 
বান্ষেঃ-কেম্ছন কোন মানসিক চেতন!  গড়িযা৷ উঠিবার অবকাশ পায় নাই। 
তিনি পল্লীগ্রামের সামান্ত বিস্ভাই অর্জন করিতে পরিয়াছিলেন। অতঃপর: 
কলিকাতায় খিদিরপুরে এক মিশনারীর নিকট কিছুকাল্ু্্ংরাজী ভাবা চর্চার 
সঘয়ে তিনি যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম অপেক্ষা পরীষ্টান ধর্শের প্রতি কিঞিৎ আহুকুজ্য 
দেখাইয়াছিলেন, তাহা! আমর! ইতিপূর্কো দেখিয়াছি। কিন্তু 'বুদ্ষিবাদী 
অন্ষন্বকুদায়ের ভিত ধর্পসন্ত্রদায়ের বিশ্বানদার্গায় আগ্বাকফ্যের কারাগারে 
বরী াঁকিতে গারে নাই । বিলি পর্রবর্থী কালে হিনদুতর্থা ও স্র্ণসের মু. 

১৮ 


হণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথসাতঠ ও ধাংলা সাহিত্য 


তে আন্থাত্থীন হছয়াছিলেন, তিক্ি যে বরঃপ্রা্থ- হইলে প্রীতানধর্শের শ্রতিও 
উষ্চাসীদ হতেন; তাহাতে সন্দেহ নাই । কেযাহা হউক, উনিশ-কুড়ি বতসর 
বয়সের ' সহয় তিনি অভিনিবেশ সহকারে সংস্কত সাহিত্য-দর্শপাফি পাঠ 
করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বেণ গৌরমোহন আচ্যের বিভ্যালয়ে তিনি রীতিমত 
ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কৌন্-কখিত পজিটিভ সায়েন্স অর্থাৎ 
গশিত, জ্যোন্তিকিজ, করোটিতনব প্রস্থৃতি বিজ্ঞানশাস্্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
বিচ্ালয় ত্যাগ করিত্াও বিজ্ঞান ও' গণিত চর্চায় ক্ষান্ত হন নাই-_ 
ভীহাক্ক সারাজীবনের পাখেয় ও আহার্ধ্য। এই সময়ে তিনি ওরিয়ে্টাল 
সে মনারীর অধ্যক্ষ ছার্ডম্যান জেক্রয় সাহেকের নিকট যুরোপোরা বিভিন্ন ভাবার 
প্রাথমিক জ্ঞান অজ্জন করিয়াছিলেন । জেক্রয সাহেব তাহাকে নানা! ভাষা 
শিখাইয়াছিলেন বটে, কিন্ত অঙ্গয়কুমার ভাহা'র নিকট ভাষা ব্যতীত ধর্মনৈতিক 
ব্যাপারে কিছুমাত্র আহ্গত্য স্বীকার করেন নাই। তখন কলিকাতায় 
মিশনারী সম্প্রদায়ের ধর্মাস্তরীকরণের ব্যাপারে বাঙালীর মন অতিশয় উক্কেজিত 
ক্ইয়াছিল ? সম্ভবত: অক্ষষকুমার খ্রীষ্টানধর্মের দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাকাদ্ষিত 
হইলেও যৌবনে ইহার প্রতি তাহার শুধু গুঁদাসীন্যই সঞ্চারিত হইয়াছিল ) বরং 
গ্ীতোক্ত নিষ্কামধর্শাই তাহাকে যৌবনে অধিকতর প্রতাবান্বিত করিয়াছিল । 
কারণ তাহার পিতার মৃত্যুসংবাদে সকলে ব্যাকুল হইলেও তিনি গীতায 
বণিত স্থিতধী নিক্কাম ব্যক্তির মত শোকাদি মানসিক  প্রবৃত্কির উর্ধে উঠিতে 
পারিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারভে ঈশ্বর গুপ্তের সাহ্চর্য্যে আসিয়া তিনি 
তত্ববোধিনী ভা ও দেবেন্ত্রনাথের সহিত পরিচিত হন। ইতিপৃর্বে তিনি 
রামমোহনের যুক্তিপস্থী * একেশখরকাদের স্বারা প্রতাবান্বিত হঙ্য়াছিলেন ; 
“তস্কৃবোধিনী পত্রিকা" রামমোহন বিষয়ে তাহার যে দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির 
হইয়াছিল, তাহাতেই মনে হয়, তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের স্কারা অনুপ্রাপিত 
হইয়া রামমোহনের একেস্বরবাদের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং দেয়নক্রনাশের 
তত্বকোধিনী সভাষ যোগ দিয়া “তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন 1 তিনি প্রায় চার বখমরকাল অতন্ভবোধিনী সন্ভার 
সহিত সংঙ্গিতউি থাকিয়া এবং দীর্খথকাল ধরিয়া দেবেন্্রলাখের ধর্শমতের 
পুর্ণ পরিচয় পাইয়া ১৮৪৩ সালে আহ্ষ্ঠানিকভাবে ব্রা্গধর্শা গ্রহণ করেন। 
কিন্ত তিল ব্রাহ্মধর্ গ্রহণ করিয়াও ব্রাঙ্ছ সমাজের সৌলিক কতকগুলি আফনো 
বিচ্ুপে বিরোহী হইয়ছিলেন 5 হেবেজাথের সহিত এ বিবার ভাড়া 





অঙযকুসার দ্য & বুদ্ধিবাদের জর়খোষণা হ্৭৫ 


সাত্খাট বখসর' ধরিয়। তর্ক চলে। পর্জিশেষে দেবেশনা অঙ্গযকুষায়ের 
যুক্তিবাদ গ্রহণ করেন, ত্রান্ম সমাজও অঞ্ষযকুমারের মতাুবেত্ী হয়। অঙ্গয়- 
ফুমার প্রধানতঃ জ্ঞানবার্দী ছিলেন, এবং জ্ঞানবাদ যেখন মাঙ্গষের বুদ্ধি ছাড়া 
অপর কোন বন্ত বা ব্যক্তির দাসত্ব করে না, তিনিও তেমনি ব্রাঞ্ছ সমাজের 
প্রধান ছুই সতভ--বেদ ও বেদাস্ত-আহগত্য-_-ইহারও বিরুদ্ধে সর্বা শ্রীথন 
বিজ্রোহকাদী উচ্চারণ করেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, দেবেন্রনাথ 
বেদাস্ত ধর্মের স্বপক্ষত! করিতে নির্দেশ দিলে তিনি তাহাতে 
অন্বীকত হন। তাহার পরে তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকা্র দেবেন্ত্রনাথ ও 
রাজনারায়ণের স্বনামে লিখিত প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন, কিন্ত সম্পাদকীয় শঁভে 
বেদ বা বেদান্তের অভ্্রাস্ততা সম্বন্ধে কোনদিন কোন অনুকুল মন্তব্য করেন 
নাই । দেবেন্দ্রনাথ বেদ বেদাস্তকে ঈশ্বরাদিষ্ট, অপৌরুষেয় ও অভ্রাস্ত বলিয়! 
ত্বীকার করিতেন। তত়্বোধিনী সভা ও ব্রাহ্ম সমাজে রীতিমত বেদ পঠিত 
হইত, বেদাস্তবাগীশ ছিলেন ইহার প্রধান উদ্যোগী এবং ইহার নিকট 
দেবেন্ত্রনাথ উপনিষদ পাঠ করিয়াছিলেন; হিন্দুর কোন কোন আচার- 
আচরণের প্রতি দেবেন্ত্রনাথের কিঞ্চিৎ হুর্বলতা ছিল । শ্ত্রীলোঁকে সহজে 
গিরাকার বঙ্গের ধারণা করিতে অক্ষম বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ফুলচন্দন 
নৈবেস্ত প্রভৃতির সাহায্যে নিরাকার ব্রন্গোপাসনা করিবার অনুমতি দিয়া 
সিলেন। অক্ষয়কুমার ইহার মরতর বিরোধিত করেন। এই' সময় তিনি 
বেদের অস্্রান্ততা অস্বীকার করেন এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী বিচারের দ্বারা তাহা 
প্রন্াণ করেন । 

অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক রচনা হইতে তাহার চিত্তের ধর্ঘসিংশয় সঙ্থকে 
ফিছু আলোচনা করা যাইতেছে । যখন দেবেন্ত্রনাথের সহিত তাহার ধর্ম 
লইয়া মততেদ হয়, তখন ত্বাহার বয়স মাত্র একুশ বৎসর» দেবেন্দ্রনাথের 
বহুসুচুব্যিশ। অক্ষয়কুমার বেদ ও বেদাস্তকে প্রাচীন মহুষ্বজাতির সভ্যতার 
পরিচায়ক বলিয়৷ মনে করিতেন ।২৬ তিনি “তস্ববোধিনী পত্রিকায় বেদের 
জানকাণ্ড সহ্দ্ধেও সংশয় উত্থাপন করেন এবং বেদ-ব্দ্বস্তকে “মহ্য্যবিক্চিত 
গন্ধ; বলির প্রচার করেন । ফলে দেবেজ্্রনাথের সহিত তাহার মতের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইল । রাজনারায়ণ বসুর মত উচ্চশিক্ষিত যুবক অক্ষয়কুমারকে সমর্চদ 
কার্মিবে”, ইহা ভিসি আশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু মাজনারায়গ দেবেজগাংখের 
অস্তাইবাডি হইয়া বেধাকে আমাশী গলির গ্রহ্য করিলে অহরকূদার কিছু 











২৭৬ উনবিংশ শতাববীর গুথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বিশ্িত হুইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে রামমোহনের জীবনীকার নগেন্সনাথ 
চট্টোপাধ্যায়কে রাজনারায়ণ বলিয়াছিলেন, “আমি কিন্তু স্বভাবতই বরাবর 
দেবেন্্রৰাবুর পক্ষে ছিলাম |” ইহা! শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ বলেন, “হইবারই 
কথা। আপনি তক্তিপরায়ণ, আর অক্ষয়বাদু একজন জ্ঞান-পরায়ণ 1৭* 
ব্রাঙ্মদমাজের ইতিবৃত্ত-নামক পুস্তকেও ইহার উল্লেখ দেখিতেছি।২৮ “অখিল 
সংসারই আমাদিগের ধর্মশান্্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য”২৯__ 
ইহাই অক্ষয়কুমারের বাণী ও আদর্শ। এ বিষয়ে তিনি ্রসিষ্ক' নর্জোটি- 
বিশারদ স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী জর্জ কুম্ব-এর মতাহবর্তী। (পরে এবিষক্কে 
বিস্তারিত আকারে আলোচনা করা হইয়াছে । ) 

_.. নকুড়চন্্র বিশ্বাস রচিত “অক্ষ চরিত” নামক গ্রন্থে একটা! কৌতুককর 
বিবরণী আছে £ 

“ত্াত্তর একদ। উক্ত সভার কাধ্যারস্ভ হইলে মহৃধি বলিলেন, ঈশ্বর সর্বশকিমান। অঙ্ষয়বাকু 
বলিলেন, সর্বশক্তিমান নন, বিচিত্র শত্তিমান। তিনি বলেন, কি ! ঈশ্বরের মহিষ! ও সর্বব€ তি মত্ত 
বিষয়ে আমর] এখনও সন্দিহান !”৩ * 

বাস্তবিক অক্ষয়কুমার বেদ-বেদাত্ত সম্বন্ধে যেমন সন্দিহান হইয়াছিলেন, 
তেমনি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা সন্বন্ধেও সংশয়ান্িত হইয়াছিলেন। ম্ৃতরাং 
বরন্মপ্রেমী দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার মতানৈক্য স্থ্টি হইবেই। লিয়োনার্দ, 
সাহেব 72£5£07) ০ £76 77471710 5821 নামক গ্রন্থে স্প&ইতই স্বীকার 
করিয়াছেন, 
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শুধু লিয়োনার্দ, সাহেবের এই উক্তিই নহে, তৎসমসামযিক-্এইঙডিয়কন 
মিরার” নামক সাময়িক পত্রেও অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় ঃ 
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অবশ্য ছিঙিয়ান নিরার'স্এর একথা ঠিক নহে যে, দেবেজনাথ উপনিষ্ষ্ 
ত্যাগ ' করিয়াছিলেন । তিনি শুধু এ গ্রন্থ রচনার পন্াতে ধীশী বর্তৃষ তা? 


এক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা ২৭ 


করিয়াছিলেন। অক্ষরকুমার বেদে ও বেদান্ত অপেক্ষা জগতের প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানকেই অধিকতর আদরণীয মনে করিতেন। “তস্ববোধিনী পত্তিকা”র 
১৭৭৩ শকের ফাস্তন সংখ্যায় তিনি স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছিলেন-_ 


"এক এক অসীমপ্রার সৌরজগৎ যেন বিশ্ববাপ মুলগ্রন্থের এক $ক পত্র ব্বরূপ ॥ নূর্ধয, চক, 
গ্র্, ধূমকেতু যাহার অক্ষরম্বরূপঃ এবং যাহার এই সমণ্ড অবিনশ্বর অক্ষর, অত্যুজ্্ল জ্যো ভির্দয়ী 
নদীর লিখিষ্উবৎ প্রকাশ হইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অন্রাস্ত ও শান্ত্র। যে-দেশের হে 
কোন ব্যক্তি এই অতি গ্রগাঢ়মূল প্রস্থ শুদ্ধরূপে প।ঠ ও যথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই 
্য়ং কৃতার্থ হইয়! অন্কলোকের ভ্রান্তি দূর করিতে নমর্থ হয়েন। প্রকৃত জ্ঞান-টপার্জানের আর 
অগ্ঠ উপায় নাই, যথা ধর্শুশিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই ।”৩৩ 

ইহাঁর ঠিক একবৎসর পূর্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতায় প্রকাশ্থে ঘোষণ! 
করেন, “পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই যে অখিল বিশ্বরূপ সর্বোভম গ্রস্থদ্বারা 
আপনার অনির্বচনীষ স্বরূপ ও আমাদিগের কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিয়া 
দিযাছেন, তাহাই ত্রাঙ্গধর্মের একমাত্র মূল ।*০* বলা বাহুল্য যে অক্ষয়কুমারের 
এই অভিনব ঈশ্বরবাদ দেবেন্ত্রনাথের শ্রীতিকর হয নাই। এমন কি, ইঙ্ধর 
বহুকাল পরে দেবেন্ত্রনাথের জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তীও অক্ষযকুমায়ের 
মতের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিযাছিলেন।৩* কিন্তু এই দীর্ঘকালস্থায়ী তর্কব্তির্কের 
পর দেবেন্দ্রনাথ অক্ষযকুমারের যুক্তিপন্থী মত স্বীকার করিষা লইয়া বলেন, 
প্ধর্মের মূলভূমি কোন পুস্তক হইতে পারেনা ৮৩৭ পরিশেষে তিনি “বেদান্ত 
যে অস্তরান্ত গ্রন্থ এই মত পরিত্যাগ করিষ৷ ব্রা্মঘমাজ হইতে বেদের আধিপত্য 
উঠাইয়। দিয় স্বতাবকে ধর্ম পুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করতঃ ব্রাহ্গধর্মকে স্বাভাবিক 
ধর্ম বলিয়া! প্রথম প্রচার করেন।”৩৬ এ বিষষে রাজনারায়ণ বনুর সাক্ষ্য 
চূড়াস্ত বলিয়। গৃহীত হইতে পারে, “দেবেন্্রনাথ ও অক্ষযকুমার ছইজনে তর্ক 
হইয়া! স্থির হইল যে, বেদকে আর ঈশ্বরের প্রত্যাদিই বলিয়! প্রতিপন্ন করা 
কর্তব্য নিয়, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বার্য দৃষ্ট হইতেছে। বেদ 
ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ব বেদাস্তই প্রকৃত বেদাস্ত ; এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা 
১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ (১৮১ খ্রীঃ) দিবসের সান্ংসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে 
প্রথম ঘোষিত হয়।*৬৭ দেবেন্দ্রনাথ যে অক্ষয়কুমারের প্রতভাবেই বেদ ও 
বেদাস্তকে ব্রাঙ্গধর্ম হইতে বহিষ্কত করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

অক্ষয়কুমার “জাত্বীয় ভা নামক যে সত! স্থাপন করিয়াছিলেদঃ তাহার 
উপরেও দেষেজনাখ প্রতিকূল হইয়াছিলেন। ১৯৯২ সাবষে অক্টোবর 


২৭৮ উনবিংশ শত়াক্ীর প্রধমার্ধ $ বাংল! সাহিত্য 


মালে অক্ষয়কুমার, ব্রাখালদাস হালদার ও অনঙগন্ধোহদ ঘিত্র নিলিন্ত হা 
দেবেজনাথের ভবনেই আত্মীয় সভা প্রেতিঠিত করেন।১৮ ' রামখোহসেন 
আত্বীয় সভার অনুকরশেই ইহার স্যরি । প্রথম এ্রথম এই লভাতে লামাজিক 
প্রশ্নের আলোচনা হইত? কিন্ত ক্রমশঃ সত্যগণ ব্রাহ্ম সমাজের মূলতস্ব 
সম্বন্বেও প্রখর সমালোচনা আরভ করিলেন। ব্রাক্ম সমাজে সংস্কত ভাবায় 
ঈশ্বর-উপাসনাদি হইত ) ইহাতেও এই নবীন সভ্যগণ আপত্তি উত্ণঠপন কুরিমা 
রাংল! ভাষায় উপালনার জন্ত আন্দোলন উপস্থিত করিলেন 1** ১৮৫৯ 
মালে াহার! খিঙ্দিরপুর ব্রাহ্ম লমাজ স্থাপন করিয়া সেখানে লংস্কৃত মন্ত্রের বদলে 
বাংলা ভাষায় উপাসনা শুরু করিলেন । অক্ষয়কুমার তাহাতে মহোৎসাছে যোগ 
দিয়াছিলেন। কিন্ত যেদিন অক্ষয়কুমার এবং আত্মীয়সভার সদস্যগণ ঈশ্বরকে 
ভোটের বিষয়ে পরিণত করিলেন, লেই ছিন দেবেস্্রনাথের ধৈর্ধ্যচ্যুতি হইল । 


*ওদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত একটা আত্মীর়সতা৷ বাহির কপ্গিলেন, তাহাতে হাতি তুলিয়। উরে 
্বরাপ বিষয় মীমাংসা! হইত । যথা, একজন বলিলেন, ঈশ্বর আনন্দন্বরাপ কিনা? যাহার 
বাচার আনন্দত্বরূপে বিশ্বাম জাছে, তাহার! ছাত উঠাইল। এ্ইরূপে অধিকাংশের মনে উন্বরের 
বাপের সভ্যালত্য নির্ধরিত হইল ।”৪* 

ক হাত তুলিয়া ঈশ্বরের ব্বরূপ নির্ধারণ হান্তকর এবং শিশুন্ুলত সন্দেহ নাই । 
কিন্ত এই. ঘটনার ত্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, একদিকে যেমন বিজ্ঞানচর্চা 
যুক্তিবাদের উপর অক্ষয়কুমার এবং তরুণ সম্প্রদায়ের অনন্ত নির্ভর আস্থা ফিরাইয় 
আনিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি আবার স্বাধীন ও সহজ আত্মবৃদ্ধিও জাগ্রত 
হইতেছিল। বুদ্ধির সর্বব্যাপী আক্রমণ হইতে কাহারও মুক্তি নাই, ঈশ্বর হইতে 
ব্াহ্মমমাজ পর্য্যন্ত সকলকেই এই বুদ্ধিবাদের দ্বারা তৌল করিয়া দেখিতে 
হইবে । এই ধরায় আন্দোলন হইতে আমরা অক্ষয়ফুমারের অতন্জ বুদ্ধিবাদের 
নিঃসংশক্ন প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ১৯শ শতা্ীর মধ্যতাগে 
বাষ্তালীর চিত্তজাগরণ এই বুদ্ধির শাণিত পথ অবলম্বন করিয়াছিল । ধ্ব, ঈর্খর, 
অধ্যাত্বচৈতন্ত-_সর্বাধিষ নিব্বিকল্প ও নির্বাস্তক চিৎসামত্রীকেও বুদ্ধির গার 
বিচাক্স কক্সিতে হইবে, বিশ্লেষণ করিতে হইবে- প্রয়োজন স্থলে দীর্ঘকাজ 
প্রলারিত তত্বদমৃহকেও বৃদ্ধির দ্বারা খণ্ডুম করিতে হইবে--ইছাই ছিল এরই 
যুগের বাণী। 

অক্ষয়কুমার কাহার গরুত্থাপীয় জঙ্জ কুদ্বের 4081:95৮5০ ০0৫ 
কাত এবং 01904 881০5৩75” লাষক এস্থত্বগের হারা সী 





আ্হকুমার দত ও কৃম্টিরানের জারদ্েরপা ২৫৮ 


ধশুমিত গঠিত করিয়াছিলেন । সেইজন্য তিনি ফানব-প্রশীত কোন খর্শপায 
অপ্রেক্ষ! বিশ্বকেই বিশ্বেশ্বরের স্বন্ধূণ নলিয়। গ্রহণ করিতেন | আআবন্ীয সভার 
ঈশ্বয়বিষয়ক ভোটপর্ব ন্বিবেচন1! করিলে মনে হয়- চ্হা ক্রযে ক্রমে তরুণ 
সম্প্ররায়কে নিরীঙ্বরবাদের দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল। জঅক্ষয়কুমারকে 
সংশয়বাদী ব| নিরীশ্বরুবাদী ্ূপে দেখিলে আমরা! বিস্মিত জ্ইতাম না। কিন্ত 
অক্ষয়কুমার খ্ট্ুখবর সঙ্গষধে কখনও সংশয প্রকাশ করেন নাই । হার ঈশ্মরবাছ 
মনের পরিচয় পাইতে হইলে নিয়লিখিত উদ্তিটুকু গ্রহণ করিতে হইবে ঃ 

হে মানব! একবার নেত্র উদ্মীলন করিয়া দেখ, এই বিশ্বরপ মহোচ্চ মঞ্চ ভাতার মহিমা 
কেষন ব্যক্ত করিতেছে। নুন্গিখধ, সথছন্দ গারুত ঠাকার চাষর ব্যজন করিতেছে । শিশির-সিক্ত 
সরস তরুশাখ! সকল উধাকালীন হুশ্তল সমীরণ সবার! এন হজ্জ বিচলিত হইয়া, শর্‌ শর্‌ 
শব করতঃ তাঞছাকে স্তুতি করিতেছে। -**" তাহার সথকোষল করুণা-কষল কেখ্ন এস্ফুটিত 
ছুইয়াছে। ঙাছার প্রীতির সৌরভ বিশ্বের চতুঃসীম! পর্য্যন্ত কীদুশ বিস্তৃত রহিয়াছে ।”৪ ১ 


এখানে লঙক্ষণীয যে, যখন তিনি দেবেন্ত্রনাথের সহিত বেদবেদান্ত লহ্য়া 
প্র্থর ঘর্কে মাতিযাছিলেন, তখনও ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান নাই ? ঈশ্বর 
ত্বাহার অচপল অসন্ধিপ্ধ নিষ্ঠা ছিল 1 অক্ষয়কুমারের তে, “সবই শ্যক্স” 
বিজ্ঞানও শাস্ত্র, গণিতও শাস্ত্র, পুরাতস্বও শাস্ত্__বিশ্ব সংসারই শাস্্। 
কোন বিশেষ শাস্ত্র মানিতেন না__য়ে শাস্তে মানুষেব্র গভীরতম অধ্যাত্্ উপল 
বাণী আবদ্ধ আহ ।”*২ দধ্যাত্ব »।স্্, যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত 'অতীজ্িয়” _ 
অক্ষয়কুমারের তাহার প্রতি শ্রদ্ধ1! ছিল না। কিন্ত বিশ্ববস্তর মূলে যে ভগবৎ 
সন্ত আছে, সমন্ বৈচিত্র্য, বৈসান্ৃশ্ঠ ও আপাত-বিরোধের খিনি নিদ্দান, 
সেই ঈশার বন্বন্ধে অক্ষয়কুমারের সংশষ ছিল না । জ্ঞানবাদ তাহাকে নিরীশ্বর- 
বাদ অথবা সংশয়বাদের অতলম্পর্শী গঞ্রে নিক্ষেপ করে নাই। বিস্তাসাগর 
ঘেমন পুরাপুরি কোৎপন্থী হইয়! পড়িয়াছিলেন € পরে আ্ালোচিতব্য ), হিন্দু” 
্রাত্ম- ফোন খর্ষের প্রতি ভভাহার অন্তরের নিষ্ঠা ছিল না” অক্ষয়কুমার 'লেই 
একই জ্যাবহাওয়ায় বন্ধিত হইযাছিলেন, বরং তিনি বিশুদ্ধ জানবাদ-জাত বিজ্ঞাৰ 
ও গশিতর্চা করিয়া! ভৌমনীতি-নিয়মের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া- 
ছিলেন; তিনি জর্জ কুদ্ব এবং কেরতের তত্বদর্শনও জানিতেৰ 3 কিন ঈশ্বরবাহ 
ত্যাগ করেষ নাই । 

অবশ ভিনি ঈশ্বর সমীপে প্রার্তবার যৌক্তিকত। দ্বীকার কজিতের অ ? 
তায়ার ঘতে, বহজগতের মূলে আছে তদ্ভাবাত্মক কারপসমূহ + [নেই কানন 







ন্‌ উদধিংণ পতানদীর আত্লান্ধ ও বাংলা গাঁছ্ত্য 


ফারগ হইতে বন্তসপ্তায় কার্ধ্যরণপের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে। ঈশবর-প্রার্থনায়প 
কোন নির্কান্তক কারণ কল্পনার প্রয়োজন নাই & এমন কি, তিনি ব্রাঙ্গসমাজ 
হইতে প্রার্থনা উঠাইয়! দিবারও প্রস্তাব কছ্মিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি 
একটা কৌতুককর স্থত্র বাহির করিয়াছিলেন। এুঁকবার কলিকাতার যুবসমাজ 
তাহাকে ঈশ্বর-প্রার্থমার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তিনি ততহুত্বরে 
কষক ও শস্তের উপমা দিয়া বীজগণিতের সরল সমীকরণের সাক্জায্যে ভগবৎ 
প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করেণ | সেই বিচিত্র সমীকরণটির উদাহরণ £ 
রুষকের পরিশ্রম - শন্ত 
কৃষকের পরিশ্রষ 1-ভগবৎ প্রা ধন! .. শন্ত 
** ভগবত প্রার্থনা - ও 
এই আধ্যাত্মিক সমীকরণের ফলে কলিকাতার তরুণ সমাজে আন্দোলন 
উপস্থিত হইলে তিনি সক্ষোতে বলিযাছিলেন, “বিশুদ্ধ বৃদ্ধি, বিজ্ঞানবিৎ লোকের 
পক্ষে যাহা অতি বোধস্থলত, তাহা দেশীয লোকদের নূতন বোধ হইল, এইটি 
ছুঃখের বিষষ !1”*৩ তিনি প্রার্থনা বিশ্বান করিতেন না বলিয়া ব্রাঙ্গ 
র অনেকেই তাহার ধর্শ্মত সংশযের দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাই 
্ণ বস্থ তাহার সম্বন্ধে বলিযাছিলেন £ 
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এই উক্তি সত্যই বিস্ময়কর । অক্ষকুমার যে সংশয়বাদী হইয়াছিলেন, 
ভাহার সমগ্র রচনা তাহার কোন প্রমাণ নাই। এমন কি “ভারতব্ীয 
উপাসক সম্প্রদাষ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সময় তিনি যখন বালী গ্রামে 
শধ্যাশাধী হইয়াছিলেন, তখনও তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই । উক্ত 
গ্রন্থের ভূমিকাষ তিনি পরমকারুণিক ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপঙ্গ” কয়িয়া- 
ছিলেন! সুতরাং শেষ বয়সে তিনি নাস্তিক বা সংশয়বাদী হইয়াছিলেন, 
তাহা কদাপি সত্য নঁতৈ।- অন্ততঃ তাহার শেষতম গ্রস্থ হইতে তাহার স্বপক্ষে 
কোন প্রমাণ পাওয়! যায় না। তাহার 'বান্ৃবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ 
বিচার? ছুই খণ্ড, ধর্ম্নীতি” এবং “ারুপাঠ' তিনখণ্ড- ইহাদের ফোখাও 
সংশয়বাদের চিন নাই । তবে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তিনি বেদ-বেদ্াস্তকে 
'জ্রাত্ত-অপৌরুষেয় মনে করিতেন না । প্রথম যৌবনে তিনি হিশ্মুয় তত্র 
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পুরাণে চিনি পাররতিধাি 
সমস্ত ভৌগোলিক বিবরণ আছে, তাহাকে অধথার্থ, মখ্যা ও কাল্লমিফ খাঁসিরী 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।** যৌবনে তিমি পুরাণ ও তত্ত্রকে ত্রান্ত যনে করিতেন; 
'পরবর্ভতীকালে তিনি যে বেদ-বেদাস্তকেও তাহাই মনে করিবেন, তাহাতে আর 
বিস্ময়ের কি আছে? রাজনারাষণ বহু অক্ষযকুমারের ধেদবেদাস্ত-বিরোধিতার 
জন্য কিছু গুুন্ধ ছিলেন। তিনি “হিন্দুধর্থ্বের সারমর্খ” এবং “বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” 
নামক গ্রন্থে শাস্ত্বাদী হিন্দুর জীবনাদর্শ গ্রহণ করিযাছিলেন। সর্বোপরি 
তিনি ছিলেন দেবেন্রনাথের মত তক্ত। তাই তিনি অক্ষযকুমারের প্রতি কিঞ্চিৎ 
অকরুণ হইযা তাহাকে “গ্রযাগনষ্টিক? বলিযাছিলেন। অক্ষষকুমারের গ্রস্থাদি পাঠ 
করিযা জঙ্ কুহ্বেব অনুরূপ তাহাকেও যুক্তিবাদী আন্তিক বলিযাই মনে হৃয। 

নকুড় চন্ত্র বিশ্বাস অক্ষযকুমারের শেষজীবনের ধর্মমত সম্বন্ধে আরও একটা 
বিচিত্র সংবাদ উপহার দিযাছেন £ 





“তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিঙ্গেন, কিন্ত প্রার্থনার আবশ্তঠকত৷ স্বীকার করিতেদ না। একদ] উত্তর- 


মি 


পশ্চিমাঞ্চলে পর্ধযটন করিয়া যখন গীড়িতাবস্থায় নৌক। করিয়া! বাটাতে প্রত্যাগষন করেন, 
তিমি আরোগ্য লাতের জন্ত গৃহে প্রতিটিত নারারণের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। 
'পোত্লিক ছিলেন না।" 

এখানে যে ঘটনা বিবৃত হইযাছে, তাহা সত্য হইলে অক্ষযকুমারের সম 
জীবন ও সাধনাই মিথ্যা হুই,। যাইবে । যিনি বেদবেদাস্ত বহিভূ্তি বুষ্ধি- 
কেন্জিক একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করিযাছেন, তিনি যে অসুস্থ হইয! বিগ্রহের সন্ুখে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে । উপরস্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের 
উক্তির মধ্যে যুক্তিগত দুর্বলতা আছে। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, নারাষণের 
বিগ্রহের সম্মুখে নত হইতেছেন, অথচ পৌত্তলিক ছিলেন না- যুক্তিশান্ত্রে ইহা 
হাস্ককব সিদ্ধান্ত । সম্ভবতঃ তাহার নারাষণ-প্রণাম জনশ্রুতি মাত্র । উপযুক্ত 
প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহা গ্রহণ যোগ্য নহে। 

তাহার মনোভাব কৌৎ-অন্থগামী হইলে তিনি তাহার নব ধর্দ্মত প্রচার 
করিতে -পারিতেন, এবং বেস্থাম-মিলের ইউটিলিটারিধানিজ স্‌ বা কৌতের 
পজিটিভিজ ম-এর গ্ভাষ কোন একট! তত্ববাদ প্রচারে ব্রতী হইতেন। তখন 
ব্রাঙ্গ সমযাজের একটা বৃহৎ অংশ তাহার পক্ষপার্তী ছিল; সম্ভবতঃ এবিধয়ে 
তিনি ধিভাসাগর ও 'ইয়ংবেজল' দিগেরও সহাযত। লাত করিতে পায়িতেন। 
নিনিও ইচ্ছ। করিলে কেশবচন্ের হত ব্রাক্ষদমাজের প্রতিতন্দীয়াপে আর 





২৮২ উনরিঃশ শন্চানীর প্রথভার্জা ও-বাংলা! শ্যান্ছিত্য 


একটি যুক্রিব/দী ক্যান্তিক বার্মন্্দায খাসিয়া তু্গিতে পান্ধিতেন। কিন্ত ভিনি 
ছিনেন ভঘনতাপস + +র্গ প্রচারণা তাছার উদ্দেশ্য ছিল 'নাঁ। তাই চিনি 
বুদ্ধিমার্থীয় আস্তিক্যবাদে সারাদীরন ধরিয়। বিশ্বাসী ছিলেন॥ ১৯শ শতা্বীর' 
মগ্যতাথে বাঙালী চিদ্বে যে যুক্ষিবাদের জয় চিত হইয়াছিল, অক্ষয়কুমার 
কক্ষ সমাজ হইতে 'বেদ-বেদান্তের অপ্রতিহত প্রেভাব তুলিয়! দিয়! ।সেই 
রু্ধিরাদী জগৎ 'চ্েতনাকেই দ্বরাস্ষিত করেন । 


| € ॥ 
অক্ষয়কুমারের গ্রন্থপরিচয় 

অক্ষয়কুমারের জীবনীকর যহেন্ত্রনাথ বিদ্ভানিধি মহাশয় উক্ত ক্ীবনীর 
একস্কানে লিখিয়াছেন যে, শৈশবে ভ্রাতাদের পাঠশালায় যাইতে দেখিয়া! শিপু 
অক্ষয়কুমার কাদিয়া বলিতেন, “আমি লিখবো, আমি লিখবে! ”*৬ পরবর্তী 
জীবনে অক্ষয়কুমার শুধুই লিখিয়! গিয়াছেন। দারুণ মস্ভিষ্ষ-পীড়ায় জীবব্ম,তবৎ 
মর্ম পড়িলেও ভাহার রচনার বিরাম ছিল না। অক্ষয়কুমারের আর এক 
জীবুীকার সংবাদ দিতেছেন যে, “মাত্র চৌদ্দ বংসর বয়সেই অক্ষষকুমার দত্ত 
আবিজম্টোহন নাষে একখানি পদ্ঘময় গ্রশ্থ রচনা করেন। ইহা! বর্তমানে 
বুটতলার গ্রস্থাবলী হইতে কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নহে । ইহা! কামিনীকুমারের 
সমহুল্য-_তক্জপ রুচির পরিচায়ক। প্রস্থকারের আত্মীয়বর্গের নিকট ইহার 
একখণ্ড ছিন, সম্প্রতি নষ্ট হইয়াছে ।”*" অক্ষয়কুমারের জীবনে নানা বিদ্ময় 
রহিয়াছে + নিতান্ত অপরিপক বাল্যে আদিরসের অসুস্থ উদ্গার বিশ্যয়জনক 1" 
কাপীকফ্ দাসের “কামিনীকুমার” নামক বিশুদ্ধ কামায়ন প্রকাশিত হয় 
১৮৩৬ তরী; অন্দে? অক্ষয়কুমারের “নঙ্গমোহন+ প্রকাশিত হয় আনুমানিক 
১৮৩৪ গ্রীঃ অবে ।* সুতরাং অক্ষয়কুমার যে উক্ত গ্রন্থের প্রভাতে পড়িয়া 
কার্যকঙয়নে যাতিয়াছিলেন, তাহ! মনে হয় না। এই বৎসরেই মদনমোহনের 
“রসতরজিণী এবং ইহার ছুই বখসর পরে “বাসবদত্াঃ প্রকাশিত হয়। ্রস- 
তরঙ্গিণী'র কটু আদিরস রালক-মনে যে বিরুত রুচি ভ্বাগাইস্কা ভুলিবে, তাতে 
আর সন্দেহ কি? এ সময়ে কলিকাঙ্জার সুলরুচিপূর্ণ কু ক্র আধিরসাক্সক 
কাহ্নীফাব্য প্রকাশিত কইতে থাকে, বিক্ঞান্ছত্দরের চাহিদাও ব্রা কিল »৯ 
“ইয়ং রেছলগঞ;., যেশের রুডি ফিরাইবার জন্ত ঘত্তই চে! করুন ম! রে” 


নদরহুলায় দন ও ভুদিযাযের জায়ফোনদপা ই 
সাধারণ শিক্ষিত গ্রে আদিরলা্ঘক গল্পফাহিনীর প্রীচুয় লঘাদয় ছিল * 
অনবাকুঘণার ঘাল্যযলে ওই আবহাওয়ায় পড়িয়া! কটু কাব্য ঝচনা 
কষিয়াছিলেন ; ঘদনযেশহন বেমষ প্রথষয যৌবষে কলতয়জিশী? রচনা নিয়া 
পরনর্তীকালে গ্তিশয় লক্ষিত হইয়াছিলেদ এং এই কাব্য রহিত করিনা 
জন্ত সবিশেষ চেষ্টী করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার তেমবি বাল্য-কৈশোরে 
& লামান্ত *»পুদ্িকা রচনা করিয়। নিশ্যা পরনস্কীকালে বড়! বোধ 
করিয়াছিলেন । অবশ্য প্রথ্থম যৌবনে ভিনি কবিতা লিখিতেন ! কিন্ত 
নৌছাগ্যঘশতঃ তিনি ঈশ্বন্ধ গুপ্তের সহিত পরিচিত হন এবং গরপ্তরবির 
নির্বন্ধাতিশষেয গন্য রচনা! আরভ্ভ করেন। তা” মা হইলে তিনি খাদি 
কাষ্য রচনায় নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহার নিকট হয়তে! "আমরা 
“রমতরকিণী% “বাসবদতা” ও “কামিনীকুমার+, 'জীবনতায়া; জাতীয় উগ্র 
আধিব্রসাত্বক কাব্য পাইতাম । অবশ্ট ইহা আমাদের অনুমান যাক ৮ 
অক্ষয়কুষারের মত বুদ্ধিজীবী ও বৈজ্ঞানিক-বোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি অক্ষয়ের 
সহিত অক্ষর মিলাইয়া কাব্যরচনার বিড়ন্বনা হইতে ত্বরায় যুক্তি পাইতেন্রা 
সে ষাহা! হউক, সম্প্রতি আমর! তাহার গগ্ব গ্রস্থগুলির পরিচয় লর্ব' 
আমাদের আলোচনার সীমা ১৮৫৭ ত্রীঃ অব পর্যস্ত সম্প্রসারিত। অভঙ্জযা 
এই সময়ের মধ্যে রচিত তাহার গ্রস্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ফেওয়া' 
যাইতেছে। | 
১। সোল €( ১৮৩১ )-তত্ববোধিনী সভার আহ্কুল্যে এই 
ভূশোল? তত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য রচিত হয়। ইহার ভূমিকায় ভিনি 
বলিয়াছেন, “ইদানীং দেশহিতৈষি বিদ্যোৎসাহী মহাশযদিগের দৃঢ় উদ্ভোগে স্থানে 
স্তনে যে প্রকার প্রককষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাঘার অন্থশীলন হইতেছে, তাহাতে 
ভরিগ্যানভে এদেশীয় ব্যদ্ধিগাণের বিদ্ঞাবুদ্ধির উন্নতি ছওনের বিলক্ষণ সন্ভাবন! 
আঁছে)কিন্ত এ ভাবায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ বৃষ্ট হয় না! রে, তদ্বার! বালকদিগকষে 
প্পরুদ্পে শিক্ষণ প্রদান করা যায়।” এইজন্ত তিনি নানা! ইংরাজী গ্রন্থ হইতে 
উপাদান পংগ্রহ করিয়! এই ভূগোল শ্রকাশ করেব। অবশ্য তাহার পূর্বোও, 
ভূগোল প্র সুত্রিত হইছ্াংছিন। ১৮৩৯ হী; অন্ধে হিন্দু কলেজ পাঠশালার 
ফর্পক্ষ প্রফাপিত “এশিয়া দেশের ভূহৃত্ত্ব' এবং তাহা়ও পূর্বে ১৮২৬ প্ী 
ছাদে “ভূপোল এবং জ্যোরছিব ইত্যাদি বিষয়ক কঙ্থোপকথন+ কলিকাছী! সুদ 
বুক মোসাইটি কর্তৃক শ্ফাশিন্ত ছয়  লীযাম দের “ভূগোল রখ (১৬৬ 


২৮৪ উনধিংশ শতাধীর প্রথমার্ধ ও বাং সাহিতা 


একদ। পাঠ্যপুস্তকরূপে সমাদৃত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার এই তুগোলে 
যে মানচিত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষের স্বলে “হিন্দুস্কান? 
শরবং ভারত মহাসাগরের স্থলে “হিন্দী মহাসাগর” লিখিয়াছিলেন। তিনি 
প্রথম যৌবনে এই ভূগোল শান্ত আলোচন৷ প্রসঙ্গে হিন্দুর পুরাণ ও তঙ্তরে 
বণিত' ভৌগোলিক থুত্তান্তের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া উ্ত গ্রন্থ সমূহে 
নির্বাষ অলীক কল্পনার বাহুল্য দেখিয়া হতাশ হন এবং ভন হইতেই 
হিন্দুর পুরাণাদি শাঙ্্রের প্রতি শ্রদ্ধ! হারাইয়৷ ফেলেন ।*» 

১৯শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই দেখা যাইবে যে, “দিগদর্শন” মাসিক 
পত্রিকা হইতেই ভূগোল আলোচন! শুরু হয়, তাহার পরে দীর্ঘকাল ধরিয়। 
নানা ধরণের ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর প্রারস্ভে বাঙালীর 
অস্তলেকে নূতন বিশ্বের যে ছায়াপাত হয়, তাহার প্রতি তাহার সম্ঘ-জাগ্রত 
কৌতুহল আক্ষ্ট হইযাছিল। তাই অক্ষয়কুমারও ভৌগোলিক ইতিবৃত্তের 
জন্ত উপাদান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন যেন তিনি ক্ষুদ্র ভৃগোলের মধো 
স্বৃহদ্দ বিশ্বকে নখাগ্রে ধরিতে চাহিয়াছেন। তাহার পরেও কালিদাস মৈত্রের 
“জিও-গ্রাফি বা ভূগোল-বিজ্ঞাপকঃ (১৮৫৭) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “প্রাকৃত 
ভূগোল” (১৮৭১) পাঠ্য পুস্তক হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল । এই প্রসঙ্গে 
বলিয়া! রাখা প্রযোজন যে, অক্ষয়কুমার তরুণ বয়সে জ্যামিতিও অহ্বাদের 
চেষ্টা করেন। স্কুলে ভাহাকে চারিখণ্ড ইউক্লিড পাঠ করিতে হইয়াছিল ; 
তাই তিনি জ্যামিতি রচনার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, অন্্বাদও করিয়াছিলেন, 
কিন্ত অর্থাভাবে মুদ্রিত করিতে পারেন নাই । ১৮৬২ খীঃ অন্দে আচার্য্য কফ- 
কমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্যের জ্যামিতি ( তিনখপ্ড ) প্রকাশিত 
হইলে বাঙালী ছাত্রের জ্যামিতি শিখিবার সহজ পন্থা! আবিষ্কৃত হইল । 

২। ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বগু- 
সরিক সভায় বভৃত্] ( ১৮৪৫ )-_ছঃখের বিষয়, এই পুস্তকের কোঁন 
কপি ভারতবর্ষে পাওষা যায় নাই, ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক খণ্ড আছে । হেয়ার 
সাহেব সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের মত গ্রহণযোগ্য, “এইরূপে এদেশের জ্ঞানবৃদ্ধির 
কারণ সন্ধান জন্ত যে প্রশ্ন করা যায়ঃসেই প্রশ্নের উত্তরেই ভারতরাজ্যের বিস্তারূপ 
বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজরূপে দৃষ্টি কর! ধায় । তিনি আমারদিগকে হীয়ক 
দেন নাই, ভ্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্ত তাহার অপেক্ষা 
পক্ষগ্$ণ কোটিওণ মূল্যবান বিভ্ভারত্ব প্রদান করিয়াছেন ।”৫ ৪ 


অক্ষয়কুমার দত ও বুদ্ধিবাদের জয়পোরণ! ৬৬ 


৩। বাহ্যবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার 
( ১ম-_-১৮৫১, ২য়--১৮৫৩ )--অক্ষয়কুমার “বাহ্বস্ত'র ছুইখণ্ড রচনা 
করিয়া! সর্বপ্রথম গ্রস্থকার ও চিন্তাশীল লেখক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন । ইতি- 
পূর্বে ডাহার তূগোলথানি বিশেষ কোন খ্যাতি দিতে পারে নাই;স্কুলপাঠ্য পুস্তক 
তাহা পারেও না । বিশেষতঃ স্কুল বুক দোসাইটার কথোপকথনচ্ছলে রচিত 
ভূগোলবৃত্ান্ত' অক্ষয়কুমারের ভূগোল অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল ।' 
সুতরাং “বাহ্বস্ত” ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হইবার পর তাহার চিস্তাশীলতার খ্যাতি 
প্রসার লাভ করিল। স্কট ল্যাণ্ডের নরকরোটা-বিশারদ জর্জ কুম্ব-এর “13৩ 
00135001002 ০ 7191১? গ্রন্থ অবলম্বনে অক্ষয়কুমারের “বাহ্‌ বস্তু রচিত 
হয়। ইহার কোথাও কোথাও প্রায় অবিকল অনুবাদ । কিন্ত ইহাতেই তিনি 
সর্বপ্রথম বাস্ৃবস্তর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং জগৎ-সভার 
অন্তরালে ভগবৎ-সত্তা' অপেক্ষা একটা কার্্যকরণ শৃঙ্খলাযুক্ত বস্তসত্তা বিরাজ 
করিতেছে, এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছাইলেন । এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বন্ধ 
বলিয়াছিলেন, “অক্ষয়বাবুর প্রণীত বাস্ববস্ত ও ধর্মনীতি তাহার সর্বোত্তম গ্রন্থ 
নহে, উহা! অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অন্বাদ মাত্র ।”*১ ইহা অবশ্য সত্যকথা 1 
আমরা এই পুস্তক ছুইখানির সাহিত্যগুণ বিচার করিতেছি না। ইহাদের 
সাহায্যে বাঙালীর চিত্তে যেমন*জগতের কার্যযকারণ তত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জার্গাল; 
তেমনি অপরদিকে অনেক বাঙাল্ীৰ দৈনন্দিন জীবনেও এই গ্রস্থদ্বয় বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। ইহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া স্বয়ং অক্ষয়কুমার বহুকাল 
আমিষ আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন ফলে তাহাকে গুরুতর শিরঃগীড়া 
রোগে ক্ট পাইতে হয় ; শেষে তাহাকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গুগ.লী-শামুকের, 
ব্যঞ্রন আহার করিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে আমিষতোজী গুপ্তকবি: 
পরিহাস করিয়া লিখিয়াছিলেন £ 
আমিষ অবিধি ব'লে যে করেছে গোল । 
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল ৮ 
নোদে শাস্তিপুর কিরে, ফিরিয়! হছগলী।, 
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগ লী ॥ 
দিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে । 
দুক্লিতেছে মাথায় মাখায়ুত লিখে ॥ 


নর উনবিংশ শালীর গরখনার্ক, ও বাংলা লাছিতা 


ওহে গাই বদি চাও নি উপকার । 
অক্ষয়ের তে তরে চলো নাক” আরা ।. 
শেষে তু্ি চেল হও বন্দ করি কষা। 
আগে গি€য় ছেখে এসো গুরুজির দশা £. 


অবশ্ট ইহা গুপুকবির পরিহাস মাত্র । তিমি অক্ষয়কুমারকে বিশেষ গ্লেহ 
করিতেন; 'সংবাদ প্রতাকরে? অক্ষযকুমারের বহরবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
অক্ষযকুমারের মস্তিফের পীড়া হইলে ঈশ্বর গুপ্ত সক্ষোতে বিলিয়াছিলেন, 
“মি খাহাকে অগ্রে শিষ্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া! এক্ষণে গুরু বলিয়া 
ৰরশ' করি... **” ইত্যাদি ।** আরও অনেকে তাহার গ্রন্থে বণিত জীবনধারা 
ও আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন । রাষ্্রগুর তুরেশ্রনাখের পিতা 
ডাক্তার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ পাঠে নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস 
আরম করেন; বহলোক নিরামিষ আহার অবলম্বন করে ; অনেকে মগ্তপান 
ত্যাগ করে ।*৩ এই সময় নিরামিধ আহার প্রচারকল্পে 436৪5015101 
$০৪০680 [0160 নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়।** অক্ষয়কুমারের 
“বাহবস্ত'র দ্বিতীয়খণ্ডে মগ্পানের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি দণিত হইয়াছিল ? এরই 
সত সমর্থন করিবার জন্য কয়েকখানি বাংলা পুস্তক-পু্তিকাও প্রকাশিত হয় | 

সগ্তপান নিবারণের জন্য কয়েকটি সভাসমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়'। যেমন-- 
প্যারীটরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত :06178817617)61281506 3০০1১ কেশবচঙ্ত্ের 
পৃ'6010612705 £550089009 10081 40301786006 প্রভৃতি ।৫€ 

অক্ষয়কুমার উ্ত গ্রন্থের ছুইখণ্ডের পরিশিষ্টে কিছু কিছু পরিতাধার তালিকা 
দিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের উপযুক্ত পরিতাধা 
শ্ষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজিকার দিনে ইহা অল্প বিস্ময়ের ঘিষয় 
নহে। নিয়ে এইরূপ অল্প কয়েকটি পরিভাষার উল্লেখ করা যাইতেছে £-_ 


ইংরাজী লা 
5611-7)8 69610 ১ আত্মাদর 
5০০10961070 ০০ গোমস্রধ্যাধান 
[,০%6 ০011366 »* জিজীবিষা 
$019681580983 ১১ ভুগোপিঘা 


' (১) মদির, (২) বিষবৈরী, (৩ মদ--ন। গরল। 


আদরকুমার দন্ত ও বুদ্ধিবাদের জয় খোপা ৭ 


90০28৮:5৩6/ক৬5589  ... দির্দিবিংসা' 
6৩75 ১850585 »০* প্ররিবিধিধসা 
846579175া »* মৈন্মর তত্ব 
[510 610 ** কাজবিপ্লব 
[00157891885 *৩ ক্যক্তিগ্রাহিক্তা 
12058197085 »১ শরীর বিধান 
কু, .১ শারীর স্বান 
10981101202 **০ সমসংস্থান 
965৮০00 ১৪ _ স্তর 
০0158%035 ১১ অধিবেদন 
1187288] 71780090701) -.. মনোবিজ্ঞান 
009001779 »* শিক্পষন্ 
10106 »০* জড় 


তাহার এই পরিভাষা হযতো৷ যথোপযুক্ত হয নাই ॥ চ৪৮০1/০)5ক 
সবসময় রাজবিপ্লব বলা যায না; [,০৬০০£ 116 ঠিক জিজীৰিষা! নহে । 
তথাপি তাহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয। তাহার পূর্বে ফেলিকস্‌ কেরী 
“ব্বিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়” (১৮১৯) নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে”্সমন্ত 
পরিতাব! স্ষ্টি করিযাছিলেন, তাহা অধিকতর জডতাখ্রস্ত। 

৪ | চারুপাঠ (১ম--১৮৫৩১ ২য় ১৮৫৪১ ৩য়” ১৮৫৯) 
-&ই গ্রস্থত্রয় বালপাঠ্য* বিদ্ালযের বালক-বালিকার জঙ্কই রচিত ; 
ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের “শিশ্তশিক্ষা” প্রথম ও 
স্বিতীয় ভাগ (১৮৪৯) এবং তৃতীয ভাগ (১৮০) প্রকাশিত হয়। বিভাসাগরের 
“জীবনচরিত? (১৮৪৯) এবং “বোধোদয়” (১৮৫১) অক্ষয়কুমারের “চাকুপাঠেন্র 
প্রথম ছুই খণ্ডের পূর্বে রচিত হয়। কিন্ত “কথানালা” (১৪৫৩ ) ও ভাখ্যান 
মঞ্জরী” (১৮৬৩) উহার পরে রচিত হয। কাজেই অঙ্গলাকুমার মদদ- 
মোহনের হবার! কিঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত হইতে পারেন। ন্টাহার ভাষাও কিছু 
ওরগন্ধীর, বিবয়বনডগ দুর়হ। ভাষার কাঠি সত্বেও ণারপাঠে অনেক 
কৌডুহঙগোষ্ধীপক নিষদী সমিষিষ্ট হইয়াছিল যথা "চারুপা্ প্রথম ভাগ: 
আরেগিরি, লিস্ভুঘোটক, বীফর, জলপ্রপচত, পৃথিবীর আকা, পুরু, 
“পৃথিবীর পরিগাণ। উষ। গ্রজবণ, দীপনপি্ধা, পৃথিরধাক গণ্ডি, বরা. 


২৮৮ উদবিংশ শতাব্দীর গ্রাথগার্ধ.ও বাল) সাহিত্য 

এখানে লক্ষণীষ যে, বিচিত্র বিশ্ববস্তর প্রতি কৌতূহল উদ্রিক্ত করিবার জন্ত 
লেখক এমন বিষষ নির্বাচিত করিয়াছিলেন যাহা! সহজেই তরুণ শিক্ষার্থীর 
চিন্ত আকর্ষণ করিতে পারে। দ্বিতীয় ভাগেও এরূপ নব নব বিষয়ের 
পরিচষ রহিষাছে। কযেকটির উল্লেখ করা যাইতেছে £ বল্ীক, হিমশিলা» 
মুদ্রাযন্ত্, ব্যোমযান, বর্ষণবৃক্ষ, দিগ দর্শন, প্রবাল, চন্দ্র, জান ফ্রেডারিক ওবলিন, 
আলেষা; ক্রবল পুষ্প, সৌরজগৎ গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু, তাপমান, 
প্রবমানদ্বীপ (ভাসাদ্ীপ ), পাদপপল্লী, মহাকুর্ম, অতিকাষ হস্তী, দিগদর্শন 
বক্ষ, তুষার গ্রাম, উড্ডীষমান মৎস্ত, পতঙ্গভুক বৃক্ষ, ভূগর্ভস্ব হৃদ ও 
অন্ধমৎস্। 

“চারুপাঠ” তৃতীয ভাগ প্রকাশিত হয ১৮৫৯ ঘীঃ অবে, সুতরাং আমাদের: 
আলোচনার বাহিরে । প্রথম ছুই ভাগের ্থচী বিচার করিলেই' দেখা যাইবে 
যে অক্ষষকুমার বালক-বালিকার চিত্তে বিজ্ঞান, জ্যোতিবিষ্ভা ও ভূগোল বিষয়ক 
চিত্তাকর্ধী বিশ্বব্যাপার বর্ণনা করেন। অবশ্য ইহাতে সম্তোষ, কুসংসর্গ, 
স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, পরিশ্রম প্রভৃতি চিন্তাগ্রাহ রচনাও আছে। কিন্ত 
লেখক অলীক গল্পকাহিনী একেবাবে বর্জন করিযাছিলেন। দ্বিতীয ভাগের 
বিজ্ঞাপনে তিনি স্পষ্টতই হিতোপদেশ বা ঈসপের বালপাঠ্য আখ্যানের 
প্রতিঞুলত! করিষা লিখিযাছিলেন, “এতদ্বেশীষ সংস্কত-ব্যবসাধী পণ্ডিত 
মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যযন করাইতেই 
ভালৰাসেন, বিশ্বের নিষম ও বাস্তৰ পদার্থের গুণাগুণ শিক্ষা করাইতে 
তাদৃশ অন্ুরক্ত নহেন। এই নিমিত্ত যে সমস্ত মনঃ-কল্পিত গল্পপাঠে 
কিছুমাত্র উপকার নাই, এবং অপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, তাহাও 
তাহাদের অভিমতক্রমে অনেকানেক বিদ্ভালযে ব্যবহৃত হইয়! থাকে ।” ঈশ্বর 
গুপ্তের মৃত্যুর ছুইবৎসর পরে ১৮৬১ খ্রীঃ অব মুদ্রিত তাহার “হিতপ্রভাকর' 
নামক বালপাঠ্য গ্রন্থে হিতোপদেশের অঙ্লীল গল্পগুলিও গৃহীত হইয়াছিল 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই বিষয়ে অবহিত হইয়! “শিশুশিক্ষা” তৃতীয় ভাগের 
ভূঙ্গিকায় যাহা! বলিয়াহিলেন, তাহা! আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 

৫1. ধর্দনীতি ( ১৮৫৬ )-__ইহার ভূমিকায় অক্ষয়কুমার বলিয়াছেন, 
ইহ] কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে? নাম! ইংরেজী গ্রদ্থ 'অবলঙ্ষন করিয়া 
লিখিত হইয়াছে । প্রধানতঃ জর্জ কৃষ্ব, প্রণীত 41051 22711950785? প্রদ্থের 
উপর ভিত বিয়া ইহা! রঙ্গিত। কুষ, ধর্ধর্নীতি গ্রাসঙে বঙজিগাছিলেম মো? 


আঙয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোখণ! - ২৮৯ 

প্রারতিক বিধান পালম করাই তগবদ্‌ তক্তির পরিচায়ক এবং জাগতিক নীতি 
পরিত্যাগ করিলে, ঈশ্বরের নীতির প্রতি অশ্রদ্ধ! হ্থচিত হয় । 
। জর্জ .কুদ্বের স্যায় অক্ষয়কুমারও ধর্ননীতি অর্থে প্রাক্কৃতিক বিধান বুঝিয়াছেন ৮ 
তাহার মতে মাহৃষের দৈনন্দিন জীবনের স্থখ ও শাস্তির জন্ প্রাকৃতিক নির্দেশ 
মানিয়া চলা উচিত? না চলিলে মানুষ তাহার স্বধর্মএহইতে আঙ্ট হয় এবং 
ঈশ্বরের অ হয়। প্রধানতঃ এই তত্বই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে & 
জঙ্জ কুষ্ের সমস্ত গ্রন্থেই এই সুর ধ্বনিত হইয়াছে । সমগ্র জগৎ একটা অস্রাস্ত 
বিশ্ববিধানের অধীন ? জড় ও অজড়, সকলেই জগৎ-পাতার অন্গুলি-নির্দেশে 
চলিতেছে, এমনই একটা জগৎ-কেন্সিক ভগবদ্‌ চিন্তা জর্জ কুষ্ধের মধ্যেও ছিল, 
আবার ত্বাহার শিষ্য অক্ষয়কুমারের 'বাহ্ৃবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ 
বিচার? ্রন্থের ছুই খণ্ডে এবং ধশুরনীতি'তেও আছে। 


৬। পদার্থ বিদ্যা ( ১৮৫৬ )-_বলা বাহুল্য যে, ইহাও ইংরাজী 
ভাষায় লিখিত পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল 
১৮৩৪ খ্ঃ অব্ধে সর্বপ্রথম ইয়েটস্‌ কতৃক “পদার্থ বিদ্ভাসার নামক বালপাঠ্য 
পুস্তক রচিত হয়। ইহার বাইশ বৎসর পরে অঙ্ষয়কুমারের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ৮ 
অবশ্য ভাহারও উদ্দেশ ছিল, বালপাঠ্য পুস্তক রচনা । এই গ্রন্থটি ইংরাক্জীর 
অনুবাদ বা সঙ্কলন ; স্তরাং ম্পীলিকতা৷ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপনের উপায় 
নাই। কিন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়৷ নম্খ্যাল স্কুল সমূহে ইহা! পাঠ্যপুস্তকরূপে 
নির্বাচিত হওয়ায় বিজ্ঞানের গুঢ় বস্তজ্ঞান সম্বন্ধে অনবহিত থাকিয়াও অনেকেই 
এই গ্রন্থ হইতে বিজ্ঞানত্ৃত্ব বিষয়ে স্থল ধরণের জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অক্ষয়” 
কুমার ইহাতে যে সমস্ত পরিভাষ! ব্যবহার করিয়াছেন, তাহ নিতাস্ত শ্রুতিকটু 
হয় নাই। যথা-_টকশিক আকর্ষণ, অস্তর্বাহ ও বহির্ববাহ, বিকিরণ” আপেক্ষিক 
তেজ, তাত্তবতা, তাশ্থরতা-পাদন, বাস্তরতা, বিস্তা্যত|, অনপেক্ষ গতি, 
' আপেক্ষিক গতি, পরাবন্তিত গতি প্রভৃতি । 

তাহার ছুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা “বাম্পীয় রথারোহীদিগ্লের প্রতি উপদেশ 
(১৮৫৫) এবং ধর্োন্নতি সংলাধন বিষয়ক প্রস্তাব” (১৮৫৫ ) এদেশে পাওয়া 
যায় নাই। প্রথমটির একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজয়মে আছে ।** তাহার গান 
গ্রন্থ গভারতবর্যায় উপাষক সম্প্রদায়ে'র ১ম খণ্ড ১৮৭০ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ৯৮৮৩ 
উঃ. অক: প্রাফাশিক্ষ-হয় । এঞ্রাটীন হিশুন্দিগ্গের সহুত্রযাআ! ও বাণিজ বিভা” 


১8 


২২৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ' ও বাংলা সাহিত্য 


প্রকাশিত হয় ১৯০১ তীঃ অন্দে। তাহার রচিত একটি ৩৬ পৃষ্ঠার প্রবন্ধকে 
তাহার পুত্র রজনীনাথ দত্ত বিস্তারিত আকারে রচন! করিয়া ২০৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ 
করেন। এগুলি আমাদের নির্ধারিত সময়ের বাহিরে পড়ে বলিয়া আলোচন! 
কর! হইল না। 

রাজনারায়ণ বসু সহিত তাহার জীবন-দর্শনগত আমূল পার্থক্য থাকিলেও, 
উভষের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না। রাজনারায়ণ যখন মেদিনীপুরে 
শিক্ষকতা করিতেন, তখন উভযের মধ্যে পত্র ব্যবহার হইত। তাহার কিয়দংশ 
১৩১১ বঙ্গাব্দের “প্রবাসী” পত্রে ( ফাল্গুন ) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে 
অক্ষষকুমার অন্তরের কথ! বলিতে পারিয়াছেন, মাঝে মাঝে হান্ত পরিহাসও 
করিযাছেন। তাহার তাত্বিক চিস্তার অন্তরালে যে আরও একটি সন্ধদয়, 
বন্ধুবংল ও কৌতুকপ্রিষ সতত! স্থগোপনে প্রবাহিত ছিল, এই পত্রগুলি পাঠ 
করিলেই তাহা বুঝা! যাষ। 


॥৬॥ 


অক্ষয়কুমার ও পাশ্চাত্য প্রভাৰ 


অক্ষষকুমার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও গপিতাদি গ্রন্থ অন্বাদ করিয়৷ অথব! 
'তদবলঘ্নে পুস্তক-পুক্তিকা' রচনা করিষা! এদেশে যেমন শিক্ষা ও সাহিত্যে 
পাশ্চাত্য প্রভাবের বিস্তার সাধনে সাহায্য করিষাছিলেন, তেমনি তিনি নিজেও 
পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষভাবে অন্প্রাণিত হইয়াছিলেন। নিয়ে 
ভাহার গ্রস্থসমূহে পাশ্চাত্য প্রভাব নির্ণঘ করা যাইতেছে। 

১৮৪১ সনে “ভূগোল রচনার প্রান্কালে তিনি ক্রিফট্‌, হামিপ্টন্‌, ইস্ট ইত্ডিয়! 
গেজেট এবং মিচেল্-এর গ্রশ্থাদি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, পএই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ 
দেশের উপকার সম্ভবে 'এই মানস করিয়! চর হুধালোভে উদ্বাহু বামনের চ্চায় 
দীর্ঘ ভাষায় আসক্ত শুইয়! বহক্লেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিয়া 
বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তত 
করিয়াছি।” 

'বাহবন্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের প্রায় সমস্ত 
প্রবন্ধই তত্ববোবিনী পত্রিকা'য প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ স্টল্যাঃগুর 


খানদবাকৃমায, দত্ত ও বুদ্ধিধাদের জয়ঘোষগা ২৯১ 
প্রসিদ্ধ নরফরোটী-বিশারদ জর্জ কুম্ব, প্রণীত 25355 ০ 876 00581%10 
০ 710 22 £৩ 6125807 £0:72261751 0876০, (1929)--খছের 
উপর ভিত্তি করিয়া অক্ষয়কুমার উক্ত ছু ইখপ্ড গ্রন্থ রচন! করেন । প্রথম ভাগের . 
সূুমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন, “শ্রীযুক্ত জর্জ কু সাহেব প্রণীত কাব্দটিটিউশন 
'আব ম্যান নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে সুন্দররূপে নিন্থিত হইয়াছে । তিনি নিঃসংশয়ে 
নির্ধপণ করিয়ুছেন: যে, পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলে সুখের উৎপত্তি 
হয় এবং লঙ্ঘন করিলেই ছুঃখ ঘটিয়া থাকে ।**. এ গ্রস্থের অভিপ্রায় সমুদায় 
স্বদেশীয় লোকের গোচর কর! উচিত ও অত্যাবস্টক বোধ হওয়াতে বাজালা 
ভাষায় তাহার সার সঙ্কলনপূর্ববক বাহবস্তর সহিত মানব প্রর্কৃতির সম্বন্ধ বিচার 
মামক এক প্রস্তাব তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়! আসিতেছে ।*** ইহা! 
ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অন্থরূপ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় 
লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, কিন্তু এ দেশীয় লোকের পক্ষে 
সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় 
লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। 
এ দেশের পরম্পরাগত কুপ্রথ৷ সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত 
করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন কর! গিয়াছে ।” ূ 

অক্ষয়কুমার উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় ব্রাহ্মলমাজের কথাই বেশি 
করিয়া বলিয়াছিলেন, প্ব্রাঙ্গগণ, যে ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই 
পুস্তক পুনঃ পুনঃ পর্যযালোচনা করা কর্তব্য।” এই গ্রন্থ রচনায় তিনি কুম্ব, 
প্রণীত গ্রন্থ ছাড়াও নিয়লিখিত ইংরাজী গ্রস্থসমূহের সাহায্য লইয়াছিলেন ঃ 
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176. 
কাজেই দেখা যাইতেছেঞ্যে; এই গ্রন্থ রচনায় তিনি মানব দেহ সম্বন্ধে অধিকতর 
কৌতুহলী হইয়াছিলেন। এ একই কারণে তিনি জীববিজ্ঞান ও জৈবরসায়ন 
আলোচনা করেম । মানবজীবন বিচার-বিয্লেষগ করিতে খিয়া তাহাকে হুরোপীয় 
লেখকেয় মামব-দেহতন্তব ও জীধবিজান বন্ধত্বীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিতে হইয়াছিল । 


হন উনধিংশ শতালীর প্রথবার্থ ৬ বাংল) সাহিত্য 

খ্চারুপাঠ১ “পদার্ধবিষ্ঞাঃ ও ধেশ্থনীতি” নাধক গ্রন্থেও ইংরাজী হইতে অনেক 
উপাদান সংগৃহীত হইযাঞ্ছিল। গ্রস্থগুলির বিজ্ঞপ্চি হইতে দৈখ! যাইতেছে যে” 
অক্ষযকুমার প্রধানতঃ ইংরাজী বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিষ্তা। থাঞ্চতত প্রভৃতির উপয় 
অধিকতর নির্ভর করিয়াছিলেন, এঘং &ঁ সমস্ত ইংরাজী গ্রন্থের অবিকল অ্বাদ 
করিয়া, কোথাও ধা কিছু কিছু ভাব গ্রহণ করিষা তিনি অধিকাংশ পুস্তক রচনা 
করেন । অক্ষষকুমারের জীবনীকার মহেন্ত্রনাথ বিচ্যানিষি আরও কযেকজন 
ধিদেশী গ্রস্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন £ 


£১061010120016--1188611606%21 27381050177, 
0০০0:8০ 0০০০০০০--0০0750:07 ০01 74127) 21 0721 12781950779, 
৩ ত607-17600%007 80 276 14197219 ০0 %861%1 £6702160£6. 


/1100677075105, 


অবশ্য তিনি আরও কোন্‌ কোন্‌ ইংরাজী গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া- 
ছিলেন, তাহা! বল! ছুরূহ ; আমাদের অনুমান, জীববিদ্ভা, রসাযন, পদার্থবিদ্যা 
গণিত ও জ্যোতিবিগ্যা! সংক্রান্ত ইংরাজী গ্রস্থাদি তিনি উত্তমরূপে পাঠ করিয়া" 
ছিলেন। “তারতবধাঁষ উপাসক সম্প্রদায? রচনাষ তিনি উইলসনের গ্রন্থ ব্যতীত 
আর কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থের সাহায্য লইযাছিলেন, উক্ত গ্রন্থের পাদটাকায় তাহার 
উল্লেখ আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা আলোচনার অবকাশ নাই, কারণ উদ্ত 
গ্রস্থ আমাদের নির্ধারিত সমযের পরে রচিত ও প্রকাশিত হ্য। 

অক্ষষকুমার ব্যক্তিগত জীবনে ও চিন্তায ধাহার দ্বার! সর্বাধিক প্রভাবান্বিত 
হইয়াছিলেন, তিনি ইংরাজ লেখক নহেন, জাতিতে স্বচ-ন্ববিখ্যাত জর্জ 
কুম্ব। তিনি যদিও যুরোপে ফ্রেনলজি বা! নরকরোটা বিদ্যার জন্মদাতা 
বলিষ! পরিচিত, তথাপি দর্শন, শিক্ষ1১ বিজ্ঞান প্রভৃতি লইয়া নানা বিষষে 
্রস্থরচনা করি! বিখ্যাত হইযাছিলেন। নিয়ে তাহার কয়েকখানি গ্রন্থের 
নামোল্লেখ করা যাইতেছে £ 

1 পু76 50915 712£2576 (18127 ইহাতে 7011617010985 স্থন্ধ 
সর্বপ্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

2. £5520/5 ঠোঃ 177670910£ (1819 )--পরবর্তী সংস্করণে ইহার নাম 
দেওয়া হয় 4& 55427, ০ 12776701089). 

3. 17760101051 ০৮721 ৫1828). 


4,275 ০০752624610 ০*781915 (1856) 
5. 29665 ৮ 82 08652 52165 ০ 1107) 21755 (1845)4 ৭ 


অক্ষয়কুমার দত্ত "ও হুধিবাদের জয়ঘোষণা ২্ঙও 


'  খ্অঙ্ষয়কুমার শুধু কন্স্টিটিউসন অব ম্যান এবং মরাল ফিলিজফির অনুরাদ 
করের নাই; কুম্বের তত্ববাদও তাহাকে বিশেষভাবে গ্রভাবাষিত করিয়া” 
ছিল।| কুম্ব যেমন বিশ্বজগতের মধ্য দিয়া! ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়া- 
ছিলে, অক্ষয়কুমারের ঈশ্বরবাদও প্রায় অন্থরূপ। নিয়ে উভয়ের মতসাদৃশ্ঠের 
কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে £ 


কুষ্বের উঠষ-_ 

“3০ £0650050 659 20078] 89061005069 80৫ 170851190% 6০ 2515 &109 90680108 ০ 
2090) 920 90308680658 6206 2000002 203700. 900. 07078199] 1086015 26 & 06৮: 
00169 £918810708 6০ 60989 18001815990 696 90700050610 ০0010107565 6০ 61918 
01968698 ৪1১০010 ০6 10110জ90 07 17800875688, 8100. 00700006 17) ০0000816107 6০ 61062) 
৪0০8] 00:০0006 1018917 ; 0086 10908089, 17) 6179 1756 80865008, 2080. 002৫ 
896 30 10811209107 60 609 80706029 0৫919861010, 8350 20 609 ৪9090100+ 27) ০000০. 
88100, 6০ 36,58৮ 


অক্ষয়কুমারের উত্তি-_ 

“জগদীদ্বর বিশ্বরাজ্য পালনার্থ যে সমন্ত হুচারুহখাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহ 
লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে পুনর্ধার তক্জরপ নিষিদ্ধ কাধ্য না করি এই অভিপ্রার়েই তিনি তাহাতে ছুঃখ নিয়োজন 
করিরাছিলেন। তিনি নিয়ম সংস্থাপনার সময়েই তাহার বলাবল এককালে নির্দিষ্ট করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, তাহার অন্থা কাহারও সাধ্য নহে।......জগতের নিয়ম জগদীন্বয়ের সাক্ষাৎ 
আলা । তাহা লঙ্ঘন করিলে অবগ্ই ছু আছে।৮৫৯ ূ 

অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গিয় কুদ্ের রচনার দ্বার! বিশেষ 
ভাবে প্রতাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা! এই উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যাইবে । 
“যে নীতিতত্ব পরমেশ্বরের নিয়মাুযায়ী/ তাহাই যথার্থ বিহিত ।” *+.স্" 
কক্ষয়কুমারের এই মতের পশ্চাতে কুথ্ের-_ 

“8৮ 6018 স০:16. 18 5 1015109 10861606102 গত 60৯6 86 15 90 ওঠ 820৫ 
৪286623566০ চড়ে ১০ 0780০557165 0190 800 6০ ০0210720 6০ 106 1809, ৯ 


এই উক্তির বিশেষ সাদৃশ্ট আছে। 


অক্ষয়কুমার বেদবেদাস্তের প্রতি শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়ীছিলেন বলিয়া এফ 
শ্রেণীর ব্রাঙ্দের নিকট যেমন নিরীশ্বরবাদী অথবা সংশয়বাদী বলিয়া! নিক্ষিত 
হইয়াছিলেন, তেমনি কুম্ব কেও স্বদেশে নিরীশ্বরবাদী যলিয়! নিদ্দাভাজন হইতে 
হইয়াছিল ।.-্ঠাহার বন্ধু উইলিয়াম হাম্লিটনেক্স সহিত তাহায় দীর্ঘকাল দয়া 
লিপিযুদ্ধ চলিয়াছিল। এমনকি, ত্বট মার এক ব্যক্তি ভাহার “বত্ল্টিটিউপন 


২৪৪ উনবিংশ শতাবীয় গ্রথমার্ধ ও বাংল! বাহিত্য 


অব ব্যান*্গগ্রন্থের তীর সমালোচনা করিয়া 4722778079 0 7171969104১” 
887) 50771063 নামক পুস্তিকা রচনা! করেন ।৯২ ইহা তো! গেল সাদৃশ্থের 
কথা। আর একদিকে কুম্ব, ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও ছিল । কুস্ব, 
বিজ্ঞান চষ্চা করিলেও মূলতঃ ছিলেন ঈশ্বরবাদী £ প্রার্থনা, তক্তি, উপাসনার 
মূল্য শ্বীকার করিতে । তাহার এই উক্তি ্মরণীয়_ 

যু 29908088669 80625185 ০৫ ড67069:96010, হণ ৪0৫ ভা ০০৫৪, ১৪০, 
80017598860. ৮০ 608 এ0151709 88208, 800 83091690 ৮5 1718 জা০এ ০: 119 চা০:)০ ৪৪ 
99108818068 26118800.১ ৬ ০ 

' অক্ষয়কুমার কখনও ইহা! স্বীকার করিতেন না। এমন কি, তিনি ব্রাহ্ম” 
সমাজ হইতে ঈশ্বর-প্রার্থনাও তুলিয়। দিতে চাহিয়াছিলেন। সেযাহা৷ হউক, 
অক্ষয়কুমার জর্জ কুষ্বের নিকট একটা! বিষয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা 
জগতের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং মাহ্ৃষের প্রতি শ্রদ্ধ!। এই মানুষের 
প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃই তিনি “তত্ববোধিনী পত্রিকা*য় দরিদ্র প্রজ! সাধারণের 
পক্ষ লইয়া অত্যাচারী তৃস্বামী ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অস্ত 
ধারণ করিয় লিখিয়াছিলেন__ 

“হায়! কোন কোন পেশীর প্রজাদের নিজ শরীরও স্থায়ত্ত নহে, তাহু।র1 গলদ বর্ম কলেবরে 
সমস্ত দিবস ভূম্বাষীর কর্ণ করিবে, উচিত বেতনের চতুর্থাংশও প্রাপ্ত কয় না।”৩ ৪ 

আবার নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন” 

«নীলকরদিগের কার্যের আগ্যোপাস্ত আলোচন! করিয়। দেখিলে স্পঞ্ প্রীত 
হয় যে, কেবল প্রজাপীড়ন করিয়! স্বকার্য্য উদ্ধার করাই তাহাদের সম্বয়। 
'******পকি প্রকারে ছনিবার প্রতিবন্ধন মোচন হইয়া, এদেশের পরিত্রাণ লাধম 
হইবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।”** একদিকে যেমন তিনি দরিদ্র কষকদের 
পক্ষ লইয়া জমিদার ও নীলকর সাহ্বদিগকে আক্রমণ করিয়ছিলেনঃ ঠিক 
তেমনি আবার অপরদিকে বিধবা-বিবাহের সপক্ষেও তাহার শাণিত বুফ্ি 
আবেগার্জ হইয়। উঠিয়াছিল। “কোন পতি-বিহীনা পীড়িতা স্ত্রী তিথিবিশেছে 
পথ্যাভাবে নিতাস্ত নিজ্জীর হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহার সামগ্রী অর্পণ 
করিল না !-্জপতৃফায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুফ হইয়! ছুই চচ্ষ স্থিরীকত 
করিয়। প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি কেহ জলবিশ্থু প্রদান করিল না। এই 
হদয়বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাস 
করি, বিধবা-বিবাহ প্রচঙ্গিত হওয়! উচিত কি না 1৬৯ 


অক্ষয়কুমার দত ও বুদ্ধিবাদের জয়ধোষণ। 8৯৫, 


যেমন মদনমোহন তর্কালঙ্কার যিগ্তাসাগরেব দ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়া 
সোতসাহে বিধবা বিবাহ সমর্থন করিতেন, ঠিক তেমনি অক্ষয়কুমারও বিদ্যা 
সাগরের মানবতা-বোধের ধার! অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইহার ছুই বৎসর 
পরে ১৮৫৬ সনে বিধবা-বিবাহ বৈধ বলিয়া শ্বীূত হয়। অক্ষয়কুমারের 
বিধবা-বিবাহ সমর্থন বোধ হয় দেবেন্দ্রনাথ অনুমোদন করিতেন ন!। বিভা” 
সাগরের সহিত এই বিষয় লইয়া! দেবেন্্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ।** 
কিন্ত অক্ষয়কুমার তত্ববোধিনীতে বিধবা-বিবাহ শুধু সমর্ধনই করিতেন না, 
যাহা তিনি প্রায় ব্যবহার করেন নাই, তাহার সেই আবেগ ও সহাহুভূতিও 
বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । তিনি যে প্রধানতঃ মানবধাদী 
ছিলেন, এবং যুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান পাঠে তাহার সেই মানববাদ মুদৃঢ় প্রত্যয়ে 
পরিণত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পজিটিভিজ মূ-এর প্রবক্তা! অশুস্ত, কৌৎ 
স্বীয় দার্শনিক মতের সংজ্ঞা দিতে গিয়! বলিযাছেন, 
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অক্ষয়কুমার তাহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির ছুই-একত্বলে মানবহিতবাদী 
কৌতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মদমাজের বক্তৃতায় তিনি 
বলিয়াছিলেন, “তান্কর ও আর্ধ্যতট্ট এবং নিউটন লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ” বিষয় 
উদৃভাবন করিয়াছেন তাহাও*ংমাদের শাস্ত্র : গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও 
 কোম্ত যে কোন প্রর্কত তত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র । ** 

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীযার্দে প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী কৌতের 
ভাবশিষ্য হুইয়াছিলেন। ১৯শ শতকের সেই মানববাদ অক্ষয়কুমারকেও মুগ্ধ 
করিয়াছিল। “ভারতবর্ধায় উপাসক অম্প্রদায়ে*র দ্বিতীয় ভাগে (পূ ৪০) তিনি 
বলিয়াছেন, “মানবকুলের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসন1।” 
ঞ্মুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি মানবশান্ত্র ( হিউম্যানিটিজ ) পাঠে তিনিও 
ফোতের অহুর্ধপ একটা প্রত্যয়শীল বস্তসচেতন মানববাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া” 
ছিলেন।. তাহার মন ও মনন এবং চৈতন্তের উপরু জ্ঞানবাদী ও মানব- 
বাদী মুর়োপের এই প্রভাবই অক্ষয়কুমারকে আধুনিক বিশ্বেয় সোপানপ্রান্তে 
আনিয়! ফেলিয়াছে। 


২৯৬ উনবিংশ শতান্দীর প্রথমার্থ ও বাংলা সাহিত্য 
| ৭ 


অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর 


পরিশেষে অক্ষষকুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ উত্ধাপন করিযা এই প্রস্তাব 
সমাপ্ত করিব? বিদ্বাসাগর ও অক্ষষকুমার_ হুইজনে একই সময়ে বর্তমান 
ছিলেন? বয়সের দিক দিষ। বিদ্াসাগর অক্ষষকুমার অপেক্ষ! ছুই মাসের কনিষ্ঠ। 
“তত্ববোধিনী পত্রিক!” ও ব্রাহ্মলমাজ মারফতে অক্ষষকুমার বিদ্যাসাগরের সহিত 
পরিচিত হন। বিদ্যাসাগরের মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশ “তত্ববোধিনী 
পত্রিকাস্য ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইত ; সেই জন্তও বটে, আবার আরও 
একটি কারণে অক্ষষকুমারকে" বিদ্ভাসাগরের সহিত বিশেষ ভাবে যোগাযোগ 
রক্ষা করিতে হইত। বিদ্যাসাগর ছিলেন “তত্ববোধিনী পত্রিকা*র প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন 
কমিটির অন্যতম সদন্ত ; কোন্‌ প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য, তাহা নির্ধারণের জন্য 
অক্ষকুমারকে অনেক প্রবন্ধ বিদ্যাসাগরের নিকট প্রেরণ করিতে হইত। স্বযং 
সম্পাদক মহাশষেরও রেহাই ছিল ন| ; অক্ষষকুমারের প্রবন্ধও মুত্রণের পূর্বে 
বিদ্তাসাগরের অনুমতির জন্ত প্রেরিত হইত ; বিদ্যামাগর সংশোধন করিষ দিলে 
তাহা তত্ববোধিনীতে মুদ্রিত হইত। কৈলাসচন্ত্র ঘোষ “বাঙ্গালা সাহিত্যে? 
€ ১২৯২) ইহা স্বীকার করিষ! বলিষাছেন, * ইহার অর্ধাৎ অসরহ্যারের) 
উন্নতির মূলেও ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর বর্তমান। বিদ্ভাসাগর মহাশযই অক্ষুয় 
কুমারের প্রথম প্রথম রচনা সংশোধন করিযা! দিতেন ।”** রাজনারাযণ বুুও. 
তাহাই বলিয়াছেন, “অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেশ্্নাথ ঠাকুর ও 
বিদ্ভামাগর মহাশয়ের মিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপরূত আছেন। তাহার! 
তাহার লেখ প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিযা! দিতেন ।” অবশ্য “পুরাতন 
প্রসঙ্গে আচার্ধ্য কষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন, “কিন্ত আমার মনে হয় না যে 
অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন | হজনেক্ 
স্টাইল, ভাব, লিখিবার বিবয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ।”*১ কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন 
হেতু নাই। কারণ হ়ং অক্ষষকুমার তাহার “বাহ্ববস্তর সহিত মানব প্রক্কতির 
সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থের ভূমিকায় তাহা ম্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন, “অবশেষে 
সকতজ্ঞচিত্তে শ্বীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর ও দেবেঞ্জনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের! বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে 
বিশিষ্টরূপ আহ্কুল্য করিয়াছেন” 





অক্ষয়কুমার ব্য ও খুদ্ধিবাদের ভাঘোদশ হি? 


প্রথম প্রথম অক্ষয়কুমায়ের রচনায় কিছিৎ 'জড়তা। ছিল? তিমি হুম্নাহ 

। আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং সংস্কত ধাতু হইতে অন্ভূত 

বৈজ্ঞানিক শব্দ তৈয়ারী করিয়া লইতেন। অজিতকুষার চক্রবর্তী এই প্রলঙে 

এমনই একট! কৌতুককর বিবরণী দিয়াছেন £ 

“অক্ষরবাবু যখন বাহ বন্ত ও তাহার সহ্তি মানবপ্রকৃতির সুন্ধ ধিগার লিধিবার সয়ে 

জিগীযা, জুগোপিবা, জিজীবিব। প্রড়তি বিভীষিকা পূর্ণ শবের হৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন গুন! যায 

'বে, ক্িকাতাক্ঈ শিক্ষিত লোকদের বাড়ীতে এ সব শবের সঙ্গে চিড টীতিবা প্রত্ৃতি শব যোগ 
করিয়। হাসাহাসি হইত ৮৭২ 


বিদ্তাসাগরের সংশোধনে অক্ষষকুমারের ভাষাগত জড়তা বহুল পরিষাণে 
হাস পাইয়াছিল ; “ভারতবর্ধায় উপাসৰ সম্প্রদায়ের ভাষা বিচার করিলে 
দেখা যাইবে, তাহার ভাষা শেষ জীবনে কত স্থগম ও সুপাঠ্য হইয়াছিল । 
' বিস্তাসাগর তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। অক্ষয়কুমারকে নর্য্যাল কুলের 
প্রধান শিক্ষকের পদ দিবার জগ্ক তিনি শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষকে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
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ইতিপূর্ব্ণে অক্ষয়কুমার কিছুদিন তত্্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা 
করিয়াছিলেন, এবং তাহার শিক্ষক হিসাবে সুখ্যাতি বিদ্তাসাগরের অজ্ঞাত 
ছিল না। সে যাহা হউক, বিগ্যাসাগরকেও অক্ষযকু্ার বি.শেষ মানত করিতেন। 
িবিভাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে অক্ষয়কুমার মনে প্রাণে .সমর্ঘন 
করিতেন, এবং দেবেজ্জনাথের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি “তত্ববোধিনী পন্রিকাস্ম 
বিধবা! ব্বাছের সপক্ষে প্রবন্ধ লিখিতেন। 

কিন্ত এক স্থলে তাহার সহিত বিস্তাসাগরের পার্থক্য ছিল। বিভ্ভাপাগর 
সর্ষ্োগরি ছিলেন আবেগ-ব্যাকুল নমাজ-সংস্কারক এবং প্রধানতঃ শান্তরার্গাকে 
যুক্ি হন্ধপ উদ্যাপন করিয়াছিলেন । অক্ষয়কুমার ছিলেন নিংস্প্হ জানভাপল, 





২৮৮ উনধিংশ শতাবীর ্রিখমার্ধ ও ধাঃংল। সাহিত্য 


পঞ্ডিতদেয়্ শাঙ্তমার্শকে নিন্বাই করিতেদ। একস্থানে তিনি তীব্র মন্তব্য 
করিয়া বলিয়াছেন, 

“সংস্কৃতি শাস্ত্রোক্ত প্রাণ ভিন্ন অন্ত কোন প্রমাণ গ্রাহথ নহে, এবং সংস্কৃত শান্ত্রকারেক়া যে 
বিষয় ঘতদূর নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর জান! যার না, এই মহানর্থকর নিতান্ত 
জান্তিমূলক এবং অতাস্ত হেয় ও শ্রদ্ধেয় ।”৭ ৪ 

এই স্থলেই অক্ষয়কুমার ও বিগ্ভাসাগরের প্রধান পার্থক্য । বিস্তাসাগর 
শাস্ত্রের মধ্যে যে .অংশে নিজ মতের সমর্থন পাইযাছেন, সেই অংশকেই 
যুক্তি স্বরূপ উপস্থাপিত করিষাছেন। কিন্ত অক্ষষকুমার বৈজ্ঞানিক মন লইয 
জগৎ ও জীবনকে বিচার করিষাছেন। "র্বগ্ভাসাগর কিযদংশে রামমোহন" 
পন্থী, তাই শাস্ত্কেই যুক্তির প্রধান উপাদান বলিষ গ্রহণ করিযাছেন। 
তিনি ঈশ্বরবাদী ভক্ত ছিলেন না। কাহারও মতে তিন সংশযবাদী, 
কাহারও মতে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধর্ূপে নাস্তিক্যবাদাশ্রধী মানব-প্রেমী। কিন্ত 
অক্ষষকুমার বৈজ্ঞানিক মন লইযা জন্মগ্রহণ করিলেও কদাপি ঈশ্বরচৈতন্বে; 
নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই। উভযের মধ্যে নান! দিক দিষা পার্থক্য থাকিলেও, 
হৃভততাও অল্প ছিল না। অক্ষকুমার শিরঃপীড়াষ আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর 
উদ্যোগী হইয! তত্ববোধিনী সতা হইতে অক্ষষকুমারের জন্য নিয়মিত আধিক 
সাহায্যের ব্যবস্থা করিযাছিলেন।"* একই যুগে ছুই জনে বর্তমান ছিলেন» 
উভয়েই ছিলেন প্রায় সমবযসী ;+ কিন্তু বিদ্যাসাগর যেমন প্রবল হচ্ছাশক্তি 
ও আবেগের বলে সমগ্র জাতিকে বলপূর্বাক তাহার নির্দিষ্ট কক্ষপথে টা 
লইয়া গিযাছেন, অক্ষয়কুমার তাহা পারেন নাই। বিগ্াসাগর ছিলো প্রবল 
পৌরুষের অধিকারী এবং কর্যোগী ; অক্ষষকুমার ছিলেন জ্ঞানযোগী, জ্ঞানভিস্ষু 
এইরূপ নান! পার্থক্য থাকিলেও দুইজনের জীবনে ছুইটি বৈশিষ্ট্য সথচিত 
হইতেছে? বিদ্যাসাগর জ্ঞান ও প্রেমের মিলন ঘটাইতে পারিয়াছিলেন, 
অক্ষয়কুমার তাহ! পারেন নাই, অথবা চেষ্টা করেন নাই । তিনি সারাজীবন্ধ 
শুধু জান চর্ডাই করিয়াছেন, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিজ্রোহও করিয়াছেন । 
কিন্ত বিদ্ভাসাগরের নে সর্বব্যাপী প্রেম অক্ষয়কুমারের মধ্যে স্বিমিতযেগ হইয়া 
পড়িয়াছিল। ১৯শ শতাবীর মধ্যতাগে বাঙালী-জীবনের উপরে যে নমাজ- 
চেতনার প্রবল তরঙ্গ-বিক্ষোত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অক্ষয়কুমারও সেই ভা 
বিহার কবিয়াছেন, তাহার মধ্যেই ১৯শ শতকের চিত্বসন্কট মুভি পাইয়াছিল। 
শুদ্ধ বৃদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ| করিয়। অক্ষয়কুমার তৎকালীন নব্য বাঙালীর 
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চতুর্থ পর্ব 
& বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-মানসের বিচিত্র বিবর্তন ॥ 


প্রথম অধ্যায় 
বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব 


যুগন্ধর মহাপুরুষ বিষ্যাসাগর বাঙালীর মানসজীবনে যে বিহ্যুৎসঞ্চারী 
প্রতিক্রিয়া স্থা্টি করিয়াছিলেন, তাহার উত্তেজনা এখন মন্দীভূত হইয়া 
আসিলেও একেবার লুপ্ত হইয়া যায় নাই। (রোজা রামমোহন যে বহ্িশিখা 
লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর সেই জ্ঞানবান্তিকা লইয়াই 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই নির্মোহ জ্ঞানবাদের সহিত অনুস্থযত হইয়াছিল 
অকু্ঠ মানবপ্রেম”_এই_মানবপ্রেমই. বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচেতনা ও সমাজ 
টৈতগ্তকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । /লামমোহন বাঙালীর ১৯শ শতাব্দীর অনড় 
সমাজের উপর যুক্তি-্ঞানের অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন ? সেই প্রচণ্ড আঘাতে 
এই বিশালকায় নিদ্িত দৈত্যটার সর্বাঙ্গ শিহরিয়৷ উঠিলেও তাহার জীবনাস্ত 
হয় নাই; সে যেন আঘাত সহিয়! আবার তন্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল ॥ 
বিস্তাাগর বাঙালীর সেই স্থাবর সমাজচৈতন্তের উপর পুনরায় যে আঘাত 
হানিয়াছিলেন, তাহার জন্ম ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দে হইলেও» মূলুতৃঃএতাহা 
বিশ শতকের সহিত আত্মীয়তার স্ত্রে জড়িত। যাহাকে ইংরাজ সমালোচক 
বলিয়াছেন ৪886 0£ 17)661:0890101)+- সেই অন্তহীন যুগপ্রশ্র--স্থপ্রির 
যৌক্তিকতা ও মূল্য সম্বন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ অতন্্র বুদ্ধির প্রথর জিজ্ঞাসা_হা বিস্যা- 
সাগরের সমস্ত চেতনার মূলে দূরসন্ধানী আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছিল । কিন্ত 
কেবল বিশু জ্ঞানবাদ নহে, মানুষের প্রতি তাহার যে অকপণ প্রেম ছিল, 
তাহাই তাহাকে বাংল! দেশ ও বাঙালীর সমাজে অনন্যসাধারণ মিম! দান 
করিয়াছে । মানবজীবন ও সমাজের এঁতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে তিনি যে দৃঢ় 
প্রত্যয়ে পৌছাইয়াছিলেন, তাহার অস্তস্তলেও রহিয়াছে মাস্থষের প্রতি 
অপরিমেয শ্রীতি) এই মানবপ্রেমই ভাহার সমগ্র সত্তা; যুক্তি, দার্শনিকত1, 
সমাজবোধ--সমন্ত চিত্বৃত্বিকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । সেই প্রেমের বশেই তিনি 
পরাশর খুঁজিয়াছেন, শাক মনন করিয়াছেন। তাহার এই মানবপ্রেম কিন্ত 
বিশেষ কোন শরাক্্-সংহিতার প্রভাবে আবিভূর্ত হয় নাই, তাহার দ্বভারর 
(মধ্যেই ইহা! নিহিত ছিল। এই দিক- দিয়া তিনি ১৯শ শজ্নদীর বিধবমালী, 

৬ 


৩০৬ উনবিংশ,শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


মানবহিতবাদকেই জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রাচীন গলিত 
সংস্কার-বিরোধিতা, নব সংস্কার সৃষ্টি, প্রবল পৌরুষ ও ক্ষাত্রবী্ধ্য। সর্বোপরি 
জীবন সম্বন্ধে একটা উদার সহানুভূতিশীল আতস্তিক্যাহ্ভূতি--সমস্ত কিছুর মূলেই 
আছে ইহজীবনের প্রতি মমতাময় শ্রদ্ধ!। বিদ্যাসাগরের খ্রস্থাদি অহ্সন্ধান 
করিলে ১৯শ শতাব্দীর বাংল! দেশের সংস্কৃতি-সঙ্কটের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত ন! 
হইলেও১ কয়েকটি এমন হুত্র পাওয়া যাইবে যে তাহার সহিত এই শতাব্দীর 
জাগ্রত প্রাণ-ম্পন্দনের যোগন্থত্র পরিশ্ষুট হইয়! উঠিবে। অনশ্ট আমাদের 
আলোচনার সীমা ১৮৫৭ খীঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং এই শীমাবদ্ধ কালের 
অধ্যে রচিত বিদ্যাসাগরের গ্রস্থাবলীর সাহায্যে তাহার প্রাণের বাণী, আত্মার 
সঙ্কট এবং ১৯শ শতাব্দীর বাংল! দেশের সমাজবিবর্তনের ধারা বুঝিয়া লইতে 
হইবে। 

বিদ্ভাসাগরের জীবন এমনই বিচিত্র রহস্তমণ্ডিত এবং আপাতঃ-বিরোধিতা* 
পূর্ণ যে, তাহার জীবনীকারগণ তাহার জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে 
অনেক সময় সঙ্গতি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । বিগ্ভাসাগরের চরিত্র ও 
প্রতিতামুগ্ধ অনেক ভক্ত কিছু কিছু স্মৃতিকথা! জাতীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
বিরাট প্রতিভাধর পুরুষের বিচিত্র চরিত্র নানা জনকে নানাভাবে মুগ্ধ 
করিয়াছিল; ফলে এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে ্কমত্য নাই। ছুই একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিলেই বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রস্থগুলির মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা 
লক্ষ্য করা যাইবে । | 

বিদ্ভাসাগর বাল্যকালে যখন পিতা ঠাকুরদাস ও খ্রাম্য শিক্ষক. রালীরফ 
চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পদব্রজে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে 
মাইল স্টোনের উপর খোদিত ইংরাজী অন্কচিহ্থ দেখিয়া ইংরাজী অঙ্কপাত 
শ্রিখিয়াছিলেন, এ কাহিনী বাংলাদেশের প্রায় সকলেই জানেন । কিন্তু এই 
ম্ুপরিজ্ঞাত ঘটনাটি বিদ্যাসাগরের স্বরচিত “জীবনচরিত” অহথজ শতুচন্দ্র বিদ্যা- 
রত্বের €বিগ্ভাসাগরের জীবনচরিত* এবং বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দে” 
পাধ্যায় লেখকদ্বয়ের দুই খানি বিদ্াসাগর জীবনচরিতে ভিন্ন ভিন্ন আকারে 
বণ্ধিত হুইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুপরিচিত ঘটনাও বিভিন্ন জীবনী- 
কারদের গ্রন্থে নানাভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিগ্ভাসাগরের সংস্কৃত শিক্ষ! 
সম্বম্ধেও জীবনীকারদের, মধ্যে মতৈক্য নাই । স্বয়ঃ বিভাাগরের কথ দিয়াই 
আরস্ভ.করা যাক। 


বিস্ভাসাগর ও বাঙালীর জব-ধিপ্রব ৩৩৭ 


“আমরা পুরুষানুত্রমে সংস্কৃত ব্যবসারী । পিতৃদের অবস্থার, বৈগুণ্যবশতঃ ইচ্ছাদুরাপ' সংস্কৃত 
খাড়িতে পাকেন নাই? ইহাতে তাহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জগ্গিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত 
করিয়। রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়! চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব । এ জন্ত 
পূর্বোক্ত পরামর্শ অর্থাৎ হিন্ুকালেজে অধ্যরন তাহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, 
উপার্জনক্ষম হইর়1, আমার ছঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেগ্ছঠে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। 
আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃতশান্ত্রে কৃতবিভ্ত হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিষেক, তাহা হইলেই 
আমার মকল ক্ষোত দূর হইবেক। এই বলির তিনি আমার ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে 
জান্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন । তাহার] অনেকে পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই 
সম্মত হইলেন না” 


_বিগ্ভাসাগর রচিত জীবনচরিত, ১৮৯৯ সন, পূ ৫২ 

অনুজ শততৃচন্ত্র বিদ্যাত্ব বলিতেছেন_-“উপস্থিত সকলে বলিলেন, 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার এই বুদ্ধিমান ছেলেটিকে ভালরূপে লেখাপড়া 
শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক । তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন, ইহাকে হিন্দুকালেজে 
পড়িতে দিব মনে স্থির করিয়াছি। উপস্থিত সকলে বলিলেন, আপনি মাসিক 
১০২ টাকা! বেতন পাইয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দুকালেজে কেমন করিয়! অধ্যয়ন 
করাইবেন? এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, ছেলের 
কালেজের মাসিক বেতন &২ টাকা দিব, আর বাড়ীর খরচ &২ টাকা 
পাঠাইব1”১ বিহারীলাল সরকারও এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ।২ 
স্ুবলচন্ত্র মিত্রের রচিত বিদ্যাসাগরের প্রামাণিক জীবনীতেও এই তথ্য_সুন্লাসরি 
গৃহীত হইয়াছে ।২ এখানে দ্বেখা! যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগরের শ্বলিখিত জীবন- 
কাহিনীতে স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও নুপরিচিত ঘটনাটি অন্তান্য জীবনীকারদের 
্বাক্না ভিন্নরূপে বিবৃত হইয়াছে । সুতরাং বিগ্ভাসাগরের জীবন ও সাধনার 
তাৎপর্য্য নানাজনের নিকট নানাভাবে প্রতিভাত হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের 
কিআছে? বিহারীলাল সরকার এবং স্ুবলচন্ত্র মিত্র বিরচিত বিদ্যাসাগরের 
জীবনী ছুইখানি ইতিহাস হিসাবে প্রশংসনীয় হইলেও তাহারা বিদ্ভাসাগরকে 
আপন আপন জ্ঞানবুদ্ধি ও রুচির প্রবণতা অনুসারে বিচার করিতে গিয়া মধু- 
ছছদনের জীবনীকার যোগীন্ত্রাথ বস্থুর মত বিচার-্মঢ়তার লুতাতন্তর পাশে 
আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বিদ্ধাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, ব-বিবাহ 
নিরোধক প্রচার, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন, সংস্কৃত কলেজে ব্রা্মণ-শৃদ্র সকলকেই 
পাঠাধিকার দান প্রভৃতি বিপ্লবাত্মরক সমাজসংস্কার:সহ করিতে না পারিয়া 
বিহারীলাল সরকার মাঝে মাঝে বিষ্ভাসাগরের এই সমস্ত অহিন্দু আজকের 
প্রতি তীব্র ব্তব্য করিয়াছেন। নুবলচ্্ মিঅ তো! স্পষ্টই বলিয়াছেন, 


৩৪৮ উনবিংশ ঈতাব্কীর প্রথমার্জ.ও বাংলা আাহিত্য 


““়্রিত858্৮ ৪৪ & 2092 ০1 609 889; £৩ 19110 8৩৫ 6৪5 6০0259 2100198965৩ 
' উড 8 2০ 058১৬ (21৪ 00086 105৪ 0200808 020 ৪ 8:96692 2018018191 60 0209 2৩৪) 
লে 088 20986621915 1000হ50 6156 1787000) 091168022) 1088 08০01291160 609 1807005 
9008967 ৮) 8556 £07296 220 6209 01090619200 089078901896800 ) 0৮ ড10599288 
০0886 0০06 6০ 05 01970901036. 9০00 51006) 00 10809 00100 162) 6001 10865 
1818, 200079 সা 009 010 ৪০.১৪ 


লেখক অবশ ঈশ্বরের বিচিত্রস্থট্টি বিদ্ভাসাগর়ুকে কিঞ্চিৎ করুণ! করিয়া 
ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। সমস্ত ঘটনা বিচার করিলে দেখা» যাইবে যে, 
ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীকারদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার জীবন ও সাধনার মর্থববাণীর 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে গিয়৷ প্রতিকূল সংস্কারের জন্য ব্যর্থ হইয়াছেন। সঙ্কীর্ণ 
হিন্দুয়ানীর রুদ্ধ বাতায়ন হইতে বিদ্যাসাগরের মত বিরাট প্রতিভাকে বিচার 
কর! যায় না; এ কথাটা তাহার] ভুলিয়া! গিয়াছিলেন। 

অগ্সিগর্ভ শমীশাখার মত প্রজ্্লস্ত পৌরুষদীপ্ত কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের 
জীবন ও সাধনার গুঢ় বাণী বিচার করিলেই দেখা যাইবে, তিনিও ১৯শ 
শতকের বাংল৷ সাহিত্যের একটি সোপান হইয়া! বাঙালীর প্রাণ ও মনের 
গুরুতর সঙ্কটের পদাঘাত সহ্থ করিয়াছেন। অবশ্ট তাহার রচিত ও অনৃদ্দিত 
্রস্থ হইতে তাহার মানসিক ভাবাদর্শ, চিত্তলোকে বিভিন্্ প্রতাবের ঘাত- 
প্রতিঘাত বিশেষ লক্ষ্য করা যাইবে নাঃ তাহার কারণ-__নিছক শিল্পি বা 
সাহিত্যের প্রেরণ! হইতে তিনি খ্রস্থ রচনায় উদ্ধদ্ধ হন নাই। লোকহিতন্রতী 
বিদ্ভাসাগর নারায়ণের সেবা করিতে খুব উন্মুখ ন| হইলেও নরের মধ্যে 
নরোত্তমকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সরস্বতীর জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন ॥& 


1 ১ | 


পূর্বতন ধার৷ 

বিদ্ভাসাগরের আবির্ভাবের জন্য বাংল! দেশ কতদূর প্রস্তুত ছিল, তাহা 
আলোচন! করিয়। দেখিতে হইবে । কারণ নুকঠিন চারিত্র, বন্তরবৎ পৌরুষ ও 
সমুদ্রবৎ অসীম করুণার সংমিশ্রণে যে অদ্ভূত মাছ্বটি গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, মঃবে 
মাঝে মনে হয়--তিনি যেন স্বয়ডু ; এদেশের জলবায়ূতে এ মাহষের আবির্ভাব 
হইতে পারে না। তাই আচার্য্য রামেন্জন্ন্দর ত্রিবেদী এই বিষয়ের প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! বিদ্ভাসাগরের চরিত্রের এই বিচিত্র বেশিষ্ট্য 
পরিস্ছুট করিতে চাহিয়াছেন £ 


বিস্তাসাগর ও বাঙালীর ভাষ-বিপ্লব ৭৩০৬ 

“সেই জন্তই বিস্তামাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে ছিধ! হয় । অনেকে বিস্বাগাখনা 
চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিহুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন । ইউরোপীয়দিগের আমর। যতই নিন্ম 
করি না, অনেক বিষয়ে তাহার! খাটি মানুষ । আমাদের মনুষ্যত্ব আমাদের নিকট নিশ্রত, মলিন 
ও হীন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌঁরুষ, সাধারণ ইউয়োপীয়ের চরিত্রে বানা বর্তমান, সাধারণ 
বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার সম্পূর্ণ অভাব, বিস্তানাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তষান 
ছিল।”€ 

এই যে”অবাঙালীহ্বলত চরিত্রবল এবং পাশ্চাত্য জাতিন্ুলভ বিবিধ 
গুণের বিকাশ, ইহার মূলে পরিবেশ, পৈত্রিক সংস্কার অথবা চরিব্রগত 
স্বকীয়তা__ কোন্টি অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার পরিমাণ নির্ণন় 
করিবার পূর্বে দেখা প্রয়োজন, তিনি যে ধারা অবলম্বন করিয়া কলিকাতার 
জাগ্রত জনচিত্তের রক্ত-শতদলে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, সেই ধারার কি স্বন্নপ, 
এবং তাহার সহিত তাহার সম্পর্কই বা কিরূপ । 

১৮২০ সালে বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়, সংস্কৃত কলেজে তাহাকে ভন্তি করিয়া 
দেওয়া! হয় ১৮২৯ সালে । তিনি বার বৎসর পাঁচ মাস এই কলেজে ব্যাকরণ 
সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদাস্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষে পারঙ্গমত্ব অর্জন করেন 
গবং সামান্ত ইংরাজী শিখিয়। হিন্দু ল' কমিটীর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উর্তীর্ণ 
হইয়া ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর একুশ বৎসর ব্যস্ক যুবক ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 
€বিস্তাসাগর' উপাধি লাত কবিশ শিক্ষায়তন ত্যাগ করেন। তাহার অধ্যাপক- 
বৃন্দ গঙ্গাধর শর্মা (ব্যাকরণ ), জয়গোপাল শর্মা (কাব্য ১, প্রেমচন্ত্র শর্মা 
'দলক্কার ), শভুচন্্র শর্্া (বেদাস্ত ), জয়নারায়ণ শর্মা (ন্যায়), যোগধ্যান 
শর্মা (জ্যোতিষ ) ও শ্তুচন্দ্র শর্মা (ধর্মশাস্ত্ ) তাহাকে পৃথকভাবে আর এক 
খানি নিদর্শন পত্র দান করিয়। সানন্দে স্বীকার করেন £ 

“অন্মাতিঃ প্রীঈশ্বরচন্্র বিস্ত/সাগরার প্রশংলাপত্রং দীরতে। জসৌ কলগিকাতারাং শ্রীযুত 
কোম্পানিস্বাপিত বিভ্ভামন্দির়ে ১২ হ্বাদশবৎসজান « পঞ্চমাসং শ্চোপস্থারাধোলিখিত শান্ান্ত- 
চীতবান্‌।” 

বিভ্ভাসাগরের ছাত্রজীবনে কলিকাতার উপর দিয়। নান! পরিবর্তনের শ্োত 
বহিয়া! গিয়াছে। যখন বরিষ্টলে রামমোহনের মৃত্যু ই, তখন বিস্ঞাসাগর 
সাহিত্য শ্রেণীতে রঘুবংশ, কুমার সস্ভব; মেঘদূত, কিরাভার্্মুনীয়, শিশুপালবধ, 
নৈধংচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বাশী, বেণীষংহার, রত্বাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তর 
চরিত, চরিত, কাদস্বরী প্রস্তুতি সংস্কত সাহিত্যের মুকুটমণি স্বযপ 
কাহ্য ও মাটফাদি পাঠ করিতেছিলেন।' ভ্তাহার বয়স তখন প্রায় ১৩ বখদ্র। 







ডি উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


তাহার অপেক্ষ। বয়সে কিছু বড় অক্ষয়কুমার তখনও ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীতে 
অধ্যয়ন আরভ্ভ করেন নাই। যে বয়সে বিদ্বাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভান্তি হন, 
তাহার প্রায় একবৎসর পরে খিদিরপুরে অক্ষয়কুমারের ইংরাজী শিক্ষার হুচনা' 
হয়।* বিদ্ভাসাগর যখন অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন কবিতেছিলেন, তখন তাহার 
একবৎসর পূর্বে নিশতাস্ত অপরিণত বয়সে অক্ষয়ঞ্চমার 'অনঙগমোহন+ নামক 
একখানি আদিরসাত্্ক কাব্য রচনা করেন । অক্ষয়কুমার যঞ্চন তত্ববোধিনী 
সতায় যোগদান করেন (১৮৩৯ খীঃ অঃ) তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে 
ন্তায়ের ছাত্র। একদিকে তন্ববোধিনী সভার মারফতে শিক্ষিত বাঙালী-চিত্তে 
আস্তিক্যবোধের পুনর্জাগরণ অপর দিকে সংস্কৃত কলেজের “ন্যায়শাস্ত্াধ্যায়িনাং 
ছাত্রানাং" ইংরাজী শিক্ষার জন্য শিক্ষাবিতাগের নিকট আবেদন । সেই 
আবেদনকারী ছাত্রগণের সহিত বিগ্ভাসাগরও নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 
১৮৩৯ খ্রীঃ অব ২১এ মে সংস্কৃত কলেজের সকল বিভাগের ছাত্রগণ ইংরাজী 
বিভাগ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য (ইতিপূর্বে ইহা তুলিয়! দেওয়া হইয়াছিল) সম্পাদক 
জি, টি, মার্শেলের নিকট আবেদন করিযা বলিয়াছিলেন__ 

£এইক্ষণে প্রার্থনা যে. অনুগ্রহপুর্বক রীক্যনুমারে আমারদিগের ইংরাজি ভাবাত্যাসের 
অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হুইলে ক্রমে রাজকীর কায্য ও শিল্পাদি বিভা জানিয়া লৌকিক কাধ্য 
নির্বাহে সমবস্থইতে পারি ।”-_ব্রজেক্ত্রনাথ__বিস্তাসাগর প্রসঙ্গ 

সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহের স্ুদুঢ় ছুর্গে ফাটল ধরিল। 
দেকতাবা-শিক্ষার্থ ত্রাহ্মণ ও বৈদ্য তরুণগণ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার ভু 
বিশেষ ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন। উনিশ বৎসরের তরুণ বিগ্যাসাগরও এই 
আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। যে বয়সে তিনি ইংরাজী শিক্ষার জন্য 
চিস্তিত হইয়াছিলেন, প্রাষ সেই বয়সে অক্ষষকুমার রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা আরভ 
করেন। ১৮৪১ সনে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের-বাংলা বিভাগের 
সেরেম্তাদার অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি 
উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং তাহার বন্ধু প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার হর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পিতা ) লিক 
ইংরাজী শিখিতে আরম করেন। এ একই সময়ে ্ারকানাথ ঠাকুর বিলাত 
হইতে তারতপ্রেমিক ও প্রসিদ্ধ বাখ্মী জর্জ টমসনকে কলিকাতায় লইয়! আসেন 
(১৮৪৩)। টমসন সাহেব দক্ষিণারঞ্জন, রামগোপাল, কিশোরী চাদ [ি্ছতির মদে 
যাস্ধব রাজনৈতিক চেতনা দ্লান.করিতত প্রেয়াম পান । তিন্ফাজাজেয় উজ্জল 


বিচ্াসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩১৯ 


জ্যোতিষ্ষগণ টমসন লাহেবকে কেন্ত্র করিষা “বেঙ্গল স্পেক্টেটর নামক 
স্বিতাবিক পত্রে উগ্র রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস ছড়াইতে লাগিলেন। লর্ড এলেনবুরো 
হিন্ুকলেজের ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণদের রাজনৈতিক উত্তেজনা শঙ্কিত হইয 
এবং বাঙালীর যুরোপীয জ্ঞানবিজ্ঞান-শিক্ষাকে আক্রমণ করিষা বলিষা ছিলেন, 
পপ*05 0:556190 55562) 06 20002010177 07081.28 ০0051505 8100 
2১০৮-০:৪:০৪ ৮৮ যখন চিৎপুরের ফৌজদারী কালাখানা অঞ্চলে রামগোপাল 
ঘোষ ও টমসন সাহেব ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে বাগ্মিতার গোলাবর্ষণ করিতে- 
ছিলেন, তখন বিগ্ভাসাগর ফোর্ট উইলিযম কলেজে ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে 
বাংল! ভাষ! শিখাইতেছিলেন এবং অবসর সমযে নিজে সাংখ্য ও পুরাণ অধ্যয়ন 
করিতেছিলেন।» “ইযং বেঙ্গল*দেব ধর্মহীন পাথিব জ্ঞান ও রাজনৈতিক 
আন্দোলনে সাধারণ বাঙালী যেন শাস্তি পাইতেছিল না; উক্ত বাষবীষ 
উত্তেজনায তাহারা যেন ক্লান্ত হইযা পডিযাছিল। এই সমযে অক্ষষকুমারের 
সম্পাদনায “তত্ববোধিনী পত্রিকা; প্রকাশিত হইল €(১৬ই আগষ্ট) ১৮৪৩ )। 
শিক্ষিত বাঙালী নূতন পথের সন্ধান পাইল। বেদ-উপনিষদের অনুবাদ ও 
ব্যাখ্যান, জ্ঞানবিজ্ঞান, জ্যোতিষ-ভূগোল-ইতিহাস সম্ঘন্ধে নব নব আলোক 
সম্পাত, বহিবিশ্ব সম্বন্ধে কৌতৃহল--এককথায বাঙালী একদিকে যেমন 
আপনার প্রাচীন এঁতিহের সত্যস্বপ উপলব্ধি করিল, অন্যঙ্দি,কশ্তৈমনি 
জীবনের সন্ীর্ণতা ত্যাগ কবিষ! বৃহদৃবিশ্ব সম্বদ্ধে কৌতুহলী হইল। 

কট বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইবার সময (২২এ জাহ্যারী, ১৮৫১) 
পর্য্যস্ত বাংলার সাংস্কতিক জীবন আলোচনা! করিলে উহাতে কযেকটি বিরুদ্বধন্থা 
ভাবধার! লক্ষ্য কব! যাইবে । রামমোহন যে এঁতিহের স্প্টি করিষাছিলেন, 
তাহার মূলে ছিল নির্খোহ জ্ঞান : শাস্ত্র-সংহিতা-লোকাচার--সমস্ত কিছুকেই 
তিনি জ্ঞানবাদেরু-্ঘার! বিশ্লেষণ করিযা দেখিযাছিলেন। এই বুদ্ধির বশবর্ভা 
ন্হইয়াই তিনি একেশ্বরবাদ প্রচাবে ব্রতী হইযাছিলেন। বাঙালীর বহ্যুগ-সঞ্চিত 
লোক-সংস্কারকে জ্ঞানের দ্বার পরিশুদ্ধ করিবার বিপ্লর্বী সাধনাই রামমোহনের 
শ্রেষ্ঠ সাধনা । তাহার সমন্বযকামী ও সংস্কারবাদী মন বেদাস্ত, থ্রী ক্যতত্ত 
ও ইযলামী যুক্তিমাগায় একেশ্বরবাদ--ইহাদের সমন্বকেই জীবনধর্্ম বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং রাধাকাস্ত দেববাহাছুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
্স্থতি “ধর্দমিতা”র নেতৃবৃন্দ বতীদাহ প্রথা লইয়া! যতই আন্দোলন করুন 
মা কেন, রাষমোহনের বৃহত্তম ক্ৃতিত্ব্-বাঙালীর ম্বাধীন ও শুভবুদ্ধির 






৩১২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


উদ্বোধন ? ইহার গুঢ় অর্থ সে যুগের সমাজপতিগণ বোধ হয় হৃদয়ঙ্জম করিতে 
পারেন নাই। 

অন্তত্র আমরা ভিরোজিও-শিষ্য ও হেয়ারের তক্ত হিম্দুকলেজের বিদ্ৎ- 
প্রতিভাধর ছাত্রদের কথ! বিবৃত করিয়াছি । রামগোপাল, রসিককৃষ্, দক্ষিণা" 
রঞ্জন প্রভৃতি তরুণ*বাঙালী ছাত্রগণ বিদ্যাসাগরের প্রায় সমকালে কলিকাতাকে 
কেন্দ্র করিয়৷ যে সমুদ্র-মস্থন আরভ্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ক্রিছু কিছু তথ্য 
শিবনাথ শাস্ত্রী “রামতহ্ব লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' নামক গ্রন্থে বিবৃত 
করিয়াছেন; কথ প্রসঙ্গে রাজনারাযণ বস্থও তাহার আত্মজীবনীতে এই 
বিষয়ে নান। প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন । এই তরুণগণ যুরোপীষ জ্ঞানবিজ্ঞান 
অর্জন করিয়া জাতীষ এঁতিহের মুলচ্ছেদ করিয়া একটা কবন্ধ সংস্কৃতি স্য্টি 
করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাদের তাবাদর্শের সহিত সমগ্র জাতির বিশেষ 
কোন যোগাযোগ ছিল না । টমসন ইহাদ্িগকে বাস্তবধন্্মী রাজনীতি শিখাইতে 
চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্ত ইহারা আদৌ বাস্তববাদী ছিলেন না । ভাবলোকে 
বিচরণ করিতেন বলিষ! জাতির ধর্ম, এরতিহ ও সমাজ চেতন্কে টমাস পেইনের 
72 286 ০7 16৫50%5 অবলম্বনে এক ফুৎকারে উড়াইয়! দিতে চাহিয়া 
ছিলেন। রামগোপাল ঘোষের সহিত বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট হৃদ্ভতা থাকিলেও 
এই জাতীর “কালাপাহাড়ী” মনোভাবকে বিগ্ভাসাগর কোনদিনই সমর্থন করিতে 
পারেন নাই। 

শাস্্রাচারের যে ধারাটিকে ভবানীচরণ প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী 
বালির বাধ বাধিয়৷ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগরের 
রামমোহন তাহাতে প্রকাণ্ড কাটল স্থট্টি করিয়াছিলেন । চিত্তের শত্তুকবৃদ্ধির 
প্রাচীর তুলিয়া ভবানীচরণ-রাধাকান্ত দেবের দল প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহকে 
'অশুত্রপরিগ্রাহী করিয়া! রাখিয়াছিলেন। ইহার! হিন্দুকলেজকে সংশয়ের দৃষ্টিতে 
দেখিতেন, নব্য ইংরাজীয়ানাকে বিশেষ সন্দেহ করিতেন ; রামমোহনের একেশ্বর” . 
বাদ, বৈদাস্তিক মত প্রচার ও শাস্মগ্রন্থের স্ুলত প্রচারেও ইহার! ক্ষ হইয়া 
ধর্খসভার বিদ্রোহপতাক! লইয়া বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সুতরাং ধ্বস 
সাগরের অধিষ্ঠানভূমি বিচার করিলে দেখ! যাইবে যে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
বাঙালীর মনে যে সঙ্কট ঘনাইয়! উঠিয়াছিল, তাহাতে ইন্ধন দান করিয়াছে 
একদিকে রামমোহনের যুক্ষিবাদ ও শাস্্প্রচার, অপরদিকে হিশ্মুকলেজের “ইয়ং 
বেছল'ধপের নসাজবিগ্নব, ধর্সসভাঁর উতয় ব্যাপায়ের প্রতিকূলতা, ব্রিটিশ 





বিদ্াসাগর ও বাঙালীর ভাষ-বিপ্লব স্উ3৩ 


'্ইত্ডিযান এলোসিযেশনের দ্বারকানাথ, রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, আগ্ততোব 
দেব, খিধিরপুরের ঘোষাল পরিবারের যুরোপীয পদ্ধতিতে নৃতন প্রতিষ্ঠান 
গঠনের চেষ্টা, হেযার-ডাফ সাহেব প্রবন্তিত ইংরাজী শিক্ষা, সংস্কৃত কলেজের 
পুরাতন প্রণালীর স্থতি-পুরাণ-কাব্য-দর্শন-ব্যাকরণ-অলঙ্কার পাঠন৷ এবং 
ঈশ্বর ওপ্ডের “সংবাদ প্রতাকরে”ব পরিহাস-তরল শ্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা। নৃতন 
ও পুরাত্বনের এই যে দ্বন্দ" বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ হইতে রুতবি্ভ 
হই্যা! বাহির হইবার পূর্বেই এই ষুগসঙ্কটের ছাযাতলে নিক্ষিপ্ত হইযাছিলেন। 
একদিকে যুগ যুগ ধরিষা! বহমান রুদ্ধতোষ সংস্কত-ভাষাবাহী প্রাচীন সংস্কার 
»*এবং রামমোহনের জ্ঞানবাদের দ্বারা বিশ্ুদ্ধীকৃত অতীত এতিহবের মুল্যমান 
পরিবর্তন, অপরদিকে ইংরাজী তাষার মারফতে আগন্তক যুরোপীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞান। বিদ্যাসাগর এই পবস্পরবিরোধী ভাবাদর্শের সম্মুখীন হই্যাছিলেন। 
সংস্কত কলেজ ও হিন্দুকলেজেব মধ্যে স্থানিক দূরত্ব ছিল না, কিন্ত উভষ 
বিগ্ভাযতনের ছাত্রসমাজের ভাবাদর্শেব মধ্যে ছিল ছুস্তর ব্যবধান। এই 
তাবাদর্শের সংঘর্ষ তরুণ বি্যাসাগরকে কি পরিমাণে আলোড়িত করিয়াছিল, 
তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইখার উপাষ নাই। কিন্ত যিনি পরবর্তী কালে 
জাতির দীর্ঘকাল-লালিত সংস্কারের উর্ধে উঠিয বৃহত্তর মানবধর্মের উদারতর 
বাণী প্রচার করিতে পারিয়'ছিলেন, তিনি যে ছাত্রাবস্থায সর্মসমিয়িক ভাৰ- 
বিপ্লবের সংঘর্ষে কিষদংশে উদ্বুদ্ধ হইযাছিলেন, তাহা! সহজেই অস্থমেয় । 
বিষ্তাসাগরের চরিত্র বিচার করিলে আমরা! প্রধানতঃ তাহার তিনটী মানস- 
বৈশিষ্ট্য সন্ধে অবহিত হইতে পারি- সংস্কারমুক্ত মন, যানবপ্রেম ও যুক্তিবাদ. 
মানবপ্রেমের কথ! পুর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । আমাদের অন্যান, বিস্তা- 
সাগরের যানবপ্রেম হইতেই সংস্কারযুক্তি ও যুক্তিবাদের আবির্ভাৰ হ্ইয়াছে। 
হিন্কুকলেজের তরুণ ছাত্রসম্প্রদায় হিন্দুর সংস্কার বর্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার পশ্চাতে মানবপ্রেমের তণ্ স্পর্শ ছিল ন!। যুরোপীয় জীবনধারার উত্তেজক 
পানীয় পান করিষ। তাহাদের চিত্ত উদ্বেজিত হইযাছিল ? তাহাদের সে জাগরণ 
নিতান্তই বহিরঙ্গ-বিলাসী চিত্তের প্রাথমিক উজ্জীবন *মান্র। জীবনের গভীরে 
অবস্থিত কোন গৃঢ়তর এব! তাহাদের জীবনধর্ম ও সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করে 
সাই। ঝুরোপীয় শিক্ষা লাত করিয়া! তাহার! পৈত্রিক দংস্কারকে তীর্থ যলনের 
তই ত্যাগ করিয়াছিলেন ) আত্মার লঙ্ষট ঘলিতে যাহ! বুঝায়, গ্তাহা 
পই শুরুপদের চিনরপটে বিশেষ কোন লংশনের ছায়া লক্চার করিতে পারে 


৩১৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিত্ততটে যে সংস্কারমুক্তির সমুদ্রতরঙ্গ আহত, 
হইয়াছিল, তাহার মূলে স্থানিক ও -কালিক পরিবেশের প্রভাব থাকিলেও. 
ভাহার নিজ্ব চরিত্র-্বাতন্তর্য ও ব্যক্তিসভার একান্ত অতিনবত্বই তাহাকে 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-জীবনে এক অনন্তসাধারণ' 
বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে পূর্বতন সমাজধার! হইতেং উপাদান সংগ্রহ করিয়া 
এবং তাহাতে নিজ প্রাণধর্ম্বের বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চার করিয়! বিদ্যাসাগ্রর বাংলা 
দেশে যে এঁতিহ্বের পথরেখা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা! যুগাস্তরের পটে: 
এখনও দীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে । 


২ ॥ 
বিষ্যাসাগরের গ্রন্থপরিচয় 


সাহিত্যিক মূল্যমানের দ্বারা বিদ্যাসাগরের প্রতিভা বিচার-বিশ্নেষণ করা 
লগত হইবে না। কারণ তিনি বিশুদ্ধ সারক্ত প্রেরণার বশে কোন গ্রস্থই 
রচন! করেন নাই । জীবনে তিনি অতিশয় বাস্তববাদী ছিলেন/ বস্তর 
প্রয়োজনীয়তা দিয়াই তাহার স্বরূপ নির্ধারণ করিতেন। কাজেই জনশিক্ষার 
প্রেরাবশে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । তাহার পুস্তক-পুন্তিকার সংখ্য। ই 
_ সংস্কৃত--১৭, ইংরাজী-_-৪, বাংলা-_-৩২ | মোট-_৫৩। ইহার মধ্যে 
খানি স্কুলপাঠ্য । যিনি শুধু জনশিক্ষা! প্রচারের জন্য অর্ধশতাধিক গ্রস্থ রচনা 
করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা কোন্‌ শ্রেণীর, তাহা 
সহজেই অনুমেয় ॥ কর্্যোগী বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রচারের ও সমাজ- 
সংস্কারের জন্য আজীবন যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ এঁ একই 
প্রয়োজনে লেখনী সঞ্চালন করিয়া! এতগুলি গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
বক্ষামাণ অংশে আমরা ১৮৫৭ সাল পর্য্যস্ত রচিত তাহার গ্রস্থাদির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিয়া ইহাতে ১৯ শতাবীর যুগধর্শ্ কি পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে, 
সে বিষয়ে আোচন! করিব। 
51 বাস্থদেব চরিত ( ১৮৪২-৪৭ )-ইহা বিস্তাসাগরের 
প্রথম গ্গর্থ? কিন্ত ছুঃখের বিছুয় ইহা মুদ্রিত হয় নাই। -.পাঙুলিপির 
ক্আাকারেই ছিল, অধুন! ইহার কোন ল্ষান পাওয়া যায় না। বিভালাগরেক্র 


বিস্তাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব, ১১৪ 


জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'এবং বিহারীলাল সরকার তাহাদের গ্রন্থে 
মূল পুঁথি দৃষ্টে “বাস্থদেব চরিতে'র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তবে এই উদ্ধৃতি 
নিভূলি কিনা সন্দেহ আছে। কারণ চণ্তীচরণ যে উদ্ধতিটুকু মুদ্রিত করিয়াছেন, 
তাহাতে পূর্ণচ্ছেদ ভিন্ন অন্য কোন বিরামচিহ্ন দেন নাই ; কিন্ত' বিহারীলাল 
সরকার তাহার গ্রন্থে বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ১৪৬) প্রয়োজন অনুসারে 
বিভিন্ন বিরান্তচিহন দিয়াছেন । কাজেই মূল পাওুলিপির অংশটি এই জীবনীগুলিতে 
অবিরুতভাবে গ্রহণ কর! হইয়াছে কিন! বিচার্ধ্য। বিহারীলাল যে পাতুলিপি 
দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সনতারিখ দেওয! ছিল না । তাহার মতে 
এই পুস্তক ১৮৪২-৪৭ সনের মধ্যে অনূদিত হয়। 
ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে 'বাস্বদেব চরিত রচনা করেন। কিন্তু কলেজ- 
কর্তৃপক্ষের খ্রীষ্টানী সংস্কার কঞ্চজীবনীটি গ্রহণ করিতে পারে নাই । তাই এই 
প্রস্থ আদৌ মুদ্রিত হয নাই, পরে পাওুলিপিটিও হারাইয়! গিয়াছে। পরবর্তী 
যুগে বিদ্যাসাগর বদ্ধুদের দ্বার! অশ্রুদ্ধ হইয। “বাস্থদেব চরিত” প্রকাশের হচ্ছা 
করিয়াছিলেন, কিন্ত পাতুলিপি খুঁজিযা না পাওয়ায মুদ্রণ হইয়া উঠে নাই। 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছই একটি অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশিত হয়। তাহার 
দৌহিত্র স্থরেশচন্ত্র সমাজপতি€প্রভাবতী সম্ভাষণ*নামক একটি ক্ষুত্র পৃস্তিকা এবং 
১৩০৮ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিগ্ভাসাগর-সংগৃহীত দেশীষ শব্দকোষ 
করেন। অথচ তিনি কেন যে “বান্থদেব চরিত; প্রকাশ করিলেন না» 
তাহার কারণ বুঝা যাইতেছে না। বিদ্ভাসাগরের অন্জ শতুচন্ত্র বিস্তারত্বের 
নিকট হইতে জীবনচরিতকারগণ এই পাঙুলিপিটি সংগ্রহ করিষাছিলেন। 
বাসুদেব চরিতে'র পাঙুলিপিটি, যে কোন কারণেই হউক, মুদ্রাযস্ত্রের 
কবলিত হয় নাই। যুদ্রিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রথম বাংল! গগ্ধ গ্রন্থের পরিচয় 
পাওয়া ফাইত। ইহার যে অংশটুকু চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল প্রশীত বিস্তাসাগরের 
জীবনী্বষে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা! যাইতেছে যে, বি্ভাসাগর প্রথম 
যৌবনে" ককষের ভাগবতোক্ত জীবনকাহিনীর প্রতি আকুষ্ট হইয়া উক্ত মহাগ্রন্থের 
দশম স্কদ্ধ অবলম্বনে এই অনুবাদ কার্যে অগ্রসর হন । ইহাকে বিশুদ্ধ অন্বাদ 
বলা চলে না, কারণ তিনি কোন কোন স্থলে কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত রিয়া 
লইয়াছেন, কোখাও-ব! মূলের প্রত্যক্ষ উদ্ভিগুলিকে পরোক্ষ উদ্ভিতে পরিপত 
রূরিয়! বক্তব্য সংক্ষিত্ণ করিয়াছেন । একটু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল-. 


২১৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ'ও বাংল] সাহিত্য 


*এক দিবম কৃকবলরাম ও অন্ত অন্য গোপবালকেরা একত্র মিলির খেল! করিতেছিলেন ৷ 
ইতিষধ্যে বঙন্নাম প্রভৃতি গোপননদানের! নন্দমহ্ষীয় নিকটে গিয়া কহিল, গুগো, কৃক মাটি 
খাইয়াছে। আমরা বারণ করিলাম, গুনিল না । তখন পুত্রবংসল! যশোদ! আত্তেব্যস্তে আসি! 
কৃফের গণ্ড ধরিলেন এবং তর্জন করিয়া! কহিলেন, রে ছুষ্ট, তুই মাটি খাইয়াছিস! রহ, আজ 
জামি তে!কে মাটি খাওয়া ভাল করিয়! শিখাইতেছি।” 


এই অহ্থবাদ যে কত সরল তাহা পঞ্চানন তর্করত্ব , অনূদিত গাবং শ্রীজীব 
স্ায়তীর্ঘ সংস্কৃত অধুনা! প্রচলিত ভাগবতের অনুবাদ (শ্রীজীব স্যায়তীর্ঘ কর্তৃক 
সংশোধিত শ্রীমদ্‌ ভাগবতের অহৃবাদ, পূ ৬২৮ ) পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে । 
আমাদের মনে হয়, বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি”র ভাষা 
স্থানে স্থানে জাড্য-আশ্রিত, বাসদের চরিতে'র মত সহজ সরল নহে। 

“বাস্দেব চরিতে ভগবান শরীরের পূর্ণলীল প্রকটিত, পত্রে পত্রে ছত্ে 
ছত্রে তগবদাবিতাবের পূর্ণ ,প্রকটন।”১০ পূর্ণবক্ম কৃষ্ণের চরিতাখ্যান ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের মনঃপুত হয় নাই। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার 
সক্ষোভে বলিয়াছেন, “ছঃখ এই, বিদ্ভাসাগর মহাশয় এইরূপ ভগবানের 
অবতারত্ব প্রতিপাদক পুস্তক আর লেখেন নাই। চিরকাল কিছু স্তাহাকে 
নাহেব-সিবিলিয়ানদের জন্ত পাঠ্য লিখিতে হয় নাই। প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা থাকিলে 
তিনি হিন্দু সন্তানের জন্ত এইরূপ ইহপরকালের শিক্ষণীয় সুপাঠ্য পুস্তক লিখিতে 
পারিতেন। তিনি সাহেবদের জন্ঠ এইন্ধপ গণ্ভ লেখেন নাই, হিন্দু সম্তানদের 
জন্যই বা! লিখিয়াছেন কৈ 1৮১১ স্থবলচ্ মিত্র তাহার গ্রন্থেও (15827 0৫ 
97 77629952607--5£075 ০0 715 1166 ০12 07) 1907, ০64) 
বিহারীলালের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র । বিদ্যাসাগরের ধর্মজীবন সম্বন্ধে 
আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিব। এখন শুধু এইমাত্র 
ৰলা যায় যে, যিনি মহাভারত অনুবাদ করিতে পরাঙমুখ হন নাই, তিনি 
বাহুদেবের জীবনকথা বিবৃত করিতেও লঙ্কুচিত হইতেন না। উচ্চ গ্রন্থের 
পাখুলিপি খুঁজিয়। না পাওয়াতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। অবশ্য পরবর্তীকালে 
তিনি এমন সমস্ত সামাজিক কাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন যে, পাঠ্য 
পুস্তক ও প্রচারপুস্তিকা ভিন্ন অন্ত কোন পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার জন্য 
উৎমাহ বোধ করেন নাই। শুধু “হিচ্দুসম্তানদের জন্ত ইহপরকালের শিক্ষণীয় 
পুস্তক? সন্বদ্ধেও তাহার তীব্র অনুরাগ ছিল ন|। প্রথমতঃ শুধু হিনুুর জন্তই 
পথক করিয়। ভাবিবার মানুষ বিস্ভাসাগর ছিলেন ন!; দ্বিতীয়তঃ গ্রত্যক্ষবায়ী 


বিদ্ভাসাগর ও বাঙালীয় ভাষ-বিপ্ল ওঠপ 
বিস্তাসাগর মাহৃষের হুহকাল 


১১২ সপ লল নাই! তবে তবে এই প্রস্ঘট রর 
প্রকাশিত হইলে তাহার প্রথম যুগের গন্ভের নমুনা, এবং বাস্থদেবকে তিনি বে 
দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহারও একটা প্রকট প্রমাণ পাওয়া যাইত। জীবনীকার 
বলিতেছেন বটে, “বাহ্থদেব চরিতে শরমস্তাগৰতের কোন কোন স্থানের 
ভাবমাত্র গৃহীত এবং কোন কোন স্থান অবিকল ভাষাস্তরিত।”১২ কিন্তু উক্ত- 


পাুলিপিটি হস্তগত ন! হওযায় তিনি এই অন্থবাদে যথার্থ কি পদ্ধতি অবলম্বন 
করিষাছিলেন, তাহা! জানিবার উপায নাই । বিগ্ভাসাগর প্রথম গন্য রচনায় 


হস্তক্ষেপ করিয়া! বৈফবগ্রন্থের অহুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন কেন, তাহ! আলোচনার 
যোগ্য । বৈষবমত তাহাদের কুলধর্ম ছিল না; তিনি পরেও বৈষ্বমতের 
প্রতি আস্তরিক আহ্ৃকুল্য দেখান নাই । গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্শের প্রধান ভিত্তি 
ভাগবতের দশম স্বর্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত; বিদ্যাসাগরও সেই অংশটুকু অর্থাৎ 
কের বৃন্দাবন লীলার প্রতি আকৃষ্ট হইযাছিলেন কিনা জানা যায না ? কিন্ত 
কষজীবনের এই অংশের প্রতি যে মানবীয় রসের প্রভাব আছে, হয়তো! 
মানব-রস-রসিক 8 এই স্বন্বের প্রতি সেই জগ্যই অধিকতর 
আক্ষষ্ট হইযাছিলেন। "পরবর্তী কালে কেহ তাহার নিকট ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে কোন 
উপদেশ চাহিতে গেলে তিনি গীতার নিষ্কাম ধর্মাকেই একমাত্র শরণ্যু-্বলিয়া' 
নির্দেশ দিতেন । তাহার উক্তি--“গীতার উপদেশ অহ্লারে চলিলেই ভাল 
হয়”১-_াহার পরবর্তী জ।বনসাধনার সহিত সমস্থত্রে গ্রথিত। কর্মযোগী 
নাস্তিক, সংশয়বাদী-যাহাই হউন না কেন, গীতার নিষ্ষাম : 
কর্ম্াদর্শের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেন । কিন্তু প্রথম যৌবনের এই “বাস্থদেব 
চরিতে তিনি প্রধানতঃ বৃন্বাবন-রাস-রসশেখর কৃষ্ণের জীবনলীলাকেই প্রাধান্ত 
দিয়াছিলেন | বোধ হয দীর্ঘকাল “বাস্থদেৰ চরিতঃ গ্রন্থের পাঞুলিপির কোন 
অনুসন্ধান করেন নাই, যত্বপূর্বক রক্ষা! করারও প্রষোজন বোধ করেন নাই। 
শ্ভ্রীবনে তিনি অত্যন্ত হিসাবী সংসারী ছিলেন, কোন জি্িনিবই অপচয় হইতে 
দিতেন না? সুতরাং “বান্থদেব চরিতে”র পাগুলিপি যে তাহার সতর্ক্ৃতির 
বিবয়ীভূত হয় নাই, ইহাতেই অহুমিত হইতেছে যে, পরবর্তীকালে এ গ্রন্থ ঘা 
ই জাতীয় অন্ভূতি ভাহাকে আর আকষ্ট করে নাই। যদি কথ! উঠে, ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের বিদেশী ছাত্রদিগকে গল্পরস পরিবেশন করার উদ্দেশে 
তিনি ভাগতের দগৰ স্বদ্বের আখ্যানস্কাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা'হইলে 





৬১৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


এই মাত্র বলা! যাইতে পারে যে, তিনি পঞ্চতন্ত্র, দশকুমার চরিত প্রভৃতির গল্পরস 
ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ভাগবততী কথ! অনুসরণ করিলেন কেন 1 আমাদের 
অচ্মান, বৈষ্ঃবধন্্ম ও আদর্শের প্রতি রামমোহনের যেমন একটা বিজাতীয় দ্বণা 
ছিল, প্রথম যৌবনে সম্ভবতঃ বিষ্তাসাগরের সেরূপ কোন প্রতিকূল মনোভাব 
ছিল না। যাহ! হউকূ পাওুলিপিটি পূর্ণ আকারে উদ্ধার করা সম্ভব হইলে 
বাংলা অস্থবাদ সাহিত্যের একটা '্মারক স্তস্ের দর্শম মিলিত। 


৬২। বেতাল পঞ্চবিংশতি ( ১৮৪৭ )_-বাস্দেব চ,রত' 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-কতৃপিক্ষ কর্তৃক অগ্রাহ হইলে বিদ্াসাগর নিছক 
ধর্্মকেন্দ্রিক সাহিত্য ত্যাগ করিয়৷ বিশুদ্ধ গল্পাত্বক কাহিনী রচনা করেন। 
ইহা অবশ্য মৌলিক গ্রন্থ নহে, ১৮০৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
জন্য মুদ্রিত হিন্দী “বৈতাল পচ্চীসী” অবলম্বনের বিদ্যাসাগরের “বেতাল পঞ্চ- 
বিংশতি” রচিত হয়; প্রায় আক্ষরিক অশ্থবাদদ বলিলেই চলে, কেবল হিন্দী 
পুস্তকের অশ্লীল অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ঘটনা বা বক্তব্য কোথাও কোথাও 
সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে । প্রথম সংস্করণে বিদ্যাসাগরের নাম ছিল না--“কালেজ 
আফ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মেজর জি, টি, মার্শল 
শ্হোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত।” শুধু এইটুকু মাত্র 
পরিচয় ছিল।১৪ শিবদাস ভট্রের বেতাল পঞ্চবিংশতিঃ নামক সংস্কৃত গ্রন্থের 
বঙ্গাহবাদ না করিয়। তিনি কেন হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার 
কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বেতাল পঞ্চবিংশতির ছুইটি পরমার 
সংস্করণ বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হইয়াছে।, একটি হইল-_১৯১৫ শ্রী; অন্দে 
লিপজিগ. হইতে শিবদাস ত্টের মূল সংস্কৃত ও জার্ন্মাণ টীকাসহ প্রকাশিত 7015 
৬৪৪19 [810810)98015 9 _-১৪৮৭ গ্ীঃ অবঝের পুঁথির পাঠ অবলম্বনে 
সম্পাদিত হয়। ১৯৩৪ সালে 4৯006110০21 01161551 5611০5-এর চতুর্থধণ্ডে 
1. 9. 8/0061)1)62্৮-এর অন্রবাদসহ যে বেতাল পঞ্চবিংশতি মুদ্রিত” 
হইয়াছে তাহা জন্তলদত্ত প্রণীত । ১৮৭৩ থীঃ অব কলিকাত! হইতে জীবানদ্দ 
ব্জ্ঞাসাগর প্রকাশিত বেতাল পঞ্চবিংশতি একদা অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল । 
কিন্ত বিদ্যাসাগর কেন শিবদাস তট্টের সংস্কৃত পুথি ত্যাগ করিয়া হিন্দী অহথবাদ 
অবলম্বনে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি” রচন| করিলেন, সে বিষয়ে আলোচন! করিতে 
গিয়৷ তাহার জীরনীকার বলিয়াছেন, .”এই সময় তিনি হিন্ী ভাবায় যথেষ্ট 





বিস্তাসাগর ও বাঙালীর তাব-বিপ্লব ৩১৪ 


'অধিকার লা করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপেই বোধহয় 
'মবাক্জিত হিন্দী তাষাভিজ্ঞতার প্ররুষ্ট পরিচয় ।”১৬ হিন্দীগ্রন্থে য়ে সমস্ত 
'অর্লীলত! ছিল, অন্ুবাদকালে বিদ্যাসাগর তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 
গ্স্থটি গ্রহণযোগ্য কিনা, কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাহ! নির্ধারণের ভার দেন রেতাঃ 
কঞ্চমোহন বন্য্যোপাধ্যায়কে। যে কোন কারণেই হউক, কষ্মোহন এই 
খরশ্থের অহ্মোদ্ন করেন নাই। তখন বিগ্ভাসাগর শ্রীরামপুরের মার্শম্যান 
সাহেবের নিকট এই গ্স্থের পাখুলিপি প্রেরণ করেন। মারশয্যান ইহার প্রশংসা- 
চক সুপারিশপত্র দিলে তবে কলেজ-কর্তৃপক্ষ ইহ! গ্রহণ করেন। কঞ্মোহন 
কেন ইহার অনুমোদন করেন নাই, তাহা বুঝা যাইতেছে না। যদিও “বেতাল 
পঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণের ভাষা কিঞ্চিৎ দুরূহ ছিল, কিন্ত ক্ৃষ্ধমোহনের 
“বিদ্যাকল্পত্রদমের” তুলনায় বিদ্যামাগরের ভাষাকে আদে ছুরূহ বলা যায় ন|। 
কালীর কাছে বলিদান ভিন্ন ইহাতে হিন্দু সম্প্রদায় সম্বন্ধে এমন কোন কথা 
'নাই, যাহাতে খ্রীষ্টান সিভিলিয়ানগণের ধর্মতে আঘাত লাগিতে পারে । তথাপি 


কঞমোহন কেন যে এই গ্রন্থের অনুমোদন করেন নাই, তাহার কারণ জানা 
যাইতেছে না। 
বিদ্ভাসাগর অবশ্নু বেতাল পঞ্চবিংশতি জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ কোন 


সাহিত্যিক মুল্য স্বীকার করিতেন না। “বৈতাল পচ্চীসী* নামক ফিন্দী গ্রন্থের 
যে পুনঃ সংস্করণ প্রকাশিত ম্য, বিগ্ভাসাগর তাহার ভূমিকায় বলিয়াছিলেন, 
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শুধু বিদেশী কর্ম্মচারীদিগকে গল্পরসের মধা দিয়া ভা! শিখাইবার জন্তই 
তিনি এই মৃত্তিকাতলচারী গল্পগুলিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

নিয়ে মূল সংস্কৃত, হিন্দী অনুবাদ এবং বিদ্যাসাগররুত অন্থবাদ উদ্ধৃত করিয়া 
ইহাতে বিষ্ভাসাগরের দক্ষত৷ বিচার করা যাইতেছে । 

১।- শিবদাস তট্রের বেতাল পঞ্চবিংশতিকা- _অন্তদ। শ্মশানে হিনীব 
সময়ে রদত্তযাঃ লকরশং শবং রাজ! শৃগোতি। রাজেপোক্তম্‌, ছারে কত্তিষ্টতি? বীরবনধেখোভিজ্‌ 
রেবাহমপ্মি। রুদত্ত্যা মাধ্যাঃ শব্ধং শৃণোনদি ? তেনোকস্‌।. তন্তাঃ সমীপে গন্ধ! শষয়ে। খসং 
এমানর। ভতে। বীরবরে। দৃ্্যাঃ শব্বলপ্রো গত5। ১৬ 


২০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


২। জন্তলদত্ত প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতি-_-নদৈকদ। দক্ষিণন্াং দিশি' 
রাজাবেকা স্ত্রী করুণ ব্বরেণ রোদিতি। তচ্ছ ত্ব! রাজ! বদতি, দৌবারিকাস্তিষ্সি | বীরবরেণোক্তম্* 
দেবাহ্‌মশ্মি। হৃপেণোক্তম, বীরবর, ক! কোদিতি । ত্বাং নিশ্চিত্য মাং জ্ঞাপয়। ততো" 
গতত 1১৭ 

৩। হিন্দী বৈতাল পচ্চীসী-__লকিস্সঃ একরোজ ক] জিক্রহৈ কি ইত্তিফাকন 
রাতকে বক্ত মরঘটনে রংডীকে রোনে কী আবাজ আই। দ্বাজ! হুনকে পুকার! কোঈ হাজির 
হৈ? বীরবর সুনতে হী বোল! হাজির জী হুকম, রাজামে যে। হুকম কিয়া, জই: সে ওরত কে 
রোনেবী আবাজ আত্ী হৈ, যই! জাও; ওঁর উদসে রোনে ক] খবর পুছকর জলদ্‌ আও " । 
--১৮৫৮ সালে বিভাসাগর মুজিত নব সংস্করণ। 


৪। বিষ্ভামাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি- একদিন নিশীথ সময়ে, অকল্মাৎ 
ক্রদনধ্বনি .শ্রবপগোচর করিয়া রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে সে তৎক্ষণাৎ সন্দুখবর্থা ৪ইয়1 
কহিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজ! কৰিলেন, দক্ষিণদিকে স্ত্রীলোকের ক্রদ্দনধ্বনি গুনা। 
যাইতেছে ; ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া আমাকে সংবাদ দাও। বীরবর, যে আজ! 
মহারাজ, বলির তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। 

_বিদ্তাসাগর গ্রস্থাবলী, সাহিত্যখণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩-_৩৪ 


এই উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইতেছে যে, বেতাল পঞ্চবিংশতির বিভিন্ন সংস্করণ 
ও বিভিত্ত .ব্যক্তি সম্পাদিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে বিরাট কোন পার্থক্য নাই ॥ 
বিদ্াসাগর এই রোমান্টিক আখ্যানগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইযাছিলেন আরও 
একটি কারণে । ইহার প্রতিটি গল্পের মধ্যে একটা সমস্ত আছে যাহা একাস্ত- 
ভাবে বুদ্ধিগ্রাহ। বেতালের প্রশ্ন ও রাজার উত্তর যুক্তিপন্থার স্ব 
চালিত হুইয়াছে। যেমন__“ইহা! কহিযা বেতাল জিজ্ঞাস। করিল, মহারাজ ? 
চোর কি নিমিত্ত প্রথমে হান্য ও পরে রোদন করিয়াছিল, বল। রাজা কহিলেন, 
চোর কন্তার কামন! শুনিযা আমার মৃত্যুর সময়ে উহার অহ্থরাগ হইল, 
ভগবানের কি ইচ্ছা, কিছুই বুঝ! যায় না; এই আলোচন! করিয়া, প্রথমে হান্ত 
করিয়াছিল ; অনন্তর এ কন্তা, আমার নিমিত্তে রাজাকে সর্বস্ব দিতে উদ্যত 
হইয়াছিল; আমি ইহার এমন কি উপকারে আসিতাম ; এই অনুশোচন। 
করিয়। হুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিল ।” এই গল্পগুলির মধ্যে এই জাতীয় একটা 
যুক্তি-আশ্রয়ী মন বিরাজ করিতেছে । বিষ্ভামাগর বোধ হয় ইহার প্রতি এই 
জনই আকর্ষণ বোধ করিয়াছিলেন । সে যাহ হউক, দীর্ঘদিন ধরিয়া! এই গ্রন্থটি 
সাধারণ বাঙালীর গল্পপাঠের পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছিল ॥ 


বিচ্ভাসাগর ও বাঙালীর ভাখ-বিপ্রব ৩২১ 


৩। বাঙ্গালার ইতিহাস__২য় ভাগ ( ১৮৪৮ ) পাঠ্- 
পুস্তকের চাহিদ! মিটাইবার জন্য বিদ্যাসাগর একখানি বাংলা ইতিহাস গ্রন্থের 
প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন। মারশম্যানের “0%77765 ০৫7৪ 727556015 
০987/£21, 0০771512197 076 &56 ০0 90%01,5 1% 1127” গ্রস্থটির 
শেষাংশ অবলম্বনে €১১শ অধ্যাষ হইতে ১৯শ অধ্যা্জ পর্য্যস্ত ) বিগ্াসাগর 
মরল ভাষায় বাঙ্গালার ইতিহাস অহ্থবাদ করেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, 
“বাঙ্গালার হতিহাসের দ্বিতীষভাগ শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইংরেজী 
গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় ত্ববলম্বন পূর্বক সঙ্কলিত, এই গ্রন্থের অবিকল অহ্থবাদ 
নহে ।*** এই পুস্তকে অতি ছুরাচার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ 
অবধি টিরস্মরণীয় লর্ড উইলিষম বেন্টিংক মহোদযের অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত 
ৃতাস্ত বণিত আছে ।” 

বি্ভাসাগর প্রাষ মার্শম্যানের অবিকল অহ্বাদ করিষাছেন। মার্শম্যানের 
সাত্রাজ্যবাদী ও ইসলামবিদ্বেধী দৃষ্টিতঙ্গিমাও তিনি হুবহু স্বীকার করিষ৷ লইয়া 
অনুবাদ করিয়াছেন । অন্ধকৃপ হত্যা সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সংশয় উপস্থিত 
হয় নাই, অহ্বাদেও তাহার কোন আভাস নাই। অস্থবাদটি যে অতি স্থুললিত 
তাহা! অবশ্য স্বীকার্য্য । যথা-_ 
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বি্যাসাগরকত অহৃবাদ £ “তৎকালে ছর্গের মধ্যে দীর্ঘে বার হাত, প্রন্থে 
নয় হাত, এন্প এক গৃহ ছিল। বায়ু সঞ্চারের নিমিদ্ধ, গৃহের এক এক 
দিকে এক এক মাত্র গবাক্ষ থাকে। ইংরাজেরা কলহকারী বৃত্ত সৈনিক- 
দিগকে এই গৃহে রুদ্ধ করিয়া! রাখিতেন। নবাবের সেনাপতি, দারুণ শ্রীষ্ষকালে 
সমস্ত মুরোপীয় বন্দীদিগ্রুক এ ক্ুতরগৃহে নিক্ষিগ করিলেন।””- এক এক জন 
করিয়া জমে জমে খীর্দেকে পঞ্চন্ব পাইয়া কৃতলশারী হইল। অবশিষ্ট হ্যড়িরা 


৯ 


৭০২২ উনবিংশ শতাব্বীর প্রথম ও বাংল! সাহিত্য 


শবরাশির উপর দীীড়াইয়। নিঃশ্বাস আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল এবং 
তাহাতেই কয়েকজন জীবিত থাকিল 1৮১৯ 

এই অনস্থবাদ একাধারে যেমন আক্ষরিক, তেমনি পড়িতে পড়িতে ইহাকে 
অনুবাদ বলিষ! মনেই হয না। 

কেহ কেহ অভিযোগ করিয! থাকেন যে, বিদ্াসাগর মার্শম্যানের দৃষ্টিভঙ্গী 
সন্পূর্ণক্ূপে অনুমোদন অথবা অন্থসরণ করিযা্ছন। মার্শম্যান সিরাজকে 
“4৯110155651 01 ০0015” বলিযাছিলেন, বিদ্ভাসাগরও তাহাকে “নৃশংস 
রাক্ষন” বলিযাছেন। নন্দবকুমার সম্বন্ধে মার্শম্যান বলিয়াছেল, “77515 ০৪1 
0০ 1750 9099306 0780 000 7:০9092991 25 01)5 01 006 10009 
11698000005 01221206615 810 0156 01১০ 15901৬5.* কিন্তু বিগ্াসাগর আরও 
একটি পংক্তি যোগ করিষ! বলিষাছেন, “নন্দকুমার ছুরাচার ছিলেন বটে £ 
কিন্ত ইম্পি ও হেষ্টিংস্‌ তাহা অপেক্ষা অধিক ছুরাচার ছিলেন তাহার সন্দেহ 
নাই ।৮২০ বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয! সিরাজকে নৃশংস 
তুরাচার রূপে চিত্রিত করিষাছেন বলিষা তাহার চরিতকার বিহারীলাল 
সরকার একটু ক্ষোভ প্রকাশ করিাছেন। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, 
বিগ্ভাসাগর অহ্ববাদ করিতে বমিযাছেন ; অশ্থবাদকের কর্তব্য হইল মুলকে 
প্রতিপতীদ অহুসরণ করা, নিজন্ব মতামত দেওষ! তাহার কর্তব্য নহে । উপরস্ত 
পুস্তকখানি বালকপাঠ্য গ্রস্থরূপেই প্রকাশিত হইযাছিল ; স্থুতরাং এইরূপ পাঠ্য 
পুস্তকে বিভিন্ন মতামতের ঘন্দ্ব থাকাও উচিত নহে। তাই বিগ্ভাসাগর মহাশয 
হযুতো৷ পাদটীকা! বা পরিশিষ্টেও এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নারই। 
আমাদের মনে হয, ১৯শ শতাব্দীর শেষার্দেও সিরাজকে স্বাদেশিকতার তক্কি- 
চন্দনে পৃজ| কর! হইত না। বিংশ শতাব্দীর প্রারভ্ে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর 
একেবারে শেষভাগে বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলন বিরাট আকার ধারণ করিলে, 
পর স্বদেশপ্রেম ইন্তিহাসকেও রূপান্তরিত করিতে আরম্ভ করিল ? বিগ্ভাসাগরের 
জীবনীকার সেই উত্তেজিত এঁতিহাসিক ক্ষণে জীবনী রচনা করিতে বসিযা 
ছিলেন। সেই জন্ত' তিনি বিদ্যাসাগরের আচার-আচরণের মধ্যে অহিন্দু 
ভাবাদর্শ লক্ষ্য করিযা ব্যথিত হইযাছিলেন। দে যাহা! হউক, বিগ্যাসাগরের 
সময়ে__এমন কি বহ্কিমযুগেও সকলে মিরাজকে মহা অত্যাচারী, পাপী ও 
দুর্দান্ত বলিয়াই মনে করিতেন। বিগ্তাসাগরও গু আবহাওয়ায় বাধিত 
হুইয়াছিলেন। তাই তিনি সিরাজকে “অতি ছুরাচার নবাধ+? বলিয়াছেন 1৭, 


বিদ্ভাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩২৩ 


এই অনুবাদে বিদ্ভাসাগরের ইতিহাস রচনার স্পৃহ! পরিতৃপ্ত হয় নাই। 
তাহার ছাত্র ও অনুচর রামগতি ন্যাষরত্ব মার্শম্যানের ইতিহাসের পূর্বার্থ 
অনুবাদ করিয়। প্রকাশ করেন-বাংলার ইতিহাস”, প্রথম থণ্ড। ইহার 
পশ্চাতেও ছিল বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণা । ভারতের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 
রচন! করিবার জন্ত তিনি অনেক এঁতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিষাছিলেন।** 
একদ|। তিনি নীলাম্বর মুখোপাধ্যাযকে ভারতের ইতিহাস লিখিতে অহ্থরোধ 
করিযাছিলেন । পরে তাহার নিকট উপস্থিত অন্ত সকলকে বলেন, প্ভারত 
বর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, 
কেবল শরীর ভাল নয বলিয। আজ-কাল করিষ| বিলম্ব হইয। পড়িতেছে।”২৩ 
বিগ্ভাাগর ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায হস্তক্ষেপ করিতে পারিলে ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথমার্দেই তারত ও বাংল! দেশের নির্ভর যোগ্য এঁতিহাসিক গ্রন্থ 
রচিত হইত এবং বিগ্ভাাগর ভারত-এঁতিম্থ মন্বন্ধেঃ কোন্‌ মনোভাব পোষণ 
করিতেন, তাহাও বুঝ! যাইত। 


8৪1 জীবন চরিত ( ১৮৪৯ )__বাঙালী ছাত্রের চরিত্র গঠনের 


জন্য বিদ্যাসাগর রবার্ট ও উইলিযম চেম্বাসেরে “7167217% অবলম্বনে 
কযেকজন অধ্যবসাযশীল বিদেশী ব্যক্তির জীবনচরিত্র সঙ্কলন করেন। 
কোপানিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্টস, লিনিষস্‌, ডুবাল, 
জেংকিম্প. এবং জোন্স্‌-_এধানতঃ এই কযজন জ্ঞানতাপনের জীবনকথা 
চে্বাসের গ্রন্থ হইতে বাছিয! লইযা! এই “জীবনচরিত' রচিত হয । বলা বাছল্যঃ 
নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, অধ্যবসায ও পুকষকারের দ্বার! মানুষ তাহার ভাগ্যকে 
জয করিতে পারে, নিষতির কর নির্দেশ উপেক্ষা করিষা সর্বাবিধ প্রতিকূলতার 
বিরুদ্ধে মাথা তুলিয! দাড়াইবার নির্দেশ আছে এ আখ্যান গুলিতে । বিদ্যা- 
সাগর বাঙালী ছাত্রকে এই চারিত্রিক পৌরুধ শিক্ষা দিতে চাহিযাছিলেন। 
অবশ্য গ্রস্থটিতে শুধু বিদেশী ব্যক্তির চরিতকথা৷ আছে; দেশীয কাহারও কোন 
উল্লেখ নাই । এই জন্য বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল এই জীবনপ্রস্ 
পাঠে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই।** অবশ্য আর এক 
স্রীবনীকার২* সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করিষ! দেখিয়াছেন যে, “ইহাতে হিন্ছু বিরোধী 
কোম কথা নাই।” এ কথা অবশ্ যথার্থ যে, ইহাতে ঈশ্বর-কপা কগেক্ষা 
গাহধের নিজ নিজ প্র্নাসের প্রতি .অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । 


৩২৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রেথমার্ধ ও ধাংলা সাহিত্য 


রাধাকাস্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্জ বন্থু বিস্ভাসাগরকে ব্দেশীয লোকের 
জীবনী লিখিতে অনুরোধ করিষাছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু 
কর! সাস্ভব হয নাই ।২* ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ সংশষবাদী 
ছিলেন (পরে এবিষষে আলোচনা করা হুইযাছে )। কাজেই এই গ্রন্থে 
ঈশ্বর বিষযক কোন প্রসঙ্গ নাই। তিনি শ্বদেশীয ব্যক্তির জীবনী রচনার 
প্রতিও বিশেষ কোন উৎসাহ বোধ করেন নাই । তাহার প্রধান কারণ, 
রামমোহনকে ছাডিযা দিলে, তাহার লমসামধিক কালে বাালী-সমাজে 
এমন কোন মহত্তর মাহ্ষের আবির্ভাব হয নাই ধাহার পুণ্যশ্লোক জীবনকথা 
বি্ভাসাগর ছাত্রদের জীবনাদর্শরূপে সঙ্কলন করিতে পারিতেন। উপরস্ত 
ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গাহ্বাদের দ্বারা তিনি পাঠ্য পুস্তক সঙ্কলন করিষাছিলেন, 
কাজেই এই “জীবন চরিত” গ্রশ্থে কেবল বিদেশী ব্যক্তির জীবনকথা স্থান 
পাইযাছে। তখন প্রাথমিক শিক্ষাব উপযোগী বিশেষ কোন পাঠ্যপুস্তক 
ছিলনা । কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটার আহ্বকুল্যে মধুহ্দন মুখোপাধ্যাষ 
বালক-বালিকার জন্ত যে সমস্ত গল্পগ্রন্থ অন্থবাদ কবিাছিলেন, তাহার গল্পরস 

ংসনীষ হইলেও চরিত্রগঠনোপযোগী আদর্শ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত ছিল। 
এই জন্তই বিগ্ভাসাগব ইংলগ্েব দেশবরেণ্য জ্ঞানসাধকদেব জীবনকথা! সঙ্ধলন 


৫ | “বোধোদয় বা শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ (১৮৫১ )-- 
বিদ্যাসাগর শিশুশিক্ষাব নিমিত্ত প্রধানতঃ চেস্বাসে ব 47380171676 01 £0৮০%- 
1৫৫০, নামক গ্রস্থ অবলম্বনে এবং আবও নানা স্বান হইতে উপাদাদ 
সংগ্রহ করিযা বেখুন স্কুলেব জন্ট 'বোধোদয” রচনা! করেন। মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার “শিশুশিক্ষ1” নামক বালক-পাঠ্য পুস্তিকাব তিন তাগ রচনা করেন। 
বিগ্ভাসাগর সতীর্ঘ ও অভিন্নন্থাদয় স্বলৎ মদনমোহনের গ্রন্থের ধারাবাহিকতা 
রক্ষা কবিষ! চতুর্থ ভাগ প্রণযন কবিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে ইহা সাধারণতঃ 
«বোধোদয়” নামে পরিচিত | এই গ্রস্থটাকে কেন্দ্র করিযাই একদা! বাঙালী ছাত্রের ' 
প্রথম জ্ঞানোন্মে হইত। বিগ্াসাগরপ্্স্থাবলীর (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস 
প্রকাশিত ) সমাজথণ্ডের সম্পাদক বলিয়াছেন, “তনি নিজে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
ও ইতিহাস-সমুদ্রে অবগাহন করিযা এদেশের বালক-বালিকাদিগের জন 
রত্ব আহরণ করিয়াছিলেন ।”** বাস্তবিক একথা অতিশয় সত্য। ধিস্কা” 
সাগরও উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছিলেন, “যোধোষয় নান! ইংযেছী 


বিদ্ভাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩২৫ 


পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল। *পুস্তক-বিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি 
বিষয় লিখিত হইল, বোধকরি তদপাঠে, অমূলক গল্পের পাঠ অপেক্ষা, 
অধিকতর উপকার দ্রশিবার সম্ভাবনা আছে।৮২৮ ইহাতে যেষন একাধারে 
ঈশ্বরতত্ব আছে, তেমনি আবার পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও গণিত সম্বস্ধেও 
আলোচনা স্থান পাইযাছে। কিন্ত বিহারীলাল সরকারের মতে, ইহ! নাকি 
“হিন্দু সস্তান্গের সম্যক্‌ পাঠোপযোগী নহে । বোধোদযে বুদ্ধির অনেক স্বলে 
বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা |” হিন্দুযানীর সঙন্কীর্ণ বাতাষন হইতে দর্শন করিলে 
এই পাঠ্য পুস্তকখানির যথার্থ মূল্য বুঝা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি 
কথা স্মরণীফ। “বোধোদযে"র প্রথমেই ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, “ঈশ্বর 
নিরাকার চেতন্তস্বর্ূপ | তাহাকে কেহ দেখতে পাষ না, কিন্ত তিনি সর্বদ! 
সর্বত্র বি্ধমান আছেন ।” এই উক্তিটি লইয হিন্দু ও ব্রা্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কিছু মততেদ হইযাছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর সম্পাদক (তৃতীয় 
সংস্করণ ) পাদটাকায বলিযাছেন যে, “১৮৪১ সালে প্রদত্ত কোন বক্তৃতায় 
দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর নিরাকার টৈতন্ত স্বরূপ এই মহাবাক্য কয়েক বৎসর 
পরে (১৮৫১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্বাসাগর মহাশয কর্তৃক তাহার বোধোদয় পুস্তকে 
গৃহীত হয।৮২৯ হিন্দূযানীর পক্ষপাতী বিহারীলাল সরকার, বলিয়াছেন, 
“ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্তন্বরূপ- ইহা বালক তো! বালক, কয় জন বিজ্ঞতম বৃদ্ধের 
বোধগম্য হয় বল দেখি 1০ কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, 
“বোধোদয়ে*র প্রথম সংস্করণে ঈশ্বর বিষষক কোন প্রসঙ্গই ছিল না। বিদ্ভাসাগর 
বিজয়ককষ্জ গোস্বামীর অনুরোধে দ্বিতীয সংস্করণে ঈশ্বর বিষষক প্রস্তাবটি 
সংযোজন করিযাছিলেন।*১ “বোধোদযে”্র প্রথমে ঈশ্বর বিষয়ক সামান্ঠ 
উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে অন্ত কোথাও ঈশ্বর সমন্ধে কোন 
উল্লেখ নাই। তাহার কারণ গ্রন্থটি প্রধানতঃ বিবিধ বিদ্যা ও বিজ্ঞান বিষয়ক 
"্বালক-পাঠ্য পুস্তক, তাহাতে অনাবশ্বক ঈশ্বরপ্রসঙ্গ *থাকিবার কথ! নহে। 
শুধু বিজয়কঞ্চ গোস্বামীর অহ্রোধেই তিনি দ্বিতীষ সংস্করণ হইতে ঈশ্বর বন্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ সংযোজন! করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা তাহার ধর্মমতের 
বিশেষ কোন প্রবণত৷ প্রমাণিত হয না। 
প্বিহারীলাল সরকার যাহাই বলুন না কেন।*২ একদা যে বাঙালী ছাজসনাজ 
ই গ্রন্থটি হইতে পরিমূশ্টমান বস্তবিশ্ব সম্বন্ধে 'ীতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে 
মা, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহা। অন্যাদমূলক, বিকাফাগয়ের 


৩২৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


মৌলিক খ্রস্থ নহে; তথাপি তিনি এমন ভাবে ইহ! বঙ্কলিত করিয়াছিলেন যে, 
ইহা! বাঙালীর ঘরে ঘরে মৌলিক গ্রন্থের মতই স্থান পাইয়াছিল। 

৬। সংস্কতভাষ! ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩) 
ইহা বিদ্যাসাগরের, প্রথম মৌলিক স্বাধীন রচনাঁ। বীঠন সোসাইটী 
কর্তৃক অহুরুদ্ধ হইয়। বিগ্ভাসাগর নংস্কত সাহিত্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ 
: প্রবন্ধ পাঠ করিযাছিলেন। পরে ইহা ১৮৫৩ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, ”এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ বীঠন 
সোসাইটা নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল ।.*....আমি মানস করিয়াছিলাম, 
সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে এক প্রস্তাব রচনা করিয়! মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত করিব। কিন্ত নিতান্ত অনবকাশ প্রযুক্ত এ পধ্যস্ত আমি সে মানস 
পূর্ণ করিতে পারি নাই, এবং কিছু কালও যে পারিব, সম্যকরূপে তৎ্সঙ্লনের 
উপযুক্ত অবকাশ পাইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই; সেজন্ত আপাততঃ এই 
প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল ৮০ অত্যন্ত ভ্রুততার মধ্যে এই 
নাতিদীর্ঘ পুস্তিকা রচিত হইযাছিল। অবশ্য তখন উইলিয়ম জোন্স্‌, কাউয়েল, 
উইলসন এবং ম্যাকৃস্ম্যলরের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ন্ট কোষ্ঠী 
উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছিল । বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। 
তিনি এই পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে ইন্দোযুরোপীয তাষাগো্ঠীর প্রধান শাখা 
সংস্কৃত তাষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন! করিযা ক্লামিকাল যুগের সংস্কৃত 
সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন । নিয়ে সুচী প্রদত্ত হইল -_ 


ংস্কৃত ভাষা । সাহিত্য শাস্ত্র । 

মহাকাব্য-_রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জুনীয, শিশুপাল বধ, নৈমধ 
চরিত, ভর্টিকাব্য, রাঘবপাগুবীয়, গীতগোবিন্দ। 

খণ্ডকাব্য _-অমরুশত্রুক, শাস্তিশতক, নীতিশতক, শুঙ্গারশতক, বৈরাগ্য-' 
শতক, আর্ধ্যাসপ্তশতী | 

চম্পুকাব্য-__কাদম্বরী, দশকুমার চরিত, বাসবদত্তা! | 

দৃশ্যকাব্য-_অভিজ্ঞান শকুস্তলঃ বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্রিমিত্র বীরচরিত, 
উত্তরচরিত, মালতীমাধব, রত্বাবলী, নাগানন্, যুচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, 
বেণীসংহার | 

নীতিগরস্থ-_পঞ্চতন্ত্, হিতোপদেশ, কখাসরিৎসসাগর | 


বিচ্ভাসাগর ও বঁঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩২৭ 


উল্লিখিত স্চী দৃষ্টে অমিত হইবে যে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের 
একট! প্রাথমিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করিযাছেন এবং খ্ঁতিহাসিক কালগঞ্জী 
অপেক্ষা গ্রস্থগুলির সাহিত্যিক মূল্যের প্রতি অধিকতর আকুষ্ট হইয়াছেন । 
ইতিপূর্বে উইলিষম জোন্স্‌ প্রমুখ যুরোগীয পণ্ডিতগণ সংস্কৃত তাষা ও সাহিত্য 
সম্বন্ধে কৌতুহলী হইয! ক্ষুদ্রবৃহৎ গ্রস্থ রচনা করিফ্কাছিলেন। ইংরাজী 
শিক্ষিত বাঙালী যুবকগণও সম্ভবতঃ এই কারণেই তারতের প্রাচীন এঁতিহ 
সম্বন্ধে জিজ্ঞান্ন হইযাছিলেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষিত বাঙালীর সেই কৌতুহল 
চরিতার্থ করিবাব জন্য সংস্কত সাহিত্যেব প্রাথমিক পরিচষ প্রদান করেন । 
ইহা! অতিশয সংক্ষিপ্ত, বীঠন সোসাইটাব অধিবেশনে পাঠের জন্যই লিখিত 
হইযাছিল। পরে তিনি সংস্কৃতসাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! করিতে 
চাহিযাছিলেন, কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তাহা সম্ভব হয নাই। 
তৎসন্তেও বাঙালীব বচিত সংস্কৃত সাহিত্য বিষষক প্রথম ইতিহাস বলিষা 
ইহা বিশেষ প্রশংসাব যোগ্য । তিনি যেমন তকণ শিক্ষাথার সংস্কৃত শিক্ষার 
জন্য দুরূহ সংস্কত ব্যাকপ্ণকে সংক্ষিপ্ত কবিয। তাহাব জটিলতা মুক্ত করেন, 
সেইরূপ এই পুস্তিকাব সহায্যে বাঙালী তরুণদিগকে বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য 
সম্বন্ধে আগ্রহাদ্িত করিষা তুলেন। 

বিদ্ভাসাগর সংস্কৃত তাবার কৌলীন্ত নির্ণষে পাশ্চাত্য মনীধীদের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিষাছেন। ডে বস্‌, ম্যাকৃস্‌ ম্যুলব প্রভৃতি যুরোপীষ পণ্তিতগণ 
সংস্কত ভাষাকে ইন্দোধুরোপীয ভাষা-গোঠীর আত্বীয বলিযা প্রচার করিষা- 
ছিলেন। বিগ্ভাসাগরও এই অভিমত পুরাপুরি গ্রহণ করিযাছেন। তাহার 
উক্তি উদ্ধত হইল-_-“সংস্কৃত ভাষা! এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক 
ব্যবহারে প্রচলিত নহে। ভারতবর্ধীফ পণ্ডিতের! কহিযা থাকেন, সংস্কৃত 
দেবভাষা। ভারতবধাষেরা আদিকালাবধি এ দেবভ।ষায কথোপকথন ও 
"লৌকিক ব্যবহার নির্ববাহ করিতেন ? তদহুসারে, সংস্কৃত ভারতবর্ষাফ আদিম 
নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয। কিন্ত ইয়ুরোগীষ পণ্ডিতেরা শব্দ-বিদ্যানু- 
শীলন প্রভাবে নিরূপণ করিযাছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী 
লোকদিগের ভাষা নহে : সংস্কত ভাষী, লোকের! পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশ 
হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন 1৮ সেই প্রদেশ ইয়াণ। 
তাহাদিগের গবেষণা দ্বার! নির্ধারিত, হইযাছে,: অতি পূর্ব কালে, ইর়াণের 
আদিমনিবাসী লোকের! সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, শ্রী, ইটালি, জন্্াঞ্ি, 


৩২৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথবার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


প্রভৃতি ভিন্ন তিন্ন জাতি হইযাছেন ; এবং এ একভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপাস্তর 
প্রাপ্ত হইযা; ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসের গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্মাণিতে 
জর্মণ প্রভৃতি তিন্ন ভিন্ন ভাষা হইযা উঠিযাছে। কালক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে 
এই সকল তাষ! এন্সপ রূপাস্তর প্রাপ্ত হইযাছে যে, উহাদিগের পরস্পর কোন 
সম্বন্ধ আছে, ইহা! আমাততঃ প্রতীযমান হয না। কিন্ত এই সমস্ত যে এক 
মূল ভাষার পরিণামবিশেষ মাত্র, এবিষষে সংশষ হইবার কারণ নাই। 
ইযুরোপীয পণ্ডিতের! এবিষষে যে সমস্ত প্রমাণ প্রযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন, 
ক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ করিলে হৃদষঙ্গম হওয! কঠিন। বিশেষতঃ 
বাঙ্গাল! ভাষার অগ্ভাপি এরূপ শ্রাবৃদ্ধি হয নাই যে, এ সমস্ত বিষয ইহাতে 
সংক্ষেপে ও সুচারুরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পাবে ; এই নিমিত্ত ফলিতার্থ মাত্র 
উল্লিখিত হইল 1”৪ 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮শ শতাব্দীব শেষার্ধে এবং ১৯শ শতাব্বীর 
প্রথমার্দে জোন্স্‌্, কোলক্রক, ম্যাকৃস্ম্যুলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য গবেষকগণ 
ইন্দোধুরোগীষ ভাষাগোষ্ঠী ও ভারতবর্ষে আর্ধ্য আগমন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইষাছিলেন, বিদ্ভাসাগরও তাহাই সমর্থন “বিযাছেন ; এই পুত্তিকায় 
প্রধানতঃ পাশ্চাত্য ইতিহাস রচনার ধারা অন্থস্থত হইযাছে। কিন্ত সংস্কৃত 
সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনি সন তারিখ বা বিশেষ কোন এ্রতিহাসিক 
আন্দোলনের স্তর-পরম্পরাক্রমে বিস্তস্ত করেন নাই, শ্রবাকাব্য-নৃশ্যকাব্য ইত্যাদি 
ভেদ অন্থসারে বিষষ সন্নিবেশ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে তিনি কোন কোন কবির 
উপর ঈষৎ কঠোর হইযাছেন। শ্রীহর্ষের “নৈষধ চরিতে*র বিষয়ে বলিতেছেন, 
“সুতরাং অনুপ্রাস বাহুল্য দ্বারা নৈবধ চরিত্রের মাধূর্য্য সম্পাদক ন! হইয়। 
সাতিশয কার্কশ্যই ঘটিষা উঠিয়াছে।” এইক্প আরও অনেক স্বলে তিনি 
অকুতোভয়ে আর্ধ গ্রন্থগুলিরও আলোচনা করিযাছেন, “মুচ্ছকটিক” নাটককে 
সর্বাপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, “পঞ্চতন্ত্র ও “হিতোপদেশে*র অর্ীলতার " 
নিন্বা করিয়াছেন, আবার মাঝে মাঝে ম্যাকৃস্ম্যুলরের গুণগান করিযাছেন। 
ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় লেখা সংস্কত সাহিত্যের আলোচনা বিষয়ক কোন 
গ্রস্থাদি ছিল না। বিগ্যাসাগর এবিষয়ে পথ প্রদর্পক তো বটেই, এনা 
তাহার বহু সিদ্ধান্ত অল্ঠাপি যথার্থ বলিয়। গৃহীত হইয়! আলিতেছে। তিনি 
ইন্দোযুবোপীয় জাতিতত্ব ও ভাষ! বিশ্লেষণ করিতে গিয়! প্রধানতঃ পাশ্চাত্য 
গবেষকদের যতামতকেই প্রাাণিক বঙগির! স্বীকার করিয়াছেন. | খায়গ্ঠ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব উই 


গংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি ও ইন্দোয়ুরোপীম তাষা বিবযক তত্বগুলি তিনি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের নিকট লাভ করিলেও সাহিত্য বিচার ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে 
বিন্মযকর বিচারবুদ্ধিঃ রসবোধের পরিচয দিযাছেনঃ তাহা তাহার নিজস্ব। 
অত্যন্ত ছুঃখের বিষয এই যে, বিগ্ভামাগরের এই পুস্তিকা! প্রকাশের পর প্রায় 
শতবর্ষ অতিক্রম করিষ! গিয়াছে, কিন্ত অগ্যাপি বাংলা ভাঁষায সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইতিহাস বিষষে 'কোন প্রামাণিক পুস্তক রচিত হয নাই। 


৭। শকুস্তল! ( ১৮৫৪ )__কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ 
নাটককে বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ সালে গগ্ধ আখ্যানে রূপাস্তরিত করিষা প্রকাশ 
করেন। নাটকেব প্রধান কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিষাঃ কদাচিৎ পাত্র-পাত্রীর 
কথোপকথনের দ্বারা ঘটনা অনুসরণ করিযাছেন। বোধ হয় এই গ্রস্থ 
রচনাকালে তিনি চার্লস্‌ ল্যান প্রণীত €75165 107 5728659625-এর 
কথা চিন্তা করিযাছিলেন। ল্যান্বেব গ্রন্থে যেমন সেকৃসগীযরের নাটক সমূহের 
কাহিনী বিবৃত হইযাছে, শকুস্তল! নাটককে বাংল! আখ্যানে পরিণত করিতে 
গিষা তিনিও তেমনি শুধু স্থত্রাকাবে কাহিনী অন্থসরণ করিয়াছেন। ভাষা 
অতিশয স্বচ্ছ ও মূলাহ্বগ । একটু উদাহরণ দেওয! যাইতেছে £_ 

'মশিকার সেই মণিমর় অন্গুরীয় রাজনামান্কিত দেখিয়া ধীবরকে চোর স্থির করিয়া! নগরপালের 
নিকট সংবাদ দিল। নগরপাল নাদিয়া ধীবরকে পিছমোডা করিয়া! বাধিল এবং জিজ্ঞাদিল, 
ওরে বেটা চার! তুই এ অঙ্গুরীর কোথায় পাইলি বল্‌ ধীবর কহিল, মহাশয়! আমি 
চোনা নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেট! যদি চোর নহিস, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া 
পালি? যদি চুরি করিস নাই, রাজ কি নুত্রাহ্মণ দেখিবা তোয়ে দান করিয়াছে ।”--শকুত্তলা, 
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


এখানে লক্ষণীয় যে, মূল রচনার নাটকীয চমৎকারিত অনুবাদে কিছুমাত্র 
্ষু্ন হয নাই। “ভাষাও এত লঘুভার হইযাছে যে, সাধৃত বার ক্রিষাপন-হন্েও 
উদ্ভি-প্রত্যুক্তির মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হইযাছে। এই সার্থক অহ্বাদে 
বিস্ভাসাগর ছু” এক স্থলে একটু স্বাতন্ত্য দেখাইয়াছেন, ইহাতে সাধামত 
অলৌফিক ব্যাপার বর্জন করিয়াছেন ; পতিগৃহে যাত্রাবালে শকুস্তলার দেবনন্ধ 
অলঙ্কারাদির কথ! তিনি পরিত্যাগ করিষাছেন। জীবনীকার বিহারীলাল ঈষৎ 
ক্ষোভ প্রকাশ করিযা। বলিয়াছেন, “বিশ বা রাসমপ্য মহিমা বুঝাইবার জন্ত 
কালিদাসের এই সত্ি। বিস্তাসাগর মহাশয় ইহ। পরিতাগ করিয়াছেন। 
সন্তানের ইহা বাক্ষেপ্রের বিষয় নহে কি1"*ৎ রল! বাহুল্য, এ 





৩৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধী ও বাংল! সাহিত্য 


হিন্দুর আক্ষেপ, সাহিত্যরসিকের নহে । " বস্তুতঃ বিদ্ভাাগর সংস্কৃত নাটককে 
আখ্যানে রূপান্তরিত করিতে গিয়া আর একটা নৃতন রস স্থষ্টি করিয়াছেন ; 
আখ্যানে অলৌকিক ব্যাপার যথাসম্ভব বর্জন কর! উচিত, তিনিও তাই 
শকুস্তলার আখ্যানে অলৌকিক প্রভাব প্রাষই পরিত্যাগ করিয়াছেন। 


৮। বিধবা-বিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতঘিষয়ক 
প্রস্তাব (১৮৫৫) এ দ্বিতীয় প্রস্তাব ( ১৮৫৫ )__ ইতিপূর্বে 
আমরা যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকার নামোল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি শিক্ষা ও 
সাহিত্য সংক্রান্ত এবং মুখ্যতঃ অহ্ৃবাদমূলক । কিন্তু যে পুস্তিকা রচন৷ করিয়া 
তিনি দেশজোড়া খ্যাতি ও অখ্যাতির অধিকারী হন তাহা হইতেছে বিধব 
বিবাহ বিষয়ক উল্লিখিত ছুইখানি পুস্তিকা । বিদ্যাসাগর যে ধৃতাস্ত্র যোদ্বপুরুষ, 
এবং একহাতে প্রাচীন শাস্ত্র আর একহাতে যুক্তির শস্ত্র লইযা সমাজবিপ্রবী 
বূপে অবতীর্ণ হইযাছেন, সেযুগের বাঙালীরা প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন 
নাই। রামমোহনের সতীদাহ-নিরোধ-আন্দোলন যেমন দেশমধ্যে একটা 
প্রচণ্ড বিরোধ জাগাইযা তুলিযাছিল, বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে তদপেক্ষা গুরুতর 
প্রতিকূলতা জাগ্রত হইল। সতীদাহ-প্রথা নান! দিক দিযা বর্ধর ও অমাহ্ৃষিক, 
উক্ত প্রথার মধ্যেই প্রতিবাদের সম্ভাবনা! রহিষাছে। সংস্কারে আঘাত লাগিতে 
জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয! উঠিলেন ₹ শেষে শিক্ষিত জন এ প্রথার বর্ধরতা৷ বুঝিতে 
পারিষাছিলেন, কারণ এ ব্যাপারে সংস্কার ও হৃদযাবেগ- এই ছুই প্রবৃত্তির 
সংঘাত স্ঙি হইয়াছিল। পরিশেষে হদযাবেগ জয়ী হইয়াছিল। কিন্তু 
বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-রূপ সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব আরও গুঢ- 
সঞ্চারী, এ সংস্কারের মূল সমাজ-চেতনার গভীরে নিহিত এবং এই সংঘাত 
প্রধানতঃ লোকাচার ও যুক্তি-আশ্রধী শাস্ত্রের মধেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য 
বিগ্ভামাগর মানুষের স্বাভাবিক সন্ধদযতাকেও উদ্দীপিত করিয়াছিলেন । কিন্ত 
তবু বিষ্াসাগরের আন্দোলন প্রথয শ্রেণীর সমাজবিপ্লবের অনুরূপ । তিনি যে 
সংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, এখনও এই পরিবর্তনশীল সমাজের 
মধ্যে সেই সংস্কার অটুট আছে। সুতরাং বিগ্তাসাগরের সমাজ-আন্দোলন' 
আরও প্রবল, তাহার করণীয় কর্তব্যও ছিপ কঠোরতর । 

শুন যায় বিদ্ভাসাগর বাল্যকালে নাকি তাহার এক বাল্য সঙ্গিনীর বৈধবা 
যন্ত্রণ! দেখিয়া বিধব! বিবাহের কথ চিত্ত! করিয়াছিলেন ।** বিধবা! বিষাহ্‌ 


বিজ্ঞাসাগর ও বাঙালীর ভাষ-বিপ্রব ৩১ 


সম্বন্ধে, আন্দোলন সৃষ্টি করিবার পুর্বে ১৮৫* সালের আগষ্ট মাসে তিনি 
“বাল্যবিবাহের দোষ নামক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম সামাজিক আন্দোলনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আধুনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বাল্যবিবাহের দোষ 
সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন । সেই প্রবন্ধেই তিনি হিন্দুর স্থতিপুরাণ সম্বন্ধে 
প্রতিকূল মন্তব্য করিষা বলিয়াছিলেন, “অষ্টম বর্ধায়। কন্ঠাদান করিলে 
পিতামাতার গ্রৌরীদান জন্য পুণ্যোদয হয * নবম বর্ধীয়াকে দান করিলে পৃথিবী- 
দানের ফললাভ হয় ; দশম বীযাকে পাত্রসাৎ করিলে পরম পবিত্র লোক 
প্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্বৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ফলমুগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া 
পরিণাম-বিবেচনা-পরিশূন্ত চিত্তে অন্মদ্দেশীষ মন্তব্য মাত্রেই বাল্যকালে পারি 
পীড়নের প্রচলিত করিযাছেন।৮ উক্ত প্রবন্ধে তিনি সমাজ, স্বাস্থ্য ও নীতি-_ 
তিনদিক হইতে বাল্য বিবাহের দোষক্রটি বিচার করিয়াছেন এবং যে সমস্ত 
স্বতি-সংহিতায বাল্যবিবাহের গুণকীর্তন আছে, তিনি সেগুলির মাহাত্ব্য স্বীকার 
করেন নাই। স্বতরাং বিধবাঁবিবাহ বিষষক আন্দোলন স্থপ্টি বা তৎসম্পকিত 
পুস্তিকা রচনার পাচ বৎসর পূর্বেই তিনি বাঙালী হিন্দুর সমাজ-জীবন ও 
তাহার সংস্কারের কথ! চিন্তা করিতেছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের পূর্বে বিধবা বিবাহ-বিষয়ে কোন আন্দোলন 
হইয়াছিল কিনা দেখা যাক। বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগরেরস্জীবনচরিতে 
বিদ্যাসাগরের সমকালে বা পু 'বর্তী কালে বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত অনেকগুলি 
তথ্য সংগ্রহ করিযাছিলেন। নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয দেওয়। হইল £ 

(ক) ঢাকার রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্ত 
ব্যর্থকাম হন। 

(খ)ট কোটার রাজাও অহ্থরূপ ভাবে ব্যর্থ হন। 

গে) বিগ্ভাসাগরের আবির্ভাবের ১৯-২০ বৎসর পূর্ব নাগপুরের এক 
মহারাহ্ীয় ব্রাহ্মণ বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন, কিন্ত সাফল্য লাভ 
করিতে পারেন নাই। 

(ঘ) বিষ্তাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তিক! প্রকাশের প্রায় বিশ 
বৎসর পূর্বে এক মাক্রীজী বাদ্ষণ এই বিষয়ে আইন পাল করাইতে অসমর্থ হন। 

ডে) মতিলাল শীলও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এ ব্যাপারে বিশেধ কিছুই 
করিতে পারেন নাই ।** 

একটি সু্টনাকে কেন্দ্র ফরির! বিস্তাপাগর বিধবাবিবাহ-রূপ প্রচণ্ড সামাজিক 


শহ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


সংস্কারে আবিভূ্তি হইলেন। পটলডাঙ্গার শ্যামাচরণ দাস নামক এক- 
ব্যক্তি নিজ বিধবা কন্যার পুনধ্বিবাহের চেষ্টা করিয়াছিলেন ) অনেক ব্রাক্গণ- 
পণ্ডিত তাহার ব্যবস্থাও দিয়াছিলেন। তাহাদের নাম-_কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, 
ভাস্কর বিছ্ধারত্ব,র রামতহু তর্কসিদ্ধাস্ত ঠাকুরদাস চুড়ামণি, হরিনারায়ণ 
তর্কসিদ্ধাস্ত, মুক্তারমে বিদ্যাবাগীশ । ইহারা বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা 
দিলেও লোকাচারের বিরুদ্ধে শ্টামাচরণ দাস দ্বীষ্ভাইতে তরস! পাইলেন না। 
লোকমতের প্রতিকূলতার ফলে উক্ত পণ্ডিতগণ 'লিখিততাবে ব্যবস্থা দিয়াও 
শেষ পর্য্যস্ত পিছাইয়! পড়িলেন। প্রায় এই সমযে বিগ্ভাসাগরের বিধবা-বিবাহ 
বিষয়ক প্রথম পুক্তিক! “বিধবা! বিবাহ প্রচলিত হওযা উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক 
প্রথম প্রস্তাব? (১৮৫৫ )প্রকাশিত হইলে দেশের মধ্যে যে প্রচণ্ড আন্দোলন 
উপস্থিত হইল, তাহার একমাত্র তুলনাস্থল হইতেছে রামমোহন-প্রণোদিত 
সতীদাহনিরোধ আন্দোলন । বিদ্যাসাগর তাহার প্রথম প্রস্ত।বে প্রধানতঃ 
পরাশর, বৃহগ্লারদীয পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, ব্যাস সংহিতা, বশিষ্ঠ সংহিতা 
প্রভৃতি হইতে বিধবা-বিবাহের শাক্ত্রীয প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং বলেন, 
সর্বসাধারণের নিকট বিনয বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনার! এই সমস্ত 
অনুধাবন করিয়া এবং বিধব! বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষষে যাহা! লিখিত হইল? 
তাহার আন্গাপাস্ত বিশিষ্ট রূপে আলোচনা করিয়। দেখুন বিধবা বিবাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা ।”*৮* বিগ্যাসাগর যদিও সমগ্র জীবন ধরিয়া 
যুক্তিদেবতার ভজনা করিয়াছেন, তবু আলোচ্য পুস্তিকা ছুইখানিতে 
রামমোহনের মত শাস্ত্রের সমর্থন খুঁজিয়াছেন। কারণ, “যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন 
করিয়া, ইহাকে কর্তব্যকর্খ্ব বলি প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে 
কখনই ইহাকে কর্তব্যকর্্ম বলিষ স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রের কর্তব্য- 
কর্ম বলিয়। প্রতিপন্ন কর! থাকে, তবেই তাহার। কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে 
৪ তদন্থসারে চলিতে পারেন ।”*৯ 

কিন্ত লোকাচার যে শাস্ত্প্রমাণ অপেক্ষা শক্তিশালী, তাহা! তিনি পরবর্তী 
কাগে ক্ষোতের সহিত-লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি শুধু যুক্তি ও মানবপ্রেমের 
উপর ভিত্তি করিয়াই অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত লোকচরিত্র বুঝিতে 
তাহার কিছু ভুল হইয়। থাকিবে । তিমি অনুমান করিয়াছিলেন, বাঙালী 
শান্ত্রপরায়ণ জাতি, ম্ুতরাং যদি তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
সংগ্রহ করিতে পারেন*তাহা৷ হইলে বাষ্ডালী অনিচ্ছ] সত্ত্বেও বিরিবা-স্মিবাহ 


বিদ্ভুসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব তি 


মানিয়া লইবে। কিন্তু শেষ পর্য্যস্ত তিনি বেদনার সহিত লক্ষ্য করিলেন যে, 
বাঙালী লোকাচারের ছূর্তেনত ছূর্গ ত্যাগ করিয়া কিছুতেই যুক্তি বা! শাস্তমার্শ 
গ্রহণ করিবে না। অনেক পশ্ডিত ও পণ্ডিতন্বন্ ব্যক্তি ভাহার প্রথম পুস্তিকার 
প্রতিবাদ করিয়! সংস্কৃত ও বাংলায অসংখ্য পুস্তিকা রচনা করিলেন। নিয়ে 
এইরূপ কয়েকখানি পুস্তিকার নামোল্লেখ করা যাইতেছে-_১ 

১। বিধব! বিবাহের নিষেধক। বিচারঃ| শ্রীউমাকাস্ত তর্কালঙ্কার 
সংশোধিতঃ | ' আটপুর নিবাসী দর্শন শাস্তাধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ ভ্তায়ভূষণ 
প্রণীতঃ পুনঃ প্রকাশিতশ্চ। 

২। বিধবা বিবাহ নিষেধক প্রমাণাবলী। দ্বিতীযা। কাশীপুর নিবাসী 
শ্রীশশিজীবন তর্করত্ব-_শ্রীজানকীজীবন ন্যাষরত্ব সংগৃহীত । সপ্তক্ষীর! বাসী 
শ্রীযুক্ত বাবু পার্বতীনাথ রাষ চতুধরিণাদেশতঃ | 

৩। পৌনর্ভবখগুনম্‌ অর্থাৎ শ্রীমনীশ্বরবিদ্যাসাগরেণ কলৌ৷ বিধবা-বিষাহ- 
প্রচলিতার্থ-নিপ্মিত নিবন্ধস্ত প্রত্যুত্তরম্। শ্রীমৎকালিদাস মৈত্র বিরচিতম্‌। 

৮। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর কল্পিত বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থার 
বিধবোদ্ধাহ বারকঃ। শ্রীযুক্ত সর্বানন্দ ন্যাষবাগাঁশ ভট্টাচার্য্য মতাহুসারে 
কলিকাতা! নিবাসী শীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্রেয কর্তৃক সংগৃহীত । 

| বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ । শ্রীযুক্ত মধুন্দন স্বৃতিরত্ব কর্তৃক সঙ্কলিত। 

৬। বিধবা বিবাহ প্রচঙ্গিক্ণ হওয! উচিত নহে । শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
বিধব! বিবাহ বিষযক ভ্রমমূলক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিত সম্মত প্রত্যুত্তর । 

৭। ধর্মমন্্ প্রকাশিক! সভা! হইতে বিধবা-বিবাহ বাদ, প্রথম খণ্ড। 

৮। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওযা উচিত কিনা এতদ্বিষষক প্রস্তাবের 
উত্তর । শ্রীযুক্ত রাজ! কমলকৃ্ণ দেব বাহাদুরের সভাদদৃগণ কর্তৃক শ্রুতি 
শ্বৃত্যাদি প্রমাণাবলী সঙ্কলন পূর্বক লিখিত। 

৯। বিচিত্র স্বপ্ন বিবরণ- শ্রপীতান্বর কবিরত্ব বিরচিত। 

১০। বিধবা-বিবাহ-নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা 

বল! বাহুল্য যে, সংস্কৃতি রচিত পুস্তিকাগুলি প্রাপ্ডিতসমাজ ব্যতীত 
সাধারণ লোকের নিকট ছুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছিল। বিস্তাসাগর যুক্ধি- 
উর্কের ক্ষেত্রে সর্বাজনবোধ্য লোকভাবা ব্যবহার করিয়াছিলেন, কাজেই 
ভাঙার যুজি ও নিদ্ধান্ত, প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের চিত্তে প্রবেশ 
করিয়াছিল। এই ভাব! খভু ও লব্ু) শাস্তোক্ত প্রমাণ পুঙজকে ডিনি 


5৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রখয়ার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


সহজতাবে অন্য করেন এবং স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্য। করিয়া! মানুষের 
সহজাত ন্যাষবুদ্ধির নিকট আবেদন করেন। কিন্ত ধাহারা স্মৃতির 
বচনকে কুতর্কের দ্বারা স্বমতান্বর্তী করিতে সচেষ্ট হইযাছিলেন, তাহাদের 
সে প্রযাস সিদ্ধ হয নাই। 
বিদ্ভাসাগর বিধ্বা-বিবাহ বিষযক দ্বিতীষ পুস্তিকা আরও বিস্তারিত আকারে 
প্রমাণ মমূহের উৎস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিযাছিলৈন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মতের 
অসারতা! দেখাইযাছিলেন। তাহাব বক্তব্যের ভাষা মাঝে মাঝে ঈষৎ উত্তপ্ত হইষা 
উঠিযাছিল। কারণ তীহাব প্রতিপক্ষগণ স্বাভাবিক শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিযা 
তাহাকে বর্ধরোচিত আক্রমণ কবিতেন, কেহবা অতিশয স্থল বসিকতার চেষ্টা 
করিতেন। 
বিধবা-বিবাহ বিষযক প্রথম প্রস্তাবে তিনি মু, অত্রি, বিষুঃ হারিত, 
যাজ্ঞবন্ধ্য, উশনাঃ, অঙ্জিবাঃ, যম, আপস্তম্বঃ সংবর্ত, কাত্যাযন, বৃহম্পতি, 
পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ধর্ম 
শাস্ত্কারদের পবিচয দিযা, পবাশর সংহিতাই কলিযুগে একমাত্র অবলম্বনীয 
ধর্মশাস্ত্, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন। পবাশবধৃত শ্লোকটি লক্ষণীষ-_ 
কূতে তু মানবা বর্শা স্ত্রোতোষাং গৌতমাঃ স্থৃতাঃ | 
ঘ্বাপরে শাঙ্খলিখিতা: কলোৌ পরাশবা: স্মতাঃ ॥ 
স্থতরাং পবাশর সংহিতাকেই কলিষুগে প্রামাণ্য ধর্ধশাস্ত্র বলিযা নির্দেশ করিয়। 
এ পরাশব হইতেই নিয়োদ্ধত শ্লোক 
নষ্ঠে স্বৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতে)।। 
পঞ্স্বাপ্ংনু নাবীণাং পতিরন্ভ বিধীঘতে ৷ 
এবং বৃহম্নাবদীয পুরাণ অবলম্বনে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন ঃ 
“অতএব কলিষুগে বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম, তাহ! নির্বিবাদে 
সিদ্ধ হইল।” 
কিন্ত শুধু শান্ত্রবাকাই নহে, নারীর প্রকৃতি ও দেহগত ছূর্বালতা সম্বন্ধে 
তিনি বলিযাছেন, “কুতশত বিধবার ব্রহ্ষচর্য্য নির্বাহে অসমর্থ হইযা ব্যভিচার- 
দোষে দূষিত ও ভ্রণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে ;ঃ এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও 
মাতৃকুল কলগ্ষিত করিতেছে । বিধব! বিবাহের প্রথ| প্রচলিত হইলে অলহ্ 
বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও জ্রণহত্যা পাপের নিরসন ও তিনকুলের রুলক্ক 
নিবারণ হইতে পারে।” 


বিষ্তাসাগর ও বাঙালীর তাব-নিপ্রন গে 


তাহার প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইবামাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে উহার দুই 
যহম্র খণ্ড ফুরাইয! যায, পরে তাহাকে আবার প্রথম পুস্তিকার তিন সহশ্্র খণ্ড 
ঝুদ্রিত করিতে হয়; তাহাও অল্পকালের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়। "তাহার 
বিরুদ্ধবাদীর। তাহার প্রামাণ্য বিষষ ও বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে নানা সন্দেহ 
প্রকাশ করিলে তিনি অচিরে ( ১৮৫৫ ) “বিধবা বিবাহ বিষযক দ্বিতীয় প্রস্তাব 
প্রকাশ করিলেন। ইহা প্রথম প্রস্তাব অপেক্ষা বৃহৎ মুখ্যতঃ প্রতিবাদি- 
গণের কুযুত্বি খণ্ডন করিবার জন্তই রচিত ও প্রচারিত হয়। তাহার 
সম্বন্ধে যে সমস্ত কটুক্তি বাহির হইযাছিল, সে সম্বন্ধে তাহার সক্ষোভ উক্তি 
স্মরণীয-_-““ম্বতরাং আমি সিদ্ধান্ত কবিযাছি, ধর্মশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়! বাদীর 
প্রতি উপহাস বাক্য ও কটুক্তি প্রযোগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।” রাম 
মোহনও অন্রূপ কারণে মৃত্যুঞ্জষ বিগ্ভালঙ্কারের কটুক্তির প্রতি কটাক্ষপাত 
করিযাছিলেন। দ্বিতায পুস্তিকায বিদ্যাসাগর পরাশর-বচন ব্যাখ্যা ও প্রমাণ 
করিযাছেন এবং পরাশর কলিযুগে কেন গ্রান্থ, সে বিষষেও যাবতীয় প্রমাণ 
উপস্থাপিত করিষাছেন। নারদ-সংহিতা হইতে তিনি প্রমাণ করেন যে, 
উক্ত সংহিতাষ পুত্রবতী বিধবা-বিবাহেরও উল্লেখ রহিযাছে € ১২ বিবাদ )। 
সেই অংশ উল্লেখ করিযা! তিনি বলিতেছেন, “স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, 
ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ঘ্ম পরিত্যাগ কবিলে, অথব। পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের 
পুনর্বার বিবাহ কব! শাস্ত্রবহিত। স্বামী অন্ৃদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণ জাতীয়! স্ত্রী 
আট বৎসর প্রতীক্ষা! করিবেক ; যদ্দধি সম্তান না হইয! থাকে, তবে চারি বৎসর, 
তৎপরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিযাঃ বৈশ্যা ও শুদ্রা জাতীষ৷ স্ত্রীরও অহুব্ধপ 
বিবাহ বিধান আছে ।” 

দ্বিতীষ প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর, পরাশর বচন যে প্রামাণ্য, তাহ। প্রতিষ্ঠিত 
করিতে গিয। নিয়লিখিত যুক্তি-পারম্পর্য্যের আশরয লইয়াছিলেন -. 

১। পরাশর বচন বিবাহিতা! বিষযে, বাগদ্রত্ব! বিষষে নহে। 

২। পরাশর বচন কলিযুগ বিষষে, যুগাস্তর বিষফে নে। 

৩। পরাশরে বিবাহবিধি মন্থবিরুদ্ধ নহে। 

৪ - পরাশরে বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ নহে । 

& | বিধবা বিবাহ ধিধযক বচন পরাশরের, শঙ্খের (শ্বতিকার) নহে। 

$1 বিধব! বিবাহ বিষয়ক বচন যথার্* রাশরের, কৃত্রিম নহে । 

"| পরার বচন বিধব! বিবাহ রিষখ ++ নিষ্ধেক নহে। 


০০ উনবিংশচশতাবদীর প্রথমার্ধ ও বাংল! নাহিত্য 


৮। .পরাশর সংহিতা কেবল কলিধর্থ্থ নির্ণায়ক, অন্তান্তা যুগের ধর্ম নির্ণায়ক 
নহে। 

এই শাস্ত্র মার্গায় যুক্তি আশ্রয় করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, শ্বতির সহিত 
দেশাচারের বিবাদ হইলে স্থতিই গ্রান্থ। বিধবা-বিবাহ যদি দেশাচারের নিকট 
অন্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পরাশর-প্রমাণাহ্ছসারে দেশাচারকে অগ্রান্ব করাই 
উচিত। উপরস্ত তিনি দেখাইলেন, স্বতি-সংহিতভার বিধান ছাড়িয়া দিলেও. 
রীতিনীতি ও আচার-আচরণ নিত্য-পরিবর্তনশীল । তৎসন্তবেও যাহার! কুৎসিত 
দেশাচারকেই অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহাদিগকে ও দেশাচারকে ব্যঙ্গ 
করিয়া তিনি বলেন, “ধন্ত রে দেশাচার ! তোর কি অনির্বচণীয় মহিমা ! * *** 
তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়৷ গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়৷ গণ্য 
হইতেছে; ধর্মও অধর বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্শও ধর্ম বলিয়া মান্ত 
হইতেছে ।” 

বাহার! বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে হিন্দ্র ধর্থ নাশ হইবে বলিয়া! শঙ্কিত 
হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি বিদ্যাসাগরের তীক্ষ বিদ্রপ স্মরণীয়, “হা! ধর্ম! 
তোমার মর্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ 
হয়, তা তুমিই জান।” 

যাহার! বালবিধবার ব্রহ্গচর্য্যের দোহাই দ্বিয়। নারীজীবনের প্রকৃতি, বাসনা- 
কামনাকে ফুৎকারে উড়াইযা দিতে চাহিতেন, তাহাদের মৃঢ়তার প্রতি আঘাত 
করিয়! বিদ্কাসাগর বলেন-_-““তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির 
শরীর পাষাণময় হইয়! যায় ; দুঃখ আর ছুঃখ বলিয়। বোধ হয় না? যন্ত্রণা আর 
যন্ত্রণা বলিযা বোধ হয় না, ছুর্জষ রিপুবর্গ এককালে নির্ুল হইযা“যায়।৮৮ 
পরিশেষে তাহার দ্রবীভূত হৃদয়-উথিত সেই ব্যথার্ত উক্তি স্মরণীয়, “যে দেশের 
পুরুষ জাতির দষ! নাই, ধর্ম নাই, ন্তায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ 
নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল.লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্্ম ও পরম ধর্ম, আর 
যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলা! জাতি জন্মগ্রহণ না৷ করে। হা অবলাগণ । 
তোমর! কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়! জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।” 

বিদ্ভাসাগরের বিধবা-বিবাহ+বিষয়ক এই ছইখানি পুস্তিকা পাঠ করিলেই 
দেখা যাইৰে যে, রামমোহন গগ্ভে যে বিতর্কমূলক রচনার প্রথম আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, বিদ্ভাসাগর তাহ্ত্যল্ই নিজ বত প্রচারের তীক্ষতম 
পরিণত করেন। প্রথমে তিনি রামমোহনের গ্রস্থাদি পাঠ করিয়৷ একগ্রকার 





' বি্ালাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৩ণ 


অ্রমে পতিত হইয়াছিলেন যে, যদি শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায়, 
তাহা হইলে বাঙালী শাস্ত্বচন শিরোধার্ধ্য করিবে । প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত 
হইলে তাহাকে বহুজনের কাছে নিগ্রহ সহ করিতে হইয়াছিল, বন্ধুও শক্রতে 
পরিণত হইয়াছিলেন ; বহু অন্যায কটুক্তি তিনি স্ত্বীলক্ঠের মত অল্লানবদনে 
পান করিযাছিলেন। তাই যখন দেখিলেন, শিক্ষিত * অশিক্ষিত, প্রাচীন 
আধুনিক-_সক্‌ল বাঙালীই শাস্ত্র নহে, যুক্তি নহেঃ_শুধু জীর্ণসংস্কারের অন্ধ 
দাসত্ব করিষ! থাকে, তখন তিনি আর ধের্ধ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না 
রাধাকাস্ত দেববাহাছুর তাহার মতের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও শেষ 
পর্য্যস্ত এই ব্যাপার হইতে সরিষ! দড়াইযাছিলেনঃ রামমোহনের পুত্রও 
তাহাকে সমর্থন করেন নাই, সমাজবিপ্লবী এবং “ইযং বেঙ্গল'দের নেতৃস্থানীয় 
রামগোপাল ঘোষও নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিগ্াাগরের আযোজিত বিধবা- 
বিবাহ সভাষ যাইতে স্বীকৃত হইযাছিলেন । এই জন্যই ঈশ্বরচন্দ্রের পুস্তিকার ভাষা 
কিছু তীব্র, কিছু খরতর হইয! পড়িযাছিল। জীবনে তিনি নান! স্থান হইতে 
অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত পাইযাছিলেন ; হৃদযবান ছিলেন বলিয়া অল্পেই 
বিচলিত হইযা৷ পডিতেন, মানুষের স্বার্থপরিকীর্ণ নীচত৷ সম্বন্ধেও সব সমযে 
সতর্ক থাকিতে পারিতেন না ; কারণ তিনি মানুষের চারিত্রিক মহত্ব বিশ্বাসী 
ছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলন করিতে গিয! তাহার সেই বিশ্বাস টলিষা 
উঠে। ইহার পর তিনি যর্থন বহুবিবাহ নিরোধক পুস্তিকা! রচনা করেন, 
তখন উহার ভাষার কোন কোন স্থল হইতে তাহার চিত্তের প্রসন্ন সাত্বিকত। 
লুপ্ত হইযা যায এবং আঘাতপ্রবণ উত্তাপ সঞ্চারিত হয। যাহা হউক, 
আলোচ্য পুস্তিক দুইখানিতে তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভাবে পুরাণ- 
স্বৃতি-সংহিত। মন্থন করিযাছেন, যুক্তির পরম্পরাক্রমে নিজ বক্তব্য সজ্জিত 
করিয়াছেন, সাধারণ জ্ঞানকে প্রাধান্ত দিয়া প্রতিপক্ষকে যথাসভব নৈর্ব্যক্তিক 
গ্চাবে আক্রমণ করিযাছেন, তাহাতে বিতর্কমূলক রচনাষ তাহার কৃতিত্ব 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

বিদ্যাসাগর শুধু. প্রচারপুস্তিকা রচনা করিষাই ক্ষান্ত “হন নাই, ব্ধিবা- 
বিবাহের সপক্ষে এক হাজার স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র বড়লাটের দরবারে পেশ 
করেন । ধর্মমত।, যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং রাধাকান্ত 
দেববাঁটাছারের অহ্চরবর্গ নিষ্মিয় হইয়। রহিলেন ল1। ভাহায়াও ১৮৬ সালে 
১৭ই মর ৩৬ হাজার ৭ শত ৬৩টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়! বর্জীলাটের নিকট এক 
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প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না, ১৮৫৬ শ্রী; অবে 
১৬এ জুলাই বিধবা! বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল। 


৯। কথামালা! (১৮৫৬)__বিদ্াসাগর প্রধানত: রেভাঃ টমাস 


জেম্স্‌ সম্পাদিত ঈসপ.স্‌ ফেবল্স্‌ অবলম্বনে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার উইলিয়ম 
গর্ডন ইয়ং-এর নির্দেশেই এই গ্রশ্থ রচনা করেন। মুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ফ্লাসিক গল্পগ্রন্থ ঈসপের কাহিনীকে অতিশয় সরল ভাষায় যথাসম্ভব বাঙালীর 
ছাচে ঢালা হইযাছে। শিক্ষাপ্রসারের জন্যই ইহা! রচিত, স্ুতরাং লেখক 
ইহাতে সাহিত্যিক রস সঞ্চারের চেষ্টা করেন নাই। গল্পগুলি একটু নীতি- 
ভারমস্থর, এবং জীবনের বঞ্চনা, অকৃতজ্ঞতা, মুঢ়তা, স্বার্থপরতা- ইত্যাদির 
প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছে। অবশ্য ঈসপের গল্পগুলির মধ্যেই বৃহত্ধর 
'জীবন-নীতির'অভাব আছে, দৈনন্দিন জীবনই ইহাতে অধিকতর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । হযতো বাস্তব জীবনে বিদ্তাসাগর অপ্রত্যাশিত ভাবে এত আঘাত 
পাইয়াছিলেন যে, ঈসপের এই গল্পগুলি তাহার অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল । 
একদ| তিনি দুঃখ করিয। বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাহার “কথামালা”য় 
*অস্ব ও বৃদ্ধ কৃষক” নামক যে আখ্যান' লিখিয়াছিলেন, তিনিই হইতেছেন সেই 
বুদ্ধ কষক। সাক্ষাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “সন্ত্ই কাহাকেও করিতে পারিলাম 
না। আমার কথামালাষ যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে, আমি সেই বুদ্ধ 1৪০ 
এ গল্পের শেষে আছে, “আমি সকলকে সন্ত করিতে চেষ্ট! পায়! কাহাকেও 
সন্তষ্ট করতে পারিলাম না; লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল ।৮ “কথামালা"য় 
সিংহ ও ইঁদুরের গল্পের নীতিকথায় তিনি লিখিয়াছেন, “যে যত ক্ষুত্র প্রাণী 
হউক না কেন, উপরুত হইলে, কখনও না কখনও প্রত্যুপকার করিতে পারে ।” 
কিন্ত তিনি নিজে বু লোকের অযাচিত উপকার করিয়াও কাহারও নিকট 
কিছুমৃত্র প্রত্যুপকার, প্রাপ্ত হন নাই। সেই অক্কতজ্ঞতার তিক্ত ইতিহাষ, 
“কথামালা”র এই গল্পগুলির মধ্যে লুক্কায়িত আছে কিনা, কে বলিতে পারে? 
এই পুস্তকটি দীর্ঘকাল ধরিয়া সম বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে বালক-বালিকাদের 
একমাত্র পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে । ইহার বহু গল্প 
ঘুরোপীয় পরিবেশ ও স্বাদ-গন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হইয়! 
গিয়াছে, ইহার জন্ত বিভাসাগরের পরিচ্ছন্ন নিপুণত! কৃতিত্ব দাবী 

পারে। 


বিভুয়াগর ও বাঙালীর ভাষ-বিপ্রদ ৩৩৯ 


১০। চরিতাবলী (১৮৫৬)-_স্কুলপাঠ্য এই পুস্তকে নিম্নলিখিত 
ফুরোগীয় ব্যক্তিগণের জীবনী আছে £ ডুবাল, উইলিয়ম রস্কোঃ হীন, জিরম 
ষ্টোন, হপ্টর, সিম্সন, হটন, ফ্রগল্বি, লীন, জেংকিন্স্‌, উইলিয়ম গিফোর্ড, 
উইংকল্‌, মন, উইলিয়াম পষ্টেল্‌স্‌, এড্রিয়ন, প্রিভো, ডাক্তার এডাম, লসনসফ, 
মেডকস্‌, লঙ্গে! মণ্টেন্স্‌। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, “সংক্ষেপে, সরল- 
ভাবায় কতকগুলি মহাহ্ুভবের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। যে সকল বৃত্তান্ত 
অবগত হইলে বালকদ্িগের লেখাপড়ার অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি 
হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রপ বৃত্তাস্তমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে । সমগ্র বৃত্তান্ত 
লিখিতে গেলে, এব্ধপ অনেক বিষয়, মধ্যে মধ্যে নিবেশিত হইত যে, সে সমুদায় 
এতদ্ধেশীয় অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনায়াসে বোধগম্য হইত না, এবং ব্যাখ্য! 
করিয়৷! বালকদিগের বোধগম্য করিয। দেওয়া শিক্ষক মহাশয়দিগের পক্ষেও 
নিতান্ত'সহজ হইত ন1।” এই গ্রন্থে ঈশ্বর বিষযক কোন প্রসঙ্গ নাই। সর্বত্র 
ব্যক্তির চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । আস্তরিক 
বন্ধ থাকিলে ও পুরিশ্রম করিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হয্ঠট-_এই খরন্থের 
অধিকাংশ চরিতকথায় এই নীতি পরিবেশিত হইয়াছে । অবশ্ট তিনি ছুই এক 
স্থলে ধর্মের কথা বলিয়াছেন বটে (যথা-_“রস্কো৷ অতিশয় ধর্শশীল লোক ছিলেন, 
কখনও অর্থ পথে পদার্পণ করেন নাই”)৪* + কিন্ত ধর্ম অর্থে তিনি স্যায়পরতা 
ও চারিত্রনীতিকেই নির্দেশ করিশিছেন। এই গ্রন্থে বণিত প্রত্যেকটি চরিত্র 
দারিদ্র্য ও অন্তান্ত ছুব্বিপাকের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে ; কেহ বিপদে 
পড়িয়া! ঈশ্বরকে আহ্বান করেন নাই, ব। বিপদমুক্তির জঙ্ ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনাও জানান নাই। বিদ্যাসাগর চাহিয়াছিলেন, বাংলার বালক বালিকাকে 
এমন কাহিনী পাঠ করিতে দেওয়া .উচিত, যাহা পড়িয়। তাহাদের মধ্যে 
'আত্মশক্তিতে আস্থা ফিরিয়া! আমিবে। সেই জন্ত তিনি বাচিয়া বাছিয়া এমন 
একাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাহাতে পুরুষকারের প্রাধান্ত বৃদ্ধি পায়। 
মধুহদন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটা ও ভার্ণাকুলার শিষ্টাচার 
সোসাইটীর পক্ষ হইতে যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিক! প্রকাশ করেয়াছিলেন, তাহার 
অধিকাংশই অলীক গল্পে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রজীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগা*নহে। 
বিস্তাসাগরের সতীর্থ ও সহকর্মী মদনমোহন তর্কাল্ঙ্কার যখন “শিশুশিক্ষা 
সপ এন তখম তিনিও ক্ষার উপযোগী পুস্তক প্রশয়নের 

ঘোবপা করিয়াছিলেন। বিভ্তাস।””” “বোধের “জীবনচরিত', 


৩৪০  উনদ্থিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা শ্লাহিত্য 


চরিতাবলী” ও “আখ্যানমঞ্জরী” রচনা করিয়! শিশুশিক্ষার উচ্চ আদর্শটিকেই 
অশ্থসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার ইংরাজী শিক্ষক ও বন্ধু আনন্দরুষ- 
বস্গ হয়তে৷ একটু ক্ষু্জ হইয়াছিলেন ; কারণ তিনি বিষ্ভাসাগরকে ভারতীয় 
চরিত্র অবলম্বনে শিশুশিক্ষাপ্রদদ কহিনী রচনা! করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
বিগ্ভাসাগর সম্মত হইয়াও কার্ধ্যাস্তরে ব্যাপূত থাকায় তাহাতে আর আত্মনিয়োগ 
করিতে পারেন নাই। আরও একটা কারণ ছিল। তিনি ইংলগের প্রাথমিক 
শিক্ষার আদর্শে পুস্তক প্রণয়ন করিতেছিলেন এবং এ বিষয়ে পর্থ প্রদর্শক হিসাবে 
চেস্বার্স প্রণীত পুস্তিকাগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই অবিকল ইংরাজীর 
অন্ববাদ করিয়া অথবা! ভাব অবলম্বন করিয়া তিনি শিশুশিক্ষা! বিষয়ক পুস্তকগুলি 
রচন! করিয়াছিলেন ।* | 


|| ৩ || 


বিটাসাগরের চিঝলোকে বিভিন প্রীভাব 


বাংলাদেশ, বঙ্গসমাজ, সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের যুগসঙ্কটক্ষণে 
বিদ্াসাগরের আবির্ভাব হইয়াছিল; উৎকট যুগসমস্তা যেমন বিদ্যাসাগরের 
চিন্ত ও "চরিত্রে অনমনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তেমনি বিগ্ভাসাগরও 
অলোকসামান্ত চিত্তবলের সাহায্যে বাংলাদেশ ও সমাজের বক্ষে চিরস্থায়ী চিহ্ব 
অঙ্কিত করিয়! গিয়াছেন। বাংল! দেশের আর্দ্র জলবান্ধুতে বন্ধিত হয় তিনি 
এই কুলিশকঠোর চরিত্রই বা কোথায় পাইলেন, আবার এত প্রেম, এত 
করুণাই বাঁ কি করিয়! আসিল, তাহা'এক সমস্তার কথা । 

আচার্য রামেন্ত্নুন্দর বিদ্যাসাগরের চরিত্রালোচন! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“অনেকে বিদ্যাসাগর চরিত্রে পাশ্চাত্ত্য জাতিস্্লত বিবিধ গুণের বিকাশ 
দেখেী ইউরোগীয়দিগের আমর! যতই নিন্দা করি না কেন, অনেক বিষয়ে 
তাহারা খাটা মাহ? আমাদের মহত্ত্ব আমাদের নিকট নিশ্রভ, মলিন ও 
হীন “যে পুরুবকারে পুরুষের পৌর, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত 





একি এআ দে আসলে 








*এখানে বিভ্ভাসাগরের ১৮৫৭ সাল ্যত রচিত গুঁতকের পরিচয় দেওর়! হইল । ইহার 
পরবর্তী কালের গ্ন্থপরিচর বর্তমান শাুরেরণর সীমা বহিভূ্তি বলি! তাহার কোন উজ কয়া 
কইল না। 


বিভব্লাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৪১ 


যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার সম্পূর্ণ অভাব, বিদ্যাসাগরের 
চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল।”৪০ বিদ্যাসাগর চরিত্রে পাশ্চাত্য 
প্রভাব প্রসঙ্গে আমর! পরে এই উক্তির বিস্তারিত আলোচনা করিব। 
তাহার সমগ্র জীবন ও সাধনার পরিচয লইলে এবং তাহার গ্রস্থাবলীর 
সহিত মিলাইযা দেখিলে আমর! বিদ্যাসাগর চরিত্রে নিয়ঙ্গিখিত প্রভাবগুলি 
লক্ষ্য করিতে পারি £ ১। সংস্কৃত বিদ্ধ! ও এতিহের প্রভাব ২। পাশ্চাত্য 
এঁতিহ্ের প্রভাব । 


১। বিদ্যাসাগর এবং সংস্কৃত বিদ্যা ও এঁতিহ্যের প্রভাব --. 


ঈশ্বরচন্দ্র পশ্চিম বঙ্গের দরিদ্র কিন্ত প্রখর আত্মসন্মান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ 
করিষাছিলেন এবং অন্ততঃ আট বৎসর পধ্যস্ত সেই গ্রাম্য পরিবেশে বাদ্ধিত 
হইযাছিলেন। কাজেই পিতৃপিতামহ পর্য্যস্ত যে মনাতন সংস্কৃত শিক্ষাদীক্ষার 
ধার! বহমান ছিল,তিনি বাল্যকালে তাহারই মধ্যে লালিত, পালিত হইয়া 
ছিলেন। পিতামহ, টিত। ও মাতার নিকট তিনি পুরুমা হুক্রর্ধে্ট'অর্জিত প্রবল 
পৌরুষ ও অমেষ করুণ! উত্তরাধিকার স্থত্রে অর্জন করিযাছিলেন। সংস্কতের 
প্রাথমিক পাঠ সাঙ্গ করার পর পিতা ঠাকুরদাস তাহাকে কলিকাতা আনিয়া 
সংস্কত কলেজে ভণ্তি করিষ! দেন। রাজপথের এপারে সংস্কৃত কলেজ, ওপারে 
হিম্ুকলেজ--দূরত্ব অল্পই ; কিন্তু ১তয বিদ্যাযতনের ছাত্রদের মনের মধ্যে ছুস্তর 
ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয! যাইতেছিল। হিন্দু কলেজের “কালাপাহাড়” ছাত্রগণ 
হিন্দু সাজে যে প্রবল আলোড়ন স্প্টি করিযাছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে গিষা উইললন সাহেব বলিযাছেন, 
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এই ভাববিপ্রবের সম্মুখে পড়িলেও বিদ্যাসাগর বাল্যু ও যৌবনে 
পুরাণ-সংহিতা, ন্তায়দের্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি বহুকালাগত এ 
মধ্যে লালিত ও বন্ধিত হইযাছিলেন। রামমোহন কৈশোরে হিন্দু *ংস্কৃতির 
মধ্যে বন্ধিত হইয়া তাহারই বিরুদ্ধে অস্ত্র শাগাইয়াছিলেন, বিদ্ভাসাগরও 
প্রাচীন হিন্ু-স্কতির মধ্যে ন্ধিত হইয়ুতাহাকে অদ্বের মত অনুসরণ করেন 
নাই বাল্যফালে তিনি প্রতিম! পৃজা পছুন্ব করিতেন না-_াহার জীবনীকার 
চতীতরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন কর্ী়াছেন।** ইহ। 






৩৪২ উনবিংশ শতাববীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


কতদূর যথার্থ জানা! যায না, অন্ততঃ ইহার আর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই! 
কিন্ত কলিকাতায দঃযেহাটায ভগবতীচরণ সিংহের বাটাতে বাস করিবার 
কালে তিনি যে সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্র ভূলিয়। গিযাছিলেন এবং তাহার জন্য 
পিতার “নিকট নিগৃহীত হইযাছিলেন, তাহার উল্লেখ ছুইখানি প্রামাণিক 
জীবনীতেই আছে । তাহার ন্াষ তীক্ষুধী শ্রতিধর বালক উপনয়নের পর 
সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্র ভুলি! গেল, ইহা! আশ্চর্য্য বটে। তিনি প্রাচীন সংস্কৃতির 
মধ্যে লালিত হইয! নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই ইহার অর্থহীন আচার- 
অনুষ্ঠানের প্রতি বিরূপ হইযাছিলেন, ইহা! সম্ভব নহে * মনে হয বালচপল 
স্বভাবের ফলে হযতো অনত্যাস বশতঃ মন্ত্রাদি ভূলিয! গিযা থাকিবেন। 

সত কলেজে তাহার অধীত গ্রস্থাদির তালিকা দেওয়া যাইতেছে । বাল্যে 
তিনি সংস্কৃত কলেজের তৃতীয শ্রেণীতে সন্ষিস্থত্র পাঠ কবেন। এই সময সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক ছিলেন-_নিমাদ শিরোমণি (দর্শন ), শতুচন্ত্র বাচম্পতি 
(বেদাত্ত ), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (শ্মতি ), ক্ষুদিরাম বিশারদ ( আয়ুবেরেদ ১, 
নাখুরাম শাস্ত্রী '€ অলঙ্কার), জযগোপাল তর্কালঙ্কার (সাহিত্য ১, গঙ্গাধর 
তর্কবাগীশ ( ব্যাকরণ ), হরিপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, হরনাথ তর্কভূষণ (ব্যাকরণ ), 
যোগধ্যান মিশ্র (জ্যোতিষ )।-_বিহারীলাল প্রণীত বিদ্যাসাগর, পৃ ৬৩ 

ইহাদের নিকট তিনি শ্মতি-পুরাণ-বাটকরণ-অলঙ্কার-সাহিত্য প্রস্তুতি 
অতি উত্তমরূপে পাঠ করিযাছিলেন। তাহার মেধা দর্শনে অধ্যাপকবৃন্দ 
চমতকৃত হইতেন। কিন্ত এই সমস্ত সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাবাদর্শ তাহার তরুণ 
চিত্তে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিযাছিল, তাহা আলোচনার যোগ্য । 
তাহার মনোজগতের বা সুজ নহে; 
*পিতৃকুল ও মাতৃকুল--ছুই কুলের জর আওতা বা ধারা থেকে 
একেবারে ছিন্নমূল হযে যে তিনি কিছু করেছিলেন তা মনে হয় না। তার 
পূর্বপুরুষদের মধ্যেই, তার প্রতিতার স্বাতস্র্যের ধারার উৎস নন্ধান করা" 
যায়।”৪* কিন্ত একটু অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, বিদ্যাসাগর যে 
সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে বদ্ধিত হইয়াছিলেন, তাহা তাহার কুলগত উত্তরাধিকার ॥ 
গতিনি তাহার আত্মজীবনীর এক স্থানে বলিয়াছেন, “আমর! পুরুষাহুক্রমে সংস্কৃত 
ব্যবসাধী ;$ পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্য বশতঃ হাছাহুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন 
নাই ? ইহাতে তাহার অস্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জঙ্গিয়াছিল। তিমি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, আর্মি রাতিমত সংস্কৃত শিখিয়! চতুদ্পা'ীতে অধ্যাপন! করিব ।”৪* 


বিস্তাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৪৩ 


ঠাকুরদাস সংস্কত শিক্ষার কৌলিক অধিকারে প্রতিঠিত করিবার জন্ঠ 
পুত্রকে সংস্কত কলেজে ভন্তি করিয়া দেন। বিশ্যাসাগর একলব্যের মত সাধনা 
করিয়া এই সংস্কৃত বিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহার সমগ্র জীবন- 
ধারা, শাস্ত্র নহে, যুক্তিবাদের দ্বারা চালিত হইয়াছে; তাই সংস্কৃতু সাহিত্য, 
ধর্মশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও মোক্ষশান্ত্র পাঠ করিবার কালে তিনি মানুষের স্বাভাবিক 
বাস্তববোধ হইতে কোনদিনই ত্রষ্ট হন নাই এবং শাস্ত্রবাক্যকে 'সদাসর্বদ! 
শিরোধার্য্য করিতেও পারেন নাই । বঙ্কিমচন্দ্রের “কেষ্চচরিত্র” প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
যেমন বলিয়াছেন, “যাহা বিশ্বাস্ত তাহা শাস্ত্র, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বান্ত 
নহে”_ বিগ্ভাসাগরও এই মতান্থবর্তী ছিলেন। দেবভাষায লিখিত বলিয়াই 
সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে, বিদ্যাসাগর এই জাতীয় শাস্ত্মুখাপেক্ষিতা সমর্থন 
করেন নাই। 

প্রথমে ধরা যাক সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক তাহার মতামত ও সিদ্ধান্তের 
কথা৷ (বাংল! ভাষায সর্বপ্রথমে তিনিই সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা 
করেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্ুগমতার জন্য বহু নাটক ব্যাকরণ দর্শন প্রকাশ 
করিয়া শিক্ষার পথ মস্থণ করিযা দেন। ]াহার ২ সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থের 
কযেকখানির নাম উল্লেখ কর! যাইতেছে £_-১। রঘুবংশম্‌ (১৮৫৩) 
২। কিরাতাজ্জুনীযম্‌ (১৮৫৩) ঘ₹। সর্বদর্শন সংগ্রহ (১৮৫৩-৫৮) ৪। শিশুপাল 
বধ (১৮৫৭) ইহার পর প্রকাশিত হয-__কুমারসম্ভব (১৮৬১ ), কাদস্বরী 
(১৮৬২), মেঘদূত (১৮৬৯ ), উত্তর চরিত (১৮৭০)১ অভিজ্ঞান শকুস্তল 
(১৮৭১ )১ হর্চরিত € ১৮৮৩ ) প্রভৃতি । 

সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন গ্রন্থাবলীর সটাক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তিনি 
যেমন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য পাঠনস্্ট রীতি দেখাইয়া দেন, তেমনি আবার 
প্রয়োজন স্থলে সমালোচকের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বহুস্থলে প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যের কোন অংশ বা কোন কবির রচনারীতির ক্রটিকে নিন্দা করেন? 
'সংস্কত ভাবা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে” নৈ্ঘধচরিতের অনুষ্মীন বাহুল' 
নিন্দিত হইয়াছে, পঞ্চতন্্র ও হিতোপদেশের অক্লীলতাকেও ক্ষমা করা! হয় 
নাই।" তিনি তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগীষ ডিরেক্টার ময়েট সাহেবের নিকট সংস্কৃত 
কলেজে প্রদত্ত শিক্ষা স্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সহ 
পালবধ, কিরাতার্জুনীয়ম্, ও নৈধধচরিতের স্থানে স্থানে ভুগুপ.সিত অন্লীলত 


৩৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও ধাংল! সাহিত্য 


এখভুপাঠ; সঙ্চলন কালে তিনি অকুতোভয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে হৃপরিচিত গ্রন্থের 
নানাদোষ দেখাইযাছিলেন। থেভুপাঠে”র অন্তর্গত পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান আলোচন৷ 
কালে তিনি বলিযাছিলেন__ 

*পঞ্চতস্ত্রের রচন। প্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হর, ইহা অতি প্রাচীন খ্রস্থ। . '*.কিস্ত মধ্যে মধ্যে 
নেক দীর্খসমাস আছে, অনেক অসার ও অসম্বন্ধ কথ! আছে, এবং কয়েকটি অল্লীল উপাখ্যান 
আছে ইহাতে অধুনাতন এসবের ষ্ঠার রচনার মাধুর্য নাই; কখোপকথনের চাতুধ্য নাই *...1”8৮ 

বান্মীকির অমর মহাকাব্য আলোচনা কালেও বিগ্যাসাগর ভক্তির উচ্ছ্বাস 
ত্যাগ করিয়া স্মালোচকের অপক্ষপাতী মনোভাব অবলম্বনে বলিযাছেন, 
্বাল্ীকি-কাব্যে পৌনরুতক্ত, অপ্রাসঙ্গিক বিষষের অতিবিস্তৃত বর্ণনা! প্রভৃতি 
কতিপষ গুরুতর দোষ আছে 1”৪৯ 

হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্্র জাতী রচনায বণিত অশ্লীল আখ্যানের প্রতি 
ভাহার আস্তরিক ঘ্বণা ছিল। যুরোপীয রীতির অশ্লীলতা-বোধের দ্বারা প্রভাবান্থিত 
হইয়া তিনি আদিরসের বিরুদ্ধাচবণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মত তাহার 
আদ্িরসঘটিত কোন শুচিবাতিক ছিল না। তিনি বহুবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক 
এবং “কস্যচিৎ ভাইপোস্য* ও “ভাইপো সহচরন্ত* নামক ছদ্ষনামে প্রকাশিত 
ছুইখানি পুস্তিকাষ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ স্থলে সর্বদা রুচির মুখ রক্ষা করা 
প্রযোজন বোধ করেন নাই । ইহার জন্য ৪৮৮০ খীঃ অবে “বঙদর্শনে? 
বিদ্ভাসাগরের ভাষ! প্রসঙ্গে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইযাছিল, “বিদ্যাসাগর 
মহাশষের নিকট আমরা বিচারকালে ভদ্রের ব্যবহার্য্য ভাষাই প্রত্যাশা 
করি ।***বিগ্ভাসাগর মহাশষ একপ অন্লীল উপাখ্যান স্বীষ গ্রন্থমধ্যে সন্গিবিষ্ট 
করিধশছেন, ইহা! অনেকে বিশ্বাস করিবেন না।” সে যাহা হউক, বিদ্ধাসাগর 
দের উনের গতর তি ছে 


সস পি পপ ০ 
শপ. পপ পপ 


বক প্রচুর করিতে পারিতেন না বিাসাগর প্রয়োজনবোধে 
অনেক সময় সংস্কত স!ণহিত্যের অনেক গ্রন্থের নির্শম সমালোচনা করিয়াছেন, 
দেবতাষার প্রতি তাহার ব্রাতক্ষণপণ্ডিত-ন্ুলত অহৈতুক ভক্তি ছিল না। 

"শুধু সাহিত্যই নহে, াযদশর্ধনর যে অংশ মাহৃষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে 
আসে না, যাহা পাঠে মাহুষ বিশ্বত হইয়া! পড়ে, সেই নির্ষিকল্প 
পরাবিভার প্রতিও ভাহার কিছুমাত্র উইন্! ছিল না। তিনি সংস্কত কলেজের 


বিদ্কাসাগর ও বাঙালীর ভাষ-বিপ্রব ৩৪৫ 


পাঠ্যতালিক! সংশোধন কালে ময়েট সাহেবকে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহাতেই বড়দর্শনের প্রতি তাহার প্রতিকূল মনোভাব ধর! পড়িয়াছে। তিনি 
বেদাত্ত দর্শনের মায়াবাদ অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের প্রতি ওঁদাসীন্ভ কোনদিনই 
স্বীকার করিতে পারেন নাই । একদা তিনি এই জাতীয় মায়াবাদী দর্শনিকে ভ্রান্ত- 
দর্শন বলিয়৷ সংস্কত কলেজের পাঠ্যতালিকা হইতে বড়র্শনের টচ্চা তুলিয়া 
দিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যালেনটাইনের রিপোর্ট প্রতিবাদ 
করিয়া বেদাস্ত ও সাংখ্যকে ভ্রাস্তদর্শন বলিয়াছিলেন (ব্রজেন্দ্রনাথ_ বিদ্যাসাগর 
প্রসঙ্গ, পু ১৫-১৬)। এ বিষয়ে তিনি রামমোহনের শিষ্য; রামমোহন 
বেদাস্ত সম্বন্ধে বছ আলোচনা করিয়াছিলেন, অন্বাদ করিয়। প্রচার 
করিয়াছিলেন, কিন্ত লর্ড আমহাষ্টকে লিখিয়াছিলেন যে, বেদাস্তাদি পাঠ 
করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণ কর্মকুণ্ঠ ও অলস চিস্তাবিলাসী হইয়া! পড়িবে । এই 
জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় অর্থব্যয না করিয়া বরং মুরোপের জ্ঞান- 
বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। বিদ্যামাগরও অবিকল এই 
মনোভাবের বশবর্তী হইযা পাঠ্যতালিক! হইতে বড়দর্শন তুলিয়! দিতে ইচ্ছুক 
'হুইযাছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবিষয়ে মন্তব্য করিয়৷ বলিয়াছেন, 
“রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের উতয় দিকই ভাল বুঝিতেন ; 
বিদ্ভাসাগরের মধ্যে রামমোহনের সেই উদার দৃষ্টির অভাব* ছিল। নব্য 
মুরোগীয়ের মত বিদ্যাসাগরের “স্টির পরিধি ছিল সন্কীর্ণ। ব্যবহারির জীবনে 
প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা দিযা তিনি সকল কাজের মূল্য বিচার করিতেন 
এবং সকল কর্থাহষ্ঠানেই জন বুল্‌-এর জিদ ও অদম্য উৎসাহ দেখাইতেন।”* ০ 

ব্রজেন্ত্রনাথের এই মন্তব্য যথেষ্ট প্রামাণিক নহে; কারণ বিদ্াপাগরও 
ভারতীয় দর্শন ও মুরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে উবহিত ছিলেন এবং উভয় আদর্শের 
গুণাগুণ বুঝিতেন। বিশপ বার্কলের 4%7%/5, গ্রস্থখানি বিস্ভাসাগর পাঠ্য- 
»তালিকাতুক্ত করিতে চাহেন নাই? কারণ বেদাস্তের মায়াবাদের অনুরূপ 
দার্শনিক চেতনা “1081? -র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্যালেনটাইনের রিপোর্টের 
প্রতিবাদ করিয়া তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, যে কারণে বেদাস্তকে সাধারণ 
পাঠ্যতালিকার অস্তভূক্কি করিতে অনিচ্ছুক, ঠিক সেই কারণেই তিনি বিশপ্‌ 
ঘার্কলের প্রস্থ পরিত্যাগ করিতে চাছেন। বিস্তাসাগর ছিলেন ১৯শ শতাবীর 
মানবশ্রেমিক ) গুতরাং মাহুষের ব্যবহারিক ও ভৌমজীবন লইয়াই তিনি 
অতিশয় চিন্তিত হইয়া ছিলেন; অলমূ মস্তিষ্চর্টা তাহার নিকট শ্রীতিকর় 


৩৪৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রতমার্থ৷ ও বাংল! সাহিত্য 


ছিল লা। বিস্তাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচন। কালে এইটুকু বলা যাইতে 
পারে যে, তিনি সংস্কৃত বিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেন বটে, কিন্তু অযৌক্তিক মত 
ও বিশ্বাস এবং মানব-জীবনের সহিত নিঃসম্পকাঁয় তত্ববাদকে কোন দিন শ্রদ্ধা 
করেন নাই। তাই বলিয়া তিনি ডিরোজিও-শিষ্গণর উগ্র মতকে প্রশ্রয় 
দেন নাই । বিদ্যাসাগর সাধারণ শিক্ষা হইতে বেদাস্তাদি মোক্ষশাস্ত্র তুলিয়া দিতে 
চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাউযেল, রোয়ার ও উড়ো মাহেব একদা সংস্কৃত 
কলেজ হুইতে বেদাস্ত ও স্ৃতি অধ্যাপনা বন্ধ করিতে চাহিলে বিষ্ভাসাগর সেই 
চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, “কাওয়েল সাহেব কলেজে শ্বৃতি ও বেদাস্তের 
পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন | দুঃখের বিষয় তাহার সহিত আমার মত মিলে না**" 
ভারতবর্ষে প্রচলিত দর্শন সমূহের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম । ইহা অধ্যাত্ব 
সম্বন্ধীঘ। কলেজে ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে 
পারে, ইহা আমি মনে করি না 1৮৭১ 

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর এমন শিক্ষাবিধি প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার 
প্রভাবে বাঙালী বৃহ বিশ্বের সহিত পরিচিত হইযা জীবিক৷ অর্জন করিতে 
পারিবে । তিনি বাস্তবজীবনের স্বখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্, মোক্ষ শাহর নহে, মুরোপীষ 
জ্ঞান বিজ্ঞানেরই অধিকতর প্রযোজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন । অবশ্য 
এই জন্য তাহাকে ভারত-দর্শনবিরোধী বল! যায় না। জীবনকে তিনি ছুই- 
ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন- একটি ব্যবহারিক জীবন, আর একটি মননের 
জবন। মননের জীবনে বাঙালী দর্শন চ্চা করুক, ইহাতে তাহার আপক্তি 
ছিল না; কিন্তু অন্ধ কৃপমণ্ডুকতা! সর্বাথা বর্জনীয। তাই তিনি চাহিয়াছিলেন, 
বাঙালী শিক্ষার্থা শাস্ত্রসংহিতার প্রতি অতিভক্তি ত্যাগ করিয়৷ যুক্তিবাদের 
স্বার৷ তারতীয় দর্শনশাস্ত্রকে বিচার কপ্ক, মুরোপীয় দর্শনের সহিত তুলনায় 
আপনার দার্শনিক এঁতিহ্বের যথার্থ স্বরূপ বুঝিয়া লউক।*২ তিনি সংস্কত 
কলেজের পাঠ সংক্রাত্ত রিপোর্টে বলিয়ছিলেন, ““দায়তত্ব, ব্যবহারতস্ব, 
এবং অস্ঠান্ঠ বিষয়ক ছাব্বিশখানি গ্রন্থ অষ্টাবিংশতি তত্ব। ইহ! রঘুনন্বন প্রগীত 
প্রথমোক্ত খানি দায় সম্বন্ধে। দ্বিতীয়খানি আদালতের কার্য্যবিধি সম্বন্ধে । 
অন্য চব্বিশখানি ধর্মাহষ্ঠান সংক্রান্ত | এই শ্রেণী সন্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, 
অষ্টাবিংশতি তন্তবের অধ্যাপন! বন্ধ হওয়! উচিত। ইহা! যাজনব্যবসায়ী স্রাক্ষণ- 
পুরোহিতদিগের শিক্ষা-উপযোগী | ওরপ গ্রস্থাদি বিস্তালয়ে অর্ধীত হইবার 
যম্পূর্ণ অনুপযোগী 1৮** বিষ্ভাসাগরের মতামত এখানে এত স্পষ্ট হইয়াছে 
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যে এ বিষয়ে তিনি কোন দ্বিধার অবকাশ রাখেন নাই। স্বৃতি-পুরাণ-ধর্শ- 
শাস্ত্র আধুনিক শিক্ষার উপযোগী নহে, তাহা! যাজনব্যবসায়ী পুরোহিতের পাঠ্য । 
যে বিদ্া অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে প্রযোগ করিতে হইবে, তাহা স্থৃতি-পুরাপোক্ত 
মোক্ষবিদ্তা নহে--ঙাহার এই সমস্ত মতামতকে শিক্ষা সংস্কারের স্মারক চিষ্ক 
বলিয়াই ধরিতে হইবে। ভারতীয় দর্শন, ভক্তিশাস্ত্রঁ-সমস্ত কিছুকেই তিনি 
আধুনিক জীবনধারা! ও উপযোগবাদের বাতায়ন হইতেই বিচার করিষাছেন ? 
তারতীয দর্শন-পুরাণ-স্থৃতি__যেখানে যুক্তিবাদের দ্বারা স্বীকৃত হইযাছে, সেখানে 
তিনি এ গ্রন্থকে শিরোধার্ধ্য করিরাছেন। গণেশ উপাধ্যাষের “অহ্মান 
চিস্তামণি? গ্রন্থকে তিনি অতিশষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং বেকনের সহিত তাহার 
তুলনা দিতেন।৫৪ তিনি ন্াষ শাখা তুলিষা দিযা উহাকে দর্শন শাখার 
অন্তভূক্ত করিতে চাযাছিলেন এবং ঈশ্বরবাদী “অহুমান চিস্তামণি+, প্দীধিতি 
খণ্ডন” ও “তত্ববিবেক'কে শ্রদ্ধা করিলেও ববং যাহা চিন্তা উদ্রেক করে, জ্ঞান 
সম্বন্ধে সংশয জাগায (সাঙ্খ্য প্রবচন, পাতঞ্জল স্থত্র, পঞ্চদশী প্রভৃতি )--তাহার 
উপবেই অধিকতব গুরুত্ব দিাছিলেন। বাঙালী যুবক যুঢের মত শুধু পড়িষা 
যাইবে, বিচার করিবে না, বিতর্ক করিবে না,_চিস্তার এই দীনতা তিমি 
স্বীকার করিতে পারেন নাই । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, তিনি যদ্দি শাস্ত্রের উপর যুজিজ্র স্বান নির্দেশ 
করিষ! থাকেন, তাহা! হই বিধবা-বিবাহেব পক্ষ সমর্থন করিতে গিযা “পরাশর 
সংহিতা” হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটিকে প্রামাণিক এবং শাস্ত্রসঙ্গত বলিবার জন্ত এত 
প্রযাস পাইযাছিলেন কেন? তাহার বিধবা-বিবাহ বিষযক দুইখানি পুস্তিকাষ 
শাস্ত্রবাণীই তে! একমাত্র প্রামাণ্য রূপে উপস্থাপিত হইযাছে। এমন কি, 
লোকাচার ও শাস্ত্ববা ণীতে দ্বন্্ বাধিলে তিনি লোকাচার ত্যাগ করিযা শাস্ত- 
সংহিতাকেই গ্রহণ করিতে উপদেশ দিযাছেন। কিন্তু তিনি বিধবা-বিবাহের 
শান্ত্রীফতা প্রমাণ করিবার জন্য এত ব্যগ্র হইলেন কেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে 
তিনি উক্ত পুস্তিকার দ্বিতীষ প্রস্তাবের ভূমিকাতেই নিজ মস্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। তাহার ধারণ! ছিল, শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্দিতে পারিলেই বাঙালী- 
সমাজ বিধবা-বিবাহেব যৌক্তিকতা! স্বীকার করিষ! লইবে। কিন্তু শাস্ব ও 
যুক্তি অপেক্ষা বাঙালী যে অর্থহীন লোকাঢারের; অধিকতর পক্ষপাতী, তাহা 
তিনি বিধয1-বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকা রচনা করিবার সময় বেদনার সহিত 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন । যোধ হয় তিনি রামযোহনের সহমর্গ নিষেধক গুঁত্তিকার 
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শাস্ত্রীয় প্রমাণ-পঞ্জী দর্শনে এই পন্থা ধরিয়াছিলেন, বাঙালী-সমাজের 
চিক্তপ্রবণতা কোন্‌ দিকে--তাহা লক্ষ্য করেন নাই। অথবা হয়ত তিনি 
ভাবিয়াছিলেন, তাহার পৌরুষ ও মানুষের স্বাভাবিক যুক্তি-ধর্মী মনের সাহায্যে 
তিনি স্বকার্ধ্যসাধনে সমর্থ হইবেন। কিন্ত তাহা! আশাম্রূপ সম্ভব হয় নাই। 
সেযাহা হউক, সংস্কৃত সাহিত্য, স্বৃতি-পুরাণ দর্শন প্রভৃতিকে তিনি যুকতি- 
বাদের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বলা বাহুল্য যে, ইহা তিনি 
নিজস্ব প্রতিভা হইতেই পাইয়াছিলেন এবং পৈত্রিক সংস্কার হিসাবে এই 
দৃঢ়নিষ্ঠ পৌরুষ লাভ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে রামেন্্রস্ন্দরের উক্তিটি 
প্রণিধানযোগ্য-_“ইংরাজ চরিত্রের সহিত তাহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য 
দেখা যায়, সে সমস্তই তাহার নিজস্ব সম্পত্তি অথবা! পুরুষাম্ুক্রমে আগত পৈতৃক 
সম্পত্তি। ইহার জন্ তাহাবে কখন খণগ্রহণ ব! উদ্বৃত্তি স্বীকার করিতে হয় 
নাই ।৮- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (পৃঃ ৯) 

যুগধর্ম অন্থসারে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ওবিদ্যাসাগর-_ কেহই 
শাস্্রকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; রামমোহন, অক্ষয়কুমার 
ও বিদ্যাসাগর যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রবাণীকে বুঝিয়া লইয়াছিলেন, অযুক্তি- 
আশ্রিত শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিবার মত ছুঃসাহস ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
বাঙালীচিত্তে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ 
অবলম্বন করিলেও প্রধানতঃ আবক্মপ্রত্যযসিদ্ধ যুক্তজ্ঞানকেই অধিকতর প্রাধান্ত 
দিয়াছেন। বহু স্থলে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে নজির উতাপন 
করিলেও বিগ্তাসাগর যে ১৯শ শতাব্দীর যুক্তিবার্দের অগ্যতম পুরোধা; তাহা 
অস্বীকার কর! যায় না। 


২। বিদ্যাসাগর ও পাশ্চান্ত এঁতিহ্যের প্রভাব-স্পবিগ্ভাসাগরের 


জীবনীকার জীবনীরচনাকালে নিজস্ব হিন্দুভাবাপন্ন রক্ষণশীল চিন্তার দ্বারা 
অধিকতর পরিচালিত হইয়াছিলেন £ কাজেই তিনি বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কায়ঃ 
ইংরাজীভাবাশিক্ষা! প্রদ্ভৃতি ব্যাপারকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। 
উক্ত জীবনীর এক স্থলে তিনি বলিতেছেন-_ 

“একদিকে হিন্দুকলেজের উন্মাদিনী শিক্ষ1, অপরদিকে মিশনারী কলেগের মোহিনী নায়? 
তছপরি শক্তিশালী লাহেব সিবিলিয়বগের গাড় ঘনিষ্ঠতা । যে বৎসর ঈশ্বয়ন্র সংস্কৃত কলেজে 
প্রবেশ করেন, তাহার পর বৎসর পার ভফ সাহেবের স্কুল গ্রতিতিত হয়। ১৮১৭ প্রী্াখে 
প্ীষ্টানী স্কুল বিশপ.স্‌ বনজ প্রতিষিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার অপ্রতিহৃত খাতপ্রতিধানে 
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হদর়বান, মনম্বী ও তেজন্বী ঈশবর়চন্্রও বিচলিত হইয়| ছিলেন । অবিমিশ্র সংস্কৃতশিক্ষ লাত করিয়াও 
ঈর্বরচগ্রা ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজি ন! শিখিলে, বর্তষান যুগে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ছুঃসাধ্য। 
তাই তিনিও সংস্কৃত পাঠ সমাপনান্তে কার্য্যাবস্থায় ইংয়াজি শিক্ষায় প্রবৃত হইয়াছিলেন।+/৫ ৫ 


বাস্তবিক সংস্কৃত কলেজে পাঠ কালেই বিদ্ভাাগর পাশ্চাত্য তাবধারার 
যৌবন-জলতরঙ্গের কবলে পড়িয়াছিলেন ; যুগধর্শা তাহাকেও বিচলিত 
করিয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ যখন ইংরাজী শিক্ষা! পুমঃ প্রবর্তনের 
জন্ শিক্ষা বিভাগের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল, সেই আবেদনে ঈশ্বরচন্জেরও 
্বাক্ষর ছিল। কিশোর বয়সেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা 
ব্যতিরেকে জীবনের জীবিকা ও মনের প্রসারতা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে না। পাঠ্যাবস্থায তিনি ফুরোপীয় মতাহ্যায়ী ভূগোলতত্বকে সংস্কৃত 
শ্নোকে নিবদ্ধ করিয! পুরস্কার পাইয়াছিলেন।*৬ কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
শিক্ষকত। করিতে গিয়া তিনি ইংরাজী ও হিন্দীভাষ! শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেন এবং ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, হিন্দু কলেজের মেধাৰী 
ছাত্র রাজনারাযণ গুপ্ত এবং আনন্দক্ৃষ্ণ বন, অমৃতলাল মিত্র, শ্রীনাথ ঘোষ 
প্রভৃতি ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বন্ধুদের নিকট তিনি ইংরাজী ভাষ! ও সাহিত্য 
শিক্ষা করেন। আনন্কৃষ্ণ “বসুর নিকট তিনি সেকৃস্পীযার পাঠ করিয়াছিলেন ; 
সেকৃস্পীযারে তাহার অতিশয অনুরাগ ছিল। বিদ্যাসাগরের ইংরাজী সাষ্িষ্ঠ্য 
শিক্ষার গুরুস্থানীয আনন্দরুষ্ণ, বলিযাছেন, “ভাহার মুখে পেকৃস্শীয়রের আবৃত্তি 
শুনিষা আমরা বিমোহিত,হঈতাম 1” ইংরাজী ভাষার দৌত্যের সাহায্যে 
বিদ্যাসাগর মুরোপের দর্শন ও সাহিত্যের সহিত স্থপরিচিত হন।*+ ভাস্বরাচার্য্য 
প্রণীত লীলাবতী ও বীজগণিত অপেক্ষা তিনি ুরোপীয বীজগণিতকে অধিকতর 
শৃঙ্খলাপূর্ণ মনে করিতেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রিয়নাখ 
ভট্টাচার্য্যকে ইংরাজী রীতিতে বীজগণিত অধ্যাপনার নির্দেশ দিয়াছিলেন।*৮ 
তাহার চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে রীতিমত ইংরাজী শিক্ষার বাবস্থা কর! হয। এই 
"ভার গ্রহণ করিষাছিলেন শ্রীনাথ দাস, প্রমন্নকুমার সর্বাধিকারী, তারিশীচরণ 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি । হর্শেলের জ্যোতিষ গ্রস্থও বিদ্যাসাগরের অতি প্রিয় 
ছিল। তিনি শিক্ষা সংস্কারের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেম্ত, তাহাতে নিয়লিখিত 
ইংরাজী" পাঠ্যগ্রস্থ ও ইংরাজী হইতে অনুদ্দিত গ্রস্থকে পাঠ্যতালিকাতুক্তির 
জন্ত নির্দেশ দিয়াছিলেন £ 

১। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী--চেম্বসের 22417768 ০ 8০৮2৫৪৫-- 
এবং চেম্বাস প্রণীত অন্তান্ত গ্রন্থ। 


৬ উনবিংশ শতাক্ষীর প্রীধমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


২। ব্যাকরণের স্বিতীয় শ্রেণী চেম্বাসের 14061 01253 70০%. 

৩। মাহিত্য শ্রেণী-চেম্বাসের 80810%165, টেলিমেকাস,রামেলান 
প্রভৃতি । 

৪। অলঙ্কার শ্রেণী-নৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ।*১ 

তিনি জানিতেন যে, ছাত্রদের আধুনিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য চেম্বাসের স্কুলপাঠ্য 
পুস্তক অতিশয প্রযোজনীয ; তাই তিনি নিজেও ঠেঁছার্স অবলম্বনে 'বোধোদয়+ 
চরিতাবলী' ও “জীবনচরিত? রচনা করিষা ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের একটা আদর্শ 
দেখাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিন প্রায়ই স্কট, সেকৃস্পীযার, মিলটন, 
হাক্স্লি, টিণডেল, মিল, ন্পেন্সার প্রভৃতি ইংরাজ কৰি ও দার্শনিকের মতামত 
ও বচন উল্লেখ করিতেন। মিলেব লজিক-ও তাহার অতিশয প্রিষ ছিল। 
মুরোপের সমাজ-আন্দোলন এবং শিক্ষাবিধি তাহাকেও আলোড়িত করিয়াছিল । 
তাহার জীবনীকার সমসামধিক ফুরোপের সমাজ ও জীবনাদর্শের ইঞ্সিত দিতে 
গিষ! বলিয়াছেন__ 

“যে সমরে ম্যাটদিনি ও গ্যারিবন্ডি স্বদেশের উদ্ধারসধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। যে সময়ে 
াফ ট্‌স্‌বেরি। ব্রাইট, কবডেন প্রস্ৃতি মহাত্মাগণ ইংলগ্ডে লোকহিতৈষণ। ত্রতে নিযুক্ত, যে সময়ে 
কুষ্ঠ কাপে্টার ইংলঙের পরিত্যক্ত যুবক যুবতী ও বালক বালিকাদিগের দুর্দশার কাতর হইয়া 
লোকসেবায় আত্মে।ৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং নুকঠিন প্রতিবন্ধকতা সন্ত, সফলকাম হইয়া 
বালক বালিকাদিগের জন্য সংশোধন বিদ্তালয়বিধি ( £:5107708607 9০৮০০] &০$) বিধিবদ্ধ 
করাইতেছিলেন, যখন কুমারী কব. ও কুমারী নাইটেঙ্গল নারীহিত সাধনে কুমারীত্রত গ্রহণে প্রস্তুত 
হইতেছিলেন, যখন রুষ সম্রাট আলেকজেওার দিংহাসনারোহণের সখের বিনিমলা দুই কোটি ত্রিশ 
লক্ষ মানব সন্তানকে দাসন্ব-শৃঙ্খল হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলের, যে দময়ে মানব-দেবতা 
লীনকন্স্‌ নিজ জীবনের বিনিময়ে গাসদিগের স্বাধীনতার সনন্দগত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই 
সময়ে শতপ্রকার সামাজিক শিগীড়নে নিগরহ্খত্ত হইয়] বঙ্গবীর ঈশ্বরচন্ত্র ভারতীয় রমগীকুলের 
মুখসাঁধনে জীবনপণ করিয়া সমরক্ষেতে অবতী গ হইর়াছিলেন।”৬ ০ 


উক্ত জীবনীকার সমসামধিক মুরোপের সমাজ ও রাষ্টজীবনের যে পট- 
ভূমিক! অঙ্কন করিযাছেনঃ তাহা বিদ্যাসাগরের চিস্তাজগতে কতদ্‌র প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল, তাহ তাবিযা দেখতে হইবে । যাহাকে রাজনীতি বলে, 
যাহা লইয়া “ইয়ংবেঙ্গল'গণ অতিশয় মাতামাতি করিতেন, তাহার প্রতি 
বিদ্যাসাগরের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি আজীবন কর্থের সাধন! করিয়া 
গিয়াছেন, অলম চিন্ত|-বিলাস তাহার নিকট বিষবৎ পরিত্যাজ্য ছিল। “ইয়ং 
বেঙলঃদের এ্যাডাম দ্মিথ, মিল্-বার্ক এর থ্রস্থ লঙ্ক বাপ্পাতৃত রাজনৈতিক 


বিস্তাসাগর ও বাঙালীয় ভাব-বিপ্লব ৩$$ 


অভীন্সা! এই কর্ধযোগীকে কোনদিন আক্কষ্ট করিতে পারে নাই। লেষ জীবনে 
তাহার চোখের সম্মুখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্টিত হইয়াছিল ? “সদাশক়্? 
ইংরাজ সরকার বাহাছুরের নিকট আবেদন নিবেদন পেশ করিয়া সান্বংসরিক 
কংগ্রেস ন্মেলন সমাপ্ত" হইত। এই সমস্ত অলস আরামকেদারা-শায়ী 
আন্দোলনের প্রতি তাহার শ্্রীতি না থাকাই স্বাভাবিক । (কোন এক জীবনীকার 
বিদ্যাসাগরের কংগ্রেস-প্রতিকূলতা উল্লেখ করিতে গিয়া তাহার নিজের উক্তি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন-- 
প্বাবুরা কংখ্েন করি:তছেন। আন্দোলন করিতেছেন, আশ্ফাঙ্গন করিতেছেন, যত 
করিতেছেন, ভারত উদ্ধায় করিতেছেন। দেশের মহত সহ লোক অনাহারে প্রতিদিন 
মর্নিতেছে, তাহার দিকে কেহই দেখিতেছেন ন1। রাজনীতি লইয়। কি হইবে? যে দেশের 
লোক দলে দলে ন! খাইয়। প্রত্যহ যমালয়ে যাইতেছে সে দেশের আবার রাজনীতি কি 1”৬১ 


তাহার অন্ান্ত প্রামাণিক জীবনীতে এইব্ধপ কংগ্রেসের প্রতি প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ 
ব!। রাজনীতি বিদ্বেষের উল্লেখ নাই। তিনি প্রধানতঃ ছিলেন সমাজসংস্কারক 
এবং সমাজবিপ্রবী। কাজেই অলস রাজনৈতিক আলোচনা ব1 নিরর্থক 
রাজনৈতিক আন্দোলনের শৃন্তগর্ভ আশ্ফালনের প্রতি তিনি যে বিরূপ হইবেন, 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

একদা তিনি ক্ষুন্ধ হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের চেষ্টা, করিয়াছিলেন, 
এ সংবাদও বিচিত্র বটে। কষুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মর্ডাণ্ট ওয়েল্স্‌ শিবকষ। 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির জালিয়াতী অপরাধের বিচার করিতে গিয়া 
সমগ্র বাঙালী জাতিকে জালিয়াত বলিয়া নিন্দা করেন। বিদ্যাসাগর এই 
অশিষ্ট উক্তিতে এতদূর ক্ষুন্ধ হইয়াছিল যে, প্রায় পাচ হাজার খাঙালীর স্বাক্ষর 
সংগ্রহ করিয়।, সভা ডাকিয়া প্রতিবাদ করিয়া গতর্ণর জেনারেলের মারফতে 
বিলাতে পার্লামেন্টে সেই প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। ইহার ফলে বিচারপতি 
যর্ডান্ট ওয়েল্স্‌ পেট সেক্রেটারির নিকট তীব্র তৎ্রনা লাভ করিয়াছিলেন ।*২ 
বিদ্তাসাগর বাঙালী জাতির মহত্বর এতিহ্বে কতদূর বিশ্বাসী ছিলেন, এই.ঘটনাই 
তাহার সর্কোৎকষ্ট প্রমাণ। রাজনৈতিক আন্দোলন তাহার নিকট প্রাতিকর 
মা হইলেও, বাঙালীর জাতিগত সন্মান রক্ষার জন্ত প্রয়োজন হইলে তিনি 
আন্দোলনেও অবভীর্ঘ হইতে পারিতেন। 

বিস্তাসাগর সম্ভবতঃ কোতের অঙ্থ্রাগী ছিলেন--অবশ্ট এ সম্বন্ধে ফোন 
প্রত্য্ষ প্রমাণ নাই। তিনি ছুই একস্থলে অন্ান দার্শনিকদের যহিত টের 


৩%২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! লাহিত্য 


উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । একদা রামকমল ভট্টাচার্য্য আত্মহত্যা করিলে 
তদহুজ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাহার দার্শনিক গুরু কোতের নিকট একখানি প্র 
লিখিয়। মনোবেদনা লঘু করিতে চাহিঙ্জাছিলেন। কিন্তু তখন (১৮৫৭) কৌৎ 
লোকান্তরিত হইয়াছেন। সেই চিঠি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসে এবং 
বিদ্ভাসাগরের হাতে পড়ে । তিনি এ জন্য তাহার প্রিয় ছাত্র কৃষ্ককমলকে ঈষৎ 
পরিহাসমিশ্রিত ততপরনা করেন।** ইহাতে অইশ্য তাহার কৌৎ-বিরোধিতা। 
প্রমাণিত হয় না__তিনি শোকাবহ ব্যাপার লইয়া ভাবানুতা পছন্দ করিতেন 
না, এইটুকুই শুধু বুঝা! যায়। মানবহিতবাদের দিক হইতে বরং তাহার জীবন- 
দর্শনের সহিত কৌৎ্-দর্শনের গভীর সাদৃশ্য আছে। কৌৎ যেমন ঈশ্বরের স্থলে 
মানুষকে প্রতিঠিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও ঠিক তেমনি মানুষকে ভাল 
বাসিয়াছিলেন। অবশ্য পার্থক্যও বড় কম নাই । কৌৎ যেমন তত্বকেই অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ঠিক সেন্ধপ নিধ্িকল্প তত্ববাদী ছিলেন না । কৌৎ 
মাহুবকেও দৈবপ্রভাবের বাতায়ন হইতেই দর্শন করিযাছিলেন, তাহার নিকট 
মানুষ ও ভগবানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্ত বিদ্যাসাগর 
মানুষের বাস্তব জীবন লইয়া অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন ; তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি 
মাস্থুবকে বুঝিতে চাহেন নাই | কৌৎকিয়ৎ পরিমাণে তাববাদী, বিদ্যাসাগর জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, দর্শন স্ৃতি,__যাহাই চর্চা করুন না৷ কেন, মূলতঃ ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী ? 
তিনি উপযোগবাদের মাপকাঠি দিয়া জীবনের মূল্য বিচার করিতেন। ম্যাক্স- 
ম্যলার রামমোহনকে “তুলনামূলক ধর্মালোচনার জনক" আখ্যা দিয়াছেন । 
বি্াসাগর সে আখ্যা দাবী করিতে পারেন না ; গুহানিহিত ধর্মতত্ত্ব সুশ্ম গতি 
সম্বন্ধে তিনি আদৌ চিন্তিত হন নাই । ধর্শববোধ-বিরহিত মানুষ সম্বন্ধে তিনি 
অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন | মাহৃষকে ভালবািয়াছিলেন বলিয়৷ নারীজাতির 
হঃখ দূরীকরণের জন্ত পর্বত প্রমাণ গুরুভারকেও সবলে তুচ্ছ করিয়াছিলেন; 
স্বগ্রামে দরিদ্র কষাণদের জন্ত নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সাওতাল 
পরগণার অন্তর্গত কার্খাটাড়ে সাওতালদের মধ্যেও প্রীতিদ্গিগ্ধ বন্ধুত্ব খুঁজিয়। 
পাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তাহার উপর মুরোপীয় চিস্তাধারা কতটুকু 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলঃ তাহ! আলোচনা! করিলে রামেন্্রহ্ন্দরের একটি কথ! 
না মানিয়! উপায় নাই-_-“তিনি সাধারণ বাঙালী হইতে যেমন পৃথক ছিলেন, 
তাহার চরিত্র ইউরোপীয়ের চরিত্র হইতে তেমনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল।”** 
বিভাসাগ্বরের মধ্যে যেমন ব্রজেজ্জনাথ কখিত “জনবুলের জিদ ছিল, তেমনি 


বিগ্াসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৫৩ 


ছিল মানবপ্রেম--যে মানবপ্রেম মানুষের সুখ ঘঃখে আলোড়িত হয়। নারী- 
শিক্ষা-বিস্তার, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বহ-বিবাহ নিরোধের চেষ্টা, সংস্কত কলেজে 
ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, এ কলেজে 'অব্রাঙ্গণের অধ্যয়নের বাধ! দূরীকরণ 
--প্রস্থৃতি প্রগতিমূলক বৈপ্লবিক এবণ| তিনি শুধু ইংরাজ সংস্পর্শে আসিয়াই 
লাভ করেন নাই, ইহা ছিল তাহার সহজাত জন্মসংক্কার। রামেন্রনুন্দর 
বলিয়াছিলেন যে? বিদ্যাসাগর যদি শুধু বীরসিংহে বাম করিতেন, কলিকাতায় 
কোনদিন না-ও আসিতেন, তাহা হইলেও তিনি ক্ষুদ্র বীরসিংহকে কাপাহয়। 
তুলিতেন। কথাটা অমূলক নহে। উত্তরকালে কর্মজীবনে বিদ্যাসাগর 
মুরোপীয়দের নিকট-সংস্পর্শে আপিয়াছিলেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করিবার পর তিনি যথাবিধি ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ 
করেন। কিন্ত ইংরাজী শিক্ষা করিবার পুর্ব হইতেই তিনি জীবনের নব নব 
প্রতীতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। প্রবল পৌরুষ ও খু চরিত্র তিনি 
তাহার পুর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করিয়াছিলেন । 
সে যাহা হউক, বাহ্ৃতঃ তিনি মোট! ধুতি চাদর ব্যবহার করিলেও যুরোপীয় 
শিক্ষারদীক্ষ। হইতে বঞ্চিত ছিলেন না । মুরোপীষ জ্ঞানবিজ্ঞান ও জীবনদর্শনের 
প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার চিত্ততলে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মকেও তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণণহইতে বিচার 
ন। করিয়া বরং মান্ৃষের প্রণে জনের দিক হইতেই দর্শন করিতেন। হিন্দুর 
আচার-আচরণ সম্বন্ধে তিনি যে কিষদংশে উদাসীন ছিলেন, তাহা মিথ্যা নহে। 
কিন্ত তাহার মূলে ছিল জীবনের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ জীবনের অধুত 
সমন্তা ও ব্যথাবেদনা। লইয়! তিনি এত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, বৈদেহী পরাবিদ্া] 
বা ধন্্রায় আচার-অহুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন নাই। এই 
চেতন! যে মুরোপীয সংস্কারলন্ধ, তাহা মনে হয় না! জীবনযাপনে ও 
অশনেবসনে তিনি বিশুদ্ধ বাঙালীই ছিলেন ; শিষ্টাচারের অন্থরোধে তাহাকে 
ছুই একবার যুরোগীয় ধড়াচুড়া” পরিধান করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে 
তিনি কখনও স্বস্তিবোধ করেন নাই, তাহা! পরিত্যাগ করিয্বাই শাস্তি পাইতেম 
জাতি-পাঁতির পার্থক্যবোধ সন্বন্ধেও তিনি যে রক্ষণশীল ছিলেন না, তাহার 
ছুই একটি প্রমাণ আছে । একদা তিনি কোন রার্ষে্যাপলক্ষে তাটপাড়ায় 
গিয়াছিলেন ; সেখানে তিনি তাহার কায়স্থ বন্ধু অনৃতলাল মিত্রের পাত হইতে 
কৌতুকবশে মাছের মুড়। কাড়াকাড়ি. করিয়া! খাইয়াছিলেন। তাহার জন্ত 


৩ 


৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


স্থানীয় সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণসমাজ তাহার উপর কিছু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন ।** 
হিন্দুর জাতি-পংক্তি, আচার-অন্থষ্ঠান প্রস্ৃতির প্রতি তাহার বিশেষ অন্ব। 
ছিল না কিন্ত তিনি কখনও নিজ জীবনে এক মুহুর্তের জন্যও ক্দাচার করেন 
নাই। সেষুগে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পরিমিত ৰা অপরিমিত হ্থুরা পান করিতেন । 
কিন্ত বিদ্যাসাগর কখনও মদ্যমাংস স্পর্শ করেন নাই। সমাজরীতি ও 
দেশাচারকে তিনি সর্বদা যুক্তির দ্বার বিচার করিতেন, মানব-কল্যাণের 
পীঠস্বান হইতে তিনি সমাজ ও দেশাচারকে বিশ্লেষণ করিযাছেন। বিধবা- 
বিবাহ বিষযক ছুইখানি পুস্তিকাষ তিনি যে নির্মমভাবে দেশাচারকে আক্রমণ 
করিযাছেন--তাহার একমাত্র কারণ মানবপ্রেম ! যুক্তিবাদ অবশ্যই আছে, 
কিন্ত মাহুষের প্রতি তাহার অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও প্রীতি ছিল বলিষাই তিনি 
মানবকল্যাণের প্রতি উদ্দাসীন দেশাচার ও শাস্ত্-লংহিতাকে বর্জন করিষাছেন। 
শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে তিনি কিষদংশে যুরোপীয জ্ঞানবিজ্ঞান ও 
যুক্িবাদের দ্বার! প্রভাবান্বিত হইলেও, মানবপ্রীতি ছিল তাহার সহজাত 
জীবনধর্থ্ব ; এবিষষে তাহাকে যুরোপীয তত্বজ্ঞানের কাছে শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে হয নাই। বি্যাসাগর-গ্রস্থাবলী সম্পাদনাকালে ডঃ শ্রীযুক্ত স্ুনীতি- 
কুষার চট্টোপাধ্যায মহাশয বলিযাছেন, “এই সংস্কারক-সম্প্রদাষের শিরোমণি 
রামমোহন রা'ষ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিতাস্ত প্রাচীন দেশীষ প্রথায শিক্ষা লাভ 
করিষাছিলেন ; পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিগত চেষ্টায় উহার! উভষে ইংরাজী নবীশ 
হইযা উঠিলেও পাশ্চান্ত্য শিক্ষার ফল ইহাদিগকে বলা চলে না। ইযং বেঙ্গল 
নামে যে তরুণ সম্প্রদায খ্যাতি লাভ করিযাছিলেন, সমাজ সংস্কার ব্যাপারে 
তাহারাও এই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমকক্ষতা করিতে পারেন নই ।১১৯* 
এই উক্তিটি প্রপিধানযোগ্য। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ইংরাজী-নবীশ না 
হইয। যাঁদ গ্রাম্যসমাজ ও টোল-চতুষ্পাহীতে সারাজীবন অতিবাহিত 
করিতেন তাহা হইলেও অন্তরাগ্নির তেজে চারিদিকে বহ্নযৎসব স্থ্টি করিতে 
পারিতেন। তাহাদের" সহিত ডিরোজিওর মানস-শিষ্যদের প্রধান পার্থক্য, 
বিদ্যাসাগর-রামমোহন, মৃত্তিকা-সম্ভব বহ্নিশিখা ; আর “ইয়ং বেঙ্গল'গণ গুরুর 
করধৃত মশাল-বন্তিকা ; মুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন করিষ! তাহার 
আলোকেই তাহার! অন্তর-প্রদীপটিকে আালাইয়া লইযাছিলেন । রামমোহন- 
বিগ্ভাসাগর কিন্ত অন্তরের অগ্নিকুণ্ড হইতে বহ্চি চয়ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য 


চিভলোকের প্রভাব তাহাদের অন্তর ও বর্শপ্রেটেষ্টাকে আরও বিশালতা 
ফান করিয়াছে মাত্র । 


বিস্াসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব 1৩8 
॥8॥ 


বিচ্ভাসাগরের অন্তজ্জবিন 


ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, বিদ্ভাসাগরের জীবনাদর্শ ও মনোজগৎ 
সম্বন্ধে জীবনীকারদের মধ্যে কিছু কিছু মততেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে । তাহার 
ছুইজন জীবনীকার, বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন 
দৃিকোণ হইতে তাহার জীবনকে বিচার করিয়াছেন। তাহার ভ্রাতা শত 
বিদ্যারত্ব অগ্রজের যে জীবনী রচনা! করিয়াছেন তাহাতেও অনেক অনৈক্য 
পরিদৃষ্ট হয়। বিষ্ভাসাগরের স্বরচিত জীবনচরিত সমগ্র জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র ; 
তাহা হইতে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন ও অন্তজ্জীবনের প্রামাণিক ইতিহাস রচন! 
করা যায় না। তাহার শিষ্যসন্প্রদায় যে-সমস্ত স্থৃতিকথ| জাতীয় পুস্তক রচন! 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তাহাদের ব্যক্তিগত রুচি ও ধ্যানধারণ! এত প্রাধান্ত 
লাত করিয়াছে যে, অনেক সময় একের বিবৃতির সহিত অপরের তথ্যগত 
বৈষম্য ঘটিয়াছে। বিদ্যাসাগর বিধব1-বিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করিলে যে গান 
প্রচারিত হইয়াছিল (স্খে থাকুক বিগ্বেসাগর চিরজীবী হয়ে+), বিহারীলালের 
গ্রন্থে উল্লিখিত সেই গানটির সহিত শত্তৃচন্ত্ের গ্রন্থে উদ্ধত গানের সাদৃশ্য নাই। 
জুতরাং বিগ্াসাগরের , অন্তজ্জাবন, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি সম্পর্কে তাহার 
যথার্থ ঘনোভাব বিশ্লেষণ কর! সহ, সন্দেহ নাই । তথাপি যে সমস্ত উপাদান 
পাওয| গিয়াছে তাহাই অবলম্বন করা হইযাছে। 

বিগ্ভামাগর বাল্যে নাকি প্রতিম! পূজার তাদ্‌শ পক্ষপাতী ছিলেন না।*' 
উপনয়নের পর, অত্যন্ত মেধাবী হওয়া সত্বেও, তিনি ব্রাহ্মণগণের অবশ্যকরণীয় 
সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্র ভুলিয়! গিয়াছিলেনঃ আরার পিতার তাড়নায় তাহ! একদিনেই 
আয়ত্ত করিযা লইয়াছিলেন। চিঠিপত্রাদিতেও দুর্গা, হরি প্রতি দেবদেবীর নাম 
লিখিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন বটে, কিন্তু পিতা ও পিতামহীর অনুরোধ সত্বেও 
দীক্ষা! ওমন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্মণের 'ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তিনি যে রেখায় 
রেখায় অনুসরণ করিতেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। শ্রাদ্ধাদি শ্বৃতিসংহিতা 
মতেই করিতেন, কিন্তু ম্মার্ত আচার-অহৃষ্ঠানের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল কিনা 
সন্দেহ । কেহ বিহিত ধর্মাচরণ করিলে তিনি বাধা দিতেন না, কিন্ত নিজে 
কোন দিন তাহ। অনুশীলন করেন নাই; আবার “ইয়ং বেঙ্গল'দের যত 
হিন্দুয়ানীর উপর অস্ত্রাধাতও করেন নাই। 


৩৪৩ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্থ ও বাংল! সাহিত্য 


বিস্ঞাসাগরের মনোজীবনের প্রাপ্ত উপকরণ পরিদৃষ্টে মনে হয়, তিনি ধর্ম ও 
ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু উদাসীন, কিছু সংশয়ান্বিত ছিলেন। তাহার ধর্মমত সত্বন্ধে 
কোন প্রশ্ন কর! হইলে তিনি প্রায়শই এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন। 
বুদ্ধশিষ্য আনন্দ বুদ্ধদেবকে পরলোক ঈশ্বর প্রভৃতি সঙ্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি 
যেমন মুল প্রশ্রের উত্তর না দিয়া মান্গষের আধিভৌতিক ছুঃখব্যাধি বিষয়ে 
বিশেষ ওৎস্ক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরের মনোভাব কিয়দংশে 
তদনুব্ূপ ছিল । 

কতকগুলি প্রমাণাহ্ৃসারে দেখা যায় যে, তিনি ধর্মকর্ম আচার-অনুষ্ঠানের 
বিশেষ কোন মুল্য দিতেন না? প্রায়ই বলিতেন, ধর্মকর্ম সব দলবাধ। 
কাণ্ড ।”*৮ বোধ হয় ব্রাহ্ষমাজ ও ধর্মাসভার দলাদলিই ছিল এই তিক্ত 
উক্তির প্রধান লক্ষ্য। তত্ববোধিনী সভা, “তত্ববোধিনী পত্রিকা” এবং 
দেবেন্ত্রনাথের সহিত তাহার গতীর সংযোগ ছিল, কিন্ত ব্রাহ্ষমমাজ ও 
ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ধঙ্্ীয় অতিরেককে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন না। “অক্ষকুমার 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা*র সংশ্রব ত্যাগ করিলে বিগ্াসাগরও ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের 
সঙ্গে ধর্মভাব বিজড়িত দেখিযা এবং কোন কোন বিষযে দেবেন্দ্রনাথ বাবুর 
সহিত তাহার ঠিকমত মিল হইতেছে না] বুঝিয়! অক্ষয়কুমার দত্তের কিছুকাল 
পরেই তিনি তত্ববোধিনীর সম্পর্ক ত্যাগ করেন।”*৯ আদর ব্রাহ্মপমাজের রক্ষণ- 
শীলতাও তাহার বিশেষ প্রীতিকর ছিল না। একদা রাজনারাযণ বন্থকে তি'ন 
কথাপ্রসঙ্গে বলিযাছিলেন ; “আপনারা (অর্থাৎ আদি ব্রাহ্গঘমাজ ) একটা 
গলির মধ্যে পড়েছেন, আর সেই গলির একদিকে হিন্দুরা) অন্যদিকে অত্যগ্রগামী 
ত্রান্মেরা চাপিয়া ধরিযাছে ।৮৭০ এ বিনযে তাহাকে কিয়ৎ পরিমানে মুক্তবুদ্ধি 
মানবপ্রেমী বলিয়া অন্থমান হয ? তিনি ধর্ম অপেক্ষা কর্মেরই অধিকতর অন্বরাগী 
ছিলেন, ঈশ্বরসেব! অপেক্ষা নরসেবাকে জীবনের অধিকতর শ্লাঘনীয ব্যাপার 
বলিয়! মনে করিতেন | চণ্ডীচরণ বন্দযোপাধ্যয় অতি সংক্ষেপে বিদ্যাসাগরের 
জীবনধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছেন, নান! দিক দ্যা! তাহা! অতিশয় যুক্তি সঙ্গত £ 

*বিস্তাসাগর মহাশয় এপ উদ্দার ও উচ্চপ্রাণ এসং গভীর সন্থাদয়তা লইর জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন যে তিনি সর্ধবদ] সর্বত্র সকল লোকের হুখসাধন কগিতে পারিলেই ও সকলকে হুখী 
দেখিতে পাইলেই পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেন । তাই চিরদিন মানবের দ্বাধীন হদয়ের-মুক্ত 
তানের পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজ এবং সম্প্রদায়, শান্ত এবং বিধি, হখন তাহার অনুকূল, তিনিও 
তখন 'তাকার পক্ষপাতী, বখন তাহার! মানবেক্স জাষ্য হুখেয় বিয্বোধী, তিনিও তখন সে সফগের 
থোয় শক্ত ।৭৯ 


বিদ্তাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৪৭ 


এখন আর একটা মৌলিক প্রশ্নে আসা যাক। বিদ্যাসাগর আস্তিক্যবাদী 
ছিলেন, না নিরীশ্বরবাদী ছিলেন 1 এবিষয়ে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছান 
ছুফর। আচার্য্য কুষ্খকমল ভট্টাচার্য্য স্পষ্টই বলিয়াছেন, “বিগ্ভাসাগর নাস্তিক 
ছিলেন, একথা বোধ হয় তোমর! জান ন1; যাহারা জানিতেন তাহার কিন্ত 
সে বিষয় লইয় তাহার সঙ্গে কখনও বাদাম্থবাদে প্রবৃত্ত হইজ্তন ন11*-"পাশ্াত্ত্য 
সাহিত্যের ভাববন্তায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল ? চিরকাল-পোষিত 
হিন্দুর ভগবান সেই বন্ায় ভাসিয়া গেলেন, বিগ্ভাসাগরও নাস্তিক হইবেন, 
তাহাতে আর বিচিত্র কি?” 


এত সহজে কিন্ত সমস্তাটির মীমাংসা! কর! যায় না । বিদ্যাসাগর একেবারেই 
পরমেশ্বর মানিতেন না, তাহার পক্ষে ছুই একটি প্রমাণ আছে বটে। একদা 
তিনি কাশীতে গিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার বিগ্রহ দর্শনে যান নাই। ইহাতে 
স্থানীয় ব্াহ্মণপণ্ডিত ও পাণডাসম্প্রদায় ক্ষুক হইলে তিনি মাতাপিতাকে দেখাই! 
বলিয়াছিলেন, “আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী 
দেবী বিরাজমান 1”*৩ এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তিনি হিন্দুর 
পুরাণোক্ত দেবদেবী সম্বন্ধে নাস্তিক্যবাদী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে 
উইল করিয়াছিলেন, তাহাতে নান! খাতে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
দেবসেবাদি বিষয়ে ফোন অর্থ বরাদ্দ করেন নাই।'& তিনি নাকি তাহার 
মাতার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলিতেন, “আমার মা বলিতেন, যে-দেবত1 আমি নিজ 
হাতে গড়িলাম, সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন ক'রে ? বাশ, খড়, দড়ি, 
মাটিতে ঠাকুর গণড়ে পূজা! ক'রে কিধর্খ্ব হয়?” ইহা কি ভগবতী দেবীর 
অভিমত, ন! বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত ? 

হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধে তাহার চিত্ত যে সংশয়ান্বিত হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কি সত্যই নাস্তিক ছিলেন ? তাহার এক জীবনীকার 
ভাহার উক্তি বলিয়া যাহ! উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ যোগ্য ঃ 

এ দুনিয়ার একজন মালিক জাছেন, ত বেশ বুঝি ॥ তবে এ পথে না! চলিয়। এ পথে চলিলে 

নিশ্য় তাহাঃ প্রিয়পাজ্জ হইব, হর্গরাজ্য অধিকার করিব, এসকল বুঝিপ্তন!, আর লোককে তাঙ্ব। 
বুঝাইবার চেষ্টাও করি ন।1”৭* 

একবার সেন্ট. লরেন্স্‌ নামক একখানি যাত্রীবাহী কামার ডুবিয়া গেলে 
তিনি গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, “ছুনিয়ার মালিক কি আমাদের 
চেয়ে নিষ্ঠুর, যে নানা দেশের নান৷ স্থানের অসংখ্য লোককে একজ ভুবাইলেন ? 


৩৫৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া ' কেমন করিয়া 
৭০০।৮০০ লোককে একত্র এক সময়ে ডুবাইয়৷ ঘরে ঘরে শোকের আগুণ 
জালাইয়া৷ দিলেন? ছুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ? এই সকল দেখিলে 
কেহ মালিক আছেন বলিয়! সহসা বোধ হয়না ।”?৬ 

আমাদের অনুমান, একদিকে মুরোপীয় এহিক যুক্তিবাদ; আর একদিকে 
্রাঙ্মমাজ,__বি্যাসাগ্রর এই ছুয়ের মধ্যে সমঙ্ক্মী করিতে না পারিয়! বিষম 
চিন্ত-সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। “বোধোদয়ের, দ্বিতীয় সংস্করণে বিজয়রুষ্ণ গোস্বামীর 
অহুরোধে পড়িয়াই তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে “নিরাকার চৈতন্তন্বরূপ”__এই পংক্তিটি 
যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। শকুস্তলা নাটক অন্থবাদ কালে অলৌকিকতা ও 
খধিমহিমা অনেকাংশে বাদ দিয়াছেন, উত্তর চরিত অবলম্বনে “দীতার বনবাস” 
রচনাকালে ভবভূতি পরিকল্পিত ছায়াসীতার সহিত রামচন্দ্রের মিলনদৃশ্ঠ অঙ্কন না 
করিয়া বিয়োগাস্ত বেদনার মধ্যে গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন, ধর্ম ও পরলোক 
সম্বন্ধে তিনি প্রায়শঃই প্রত্যক্ষবাদী ও মানবপ্রেমীর স্তায় উক্তি করিতেন, কিন্ত 
্রহিকতা ও ঈশ্বরতত্বের মহিত বিরোধদর্শনে মাঝে মাঝে অতিশয় সংশয়ান্বিত 
হইতেন। এ বিষয়ে রামেন্্র সুন্দরের উক্তি নৃতন চিত্ত! উদ্রেক করিবে £ 


“ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরপ বিশ্বাস ছিল, তাহার জীবনী 
লেখকের! সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথ! বলেন নাই । তবে জগং ও সংগ্লীর হইতে ছুঃখের অস্তিত্বটা 
এক নিশ্বাস উড়াউয়। দিয়! সুখের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পানার বলে প্রতিঠ্ঠ। করা বোধ করি 
দয়ার স।গরের পক্ষে অসাধ্য ছিল । .....হ্গের দেবতায় তাহার কিরূপ আত্ম ছিল, জানিন! 
কিন্তু স্বর্গাদপি গরীরান জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্ত আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পণ্যস্ত ৰলিদান দেওয়। 
সষয়বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন ।”৭৭ 


বিদ্বাসাগরের জীবনীকারদের মধ্যে বিহারীলাল সরকার তাহাকে নিরীশ্বর- 
বাদী বলিতে চাহেন, কিন্ত অন্য জীবনীকার, চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এতদূর 
যাইতে প্রস্তত নহেন। সে যুগের অনেকে ধর্ম, পরকাল, দেব-দেবী ও আচার- 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাহার নিঃস্পৃহ দেখিয়া, বিশেষতঃ হিন্দুর বহুকালাশ্রিত 
সংস্কারের উপর খড়গার্াত করিতে দেখিয়া তাহাকে নাস্তিক বলিয়া! জানিতেন। 
ধাহারা ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যে আসিয়াছিলেন, তাহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর ব্রাঙ্গ 
সমাজ, ধর্মসতা, ইয়ং বেঙ্গল- কাহারও দলভুক্ত নহেন, অথচ অতিশয় প্রগতি- 
পরায়ণ ? জীবনচর্ধ্যায় বিশুদ্ধ বাঙালী হুইয়াও কোন কোন বিষয়ে অতিশয় 
অগ্রগামী । কাজেই তাহার জীবনবাদ লইয়া কিছু মততেদ সৃষ্টি হইবেই। 


বিস্তামাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৪৯ 


আমাদের মনে হয়, মান্থৃষের প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল 
বলিয়াই মাহষের বেদনায় পীড়িত হইয়া তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্বর-চৈতন্তে 
অবিশ্বাস করিতেন । রামেন্্রস্ন্দরের উক্তি স্মরণীয় _“বিগ্াসাগর সেই শাক্যমুনি 
প্রদশিত বৈরাগ্য মার্গের ও কর্ণমার্গের পথিক ছিলেন।...তিনি যে মার্গে 
চলিতেন, তাহা আর্ধ্যশাস্ত্র সম্মত ও বৌদ্ধশান্ত্র সম্মত মানুবশাস্ত্র সম্মত সনাতন 
ধর্ম মার্গ।+ কিন্তু বিদ্যাসাগর ঠিক বৈরাগ্যমার্গের পথিক ছিলেন না; তিনি 
ছিলেন মূলতঃ মানবপ্রেমী এবং কর্মযোগের মধ্য দিয়াই মানবপ্রেমের সার্থকতা 
খুঁজিতেন। মানব-জীবনের প্রতি তাহার-_বৈরাগ্য নহে, পরম আসক্তিই 
ছিল। তাই বহুজনের নিকট যখন কেবল বঞ্চনাই লাভ করিলেন, অকৃতজ্ঞের 
কতম্তাই যখন তাহার নরসেবার পুরস্কার হইল, তখন তিনি গীতার নিষ্কাম 
নিংস্পৃহ কর্মবাদ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারেন নাই, “ত্বয়া হষিকেশ হদিস্থিতেন 
যথ! নিযুক্তো”্শ্যি তথ! করোমি””, অথবা রবীন্দ্রনাথের মত “*সংসারেতে ঘটিলে 
ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা, নিজের মনে না! যেন মানি ক্ষয়”*-_এই আশ্বাসের বাণী 
উচ্চারণ করিয়াও তিনি শাস্তি ও সাস্বনা লাভ করিতে পারেন নাই। যিনি 
মানব-প্রেমিক ছিলেন, তিনি বহু ছুঃখকষ্টের আঘাত পাইয় কিছুটা! মানববিদ্ধেষী 
হইয়া পড়িয়াছিলেন ; বিশেষতঃ নাগরিক জীবন ও আধুনিক শিক্ষাভিমানী 
ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারাইযা ফেলিযাছিলেন। বরং তিনি কার্্মাটাডে 
বন্ধ সাওতাল সাহচর্যে অনেক বেশি তৃপ্তি পাইতেন। 

/ শেষ জীবনে তিনি এক মুসলমান বাউলের গান শুনিতে ভালবাসিতেন ? 
তাহার নাম অখিলউদ্দিন।*৯ সেই বাউল একেশ্বরবাদ বিষয়ক যে গানগুলি 
গাহিয়। বিচিত্র কর্্মজাল-জড়িত বিগ্ভাসাগরকে শাস্তি দিত, তাহার ছুই একটি 
উল্লিখিত হইল £-_ 

১। তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী, আপনি দাড়ি, আপনি মাঝি, 
আপনি হও যে চড়নদার জী, আপনি হও যে পারের কাছি, 
আপনি হও যে হাইল বৈঠা । 

২। তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা 
আপনার নামটি রাখবো! কোথা, 
সে নাষ হয়ে গাথা, 

আমার গৌসাঞ্ি চাদ বাউলে বলে 
সে নাম ভুলবে নারে প্রাণ গেলে। 


শ৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


৩। তুমি আপনি হও অসার, আপনি হও সার, 
আপনি হও ওয়ে নদীর ছু'ধার, 
আপনি নর্দীর কিনার, 

আমি অগাধ জলে ভুব দিতে চাই 
সে নাম ভুলবে! নারে প্রাণ গেলে । 

। আপনি তারা, আপনি সারা, 
আপনি জরা, আাপনি মরা, 
আপনি হও যে নদীব পাড়া । 

আবার আপনি ও সে শ্বশান কর্তা গো, 
আপনি হও সে জলের মীন, 
ও নিরঞ্কন, তোর কোথায গো সাকিন ॥?৮ 


শেষ জীবনে নানা কাবণে তাহার চিত্তের যে ভাবাস্তর হইতেছিল, অখিল 
উদ্দিন বাউলের এই গানগুলিতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। 

শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর শিক্ষিত বাঙালীর কুতদ্বতার আঘাতে জর্জরিত 
ইইযাছিলেন, আবার ভ্রাতাদের ব্যবহাবেও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইযাছিলেন। তাই 
তিনি বৈরাগ্য অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেন এবং তাহার আত্মীয় বন্ধুজন, 
প্রত্যেককেই সে সিদ্ধান্ত জানাইযা এই মর্মে পত্র লিখিষাছিলেন, “নানা কারণে 
আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিযাছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্তও কোন 
বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।”৮*০ 
তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল মানবপ্রেম, নরসেবা | কিন্তু ক্রমাগত 
উপকৃত জনের নিকট হইতে আঘাত পাইয়া তাহার চিত্ত তিক্ততায় ভরিষা 
গিযাছিল। সাধারণতঃ এইরূপ মানসিক অবস্থাযফ অনেকে ঈশ্বরাশ্রয 
লাত করিষ! জীবনের ব্যর্থতা ভুলিতে চাহেন। বিদ্যাসাগর ঈশ্বর সম্বন্ধে 
স্ব আত্তিক্যবাদী ছিলেন না; কাজেই তিনি কোন অবলম্বন না পাইয়া 
শেম জীবনে কটুকঠে মানুষকে ধিক্কার দিয়া বলিযা উঠিযাছেন, “ইতর জন্ত 
কার11? মান্য যাহাদিগকে ইতর জন্ত বলে, তাহারা, ন! মানুষ নিজে ? 
মাহ্ন সকল অপকর্ধই করিতে পারে ; তবে সে শৃগাল, কুকুর, সিংহ? ব্যাস্ত 
গো। মেষ প্রভৃতি জীবদিগকে কেন ইতর জন্ত বলিবে 1৮১ 

জীবন সম্বন্ধে এই প্রতিক্রিয়া, নেতিবাদী বৈনাশিক দৃষ্টিতঙ্গী-_ইহার 
কাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্তই হয়তো! বিস্াসাগরের মনে শেষ 


বিভাসাগর ও বাঙালীর তাব-বিপ্লব ৩৬১ 


জীবনে ঞষটা অস্পষ্ট তাগবতী চেতনা জাগিয়াছিল। কিন্ত ১৮৫৭ শ্রী; অব 
পর্য্যস্ত তিনি এমনই একট! কর্মবহুল ও ঘটনীপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন যে, এইরূপ কোন গভীর তত্বচিস্তা তাহার মধ্যে কোন স্থায়ী ছায়াপাত 
করে নাই। ১৮৫৬ খ্রীঃ অন্দে বিধবা-বিবাহ আইন পাসের পর তাহার উপর 
নানা দিক দিয়! নিগ্রহ শুরু হয়, এবং তিনি সমস্ত প্রতিকুল তরঙ্গের বিরুদ্ধে 
একাকী সংগ্রাম করেন; জীবনের প্রতি অকুণ শ্রদ্ধা ও আসক্তি ছিল বলিয়া 
তিনি ঈশ্বরকে বাদ দিয়! যাহষের সেবাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়! 
স্থির করিয়াছিলেন। কিন্ত জীবনের প্রান্তে পৌছাইয়া তাহার ত্বপ্নতঙ্গ 
হইয়াছিল ; অযুত বঞ্চনার আঘাতে তাহার মানবপ্রেম টলিয়াছিল, একটা 
শঙ্কাতুর সংশয় তাহাকে ঘেরিয়া ধরিয়াছিল। তখনই বোধহয় প্রয়োজন 
হইয়াছিল অখিলউদ্দিনের এ গানগুলির, যাহার মধ্যে অবগাহন করিয়া 
তিনি সমগ্র জীবনের তিক্ততা ভুলিতে চাহিয়াছিলেন। 

কেহ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে 
তিনি বলিতেন, “আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাঃ বলিবও না ; তবে এই 
কথা বলি? গঙ্গা স্নানে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিব পূজায় যদি 
হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন, তাহা হইলে তাহাই আপনার ধর্ম ।”৮২ এখানে 
'তিনি ব্যক্তিগত অভিরুচির উপরেই ধর্ম্াধর্ম্ম নির্ণয়ের পন্থা! নির্দেশ,করিয়াছেন। 

সে যাহা হউক, বিস্যাসাগরের জীবন-সন্কট ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীরই 
চিত্তসঙ্কট বলিয়া! গৃহীত হইতে পারে । একদিকে মানবপ্রেম আর একদিকে 
নীতি-নিয়মপাশে জড়িত বাংলার সমাজ-জীবন ও সাহিত্য-মানস | রাম- 
'মোহনের প্রভাব তখন ব্রাহ্মদমাজের দ্বিধান্বিত দলের মধ্যে পড়িয়া হতবল 
হইয়া পড়িতেছিল ; অপরদিকে ইয়ং বেঙ্গল*দের সর্ব-বৈনাশিক মতবাদ 
উত্তর হইয়' উঠিতেছিল। এই যুগসঙ্কটে আবিভূর্তি হইয়া যুবক বি্তাসাগর 
বাস্তব জীবনের এইটা মহৎ মূল্য আবিষ্কার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া- 
ছিলেন এবং পরলোক, ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি আধিমীনসিক ব্যাপারগুলিকে 
সাধ্যমত পাশ কাটাইয়া চলিতেন। ৰ 

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলা দেশে সমন্বয়ের হ্ুত্রপাত হয় 
ইহা যুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান এবং ভারতীয় অধ্যাত্বসাধনার সমন্বয় । বিস্তাসাগর 
এই সমন্বয়ের প্রতি বিমুখ না হইলেও) এ বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ 
সহকারে চিত্ত! করিবার অবকাশ পান নাই। তাহাকে প্রধানতঃ আধুনিক 





৩৬২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


শিক্ষাভিমানী এবং প্রাচীনপন্থী, _-উভয় প্রকার বাঙান্বীর সহিতঃদ্্কাধিক 
ৰার 'সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইতে হহ্যাছিল, কিন্তু তাহার প্রধান জিজ্ঞান্য ছিল, 
মানবজীবনের প্রতীতিগম্য বিষষবস্তর মূল্য বিচার কি ভাবে করা৷ যাইবে ।* 
পরত্রের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না', মানুষের ইহলৌকিক জীবনই 
ছিল তাহার চেতনার কেন্দ্রবিদ্দু। 

১৯শ শতাকীর ছ্চিতীযার্ষে বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যে আন্তিক্য- 
বোধের সমন্ব-রেখ! ধীরে ধীরে স্পঞ্$ হইতেছিল। একদিকে ব্রাহ্গঘমাজ, 
অপরদিকে শ্রারামরুষ্ণের আবির্ভাব ; একদিকে বঙ্কিমগোষ্ঠীর অভ্ুযুদয, আর 
একদিকে নবীনচন্দ্রের ভাবতরল কঞ্জাযন আদর্শ, একদিকে দেবেন্ত্রনাথ- 
কেশবচন্দ্রের ভক্তিবাদ, অপরদিকে ক্ৃষ$$কমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কৌৎপন্থী- 
দিগের লোকহিতৈষী নিবীশ্বরবাদ। এই সঙ্কট-মুহূর্তে বিদ্যাসাগরের জীবনেও 
নান! সমস্তা দেখা দিযাছিল। মাহ্ষকে শ্রদ্ধা করিষা, ভালবামিযা, সেব! 
করিয়া তিনি জীবনের সার্থকতা খু'জযাছেন * কিন্তু অন্যকে গীতোক্ত 
নিষ্কামধর্থ অবলম্বনের উপদেশ দিলেও তিনি নিজে বোধ হয তাহা গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। কারণ সেই যে অনাসক্তি বা অসঙ্গ- বিদ্যাসাগরের 
চিত্তের ধাতুপ্ররৃতি তাহাব অন্গুকুলে ছিল না । তাই শেষজীবনে মানুষের প্রতি 
তাহার বিশ্বাস কিছু শিথিল হইযাছিল। বৃদ্ধি ও হৃদযের দ্বন্দে তাহার সম 
সত্য! কিছু বিপর্যস্ত হইযাছিল, তাহার শেবজীবনেব পরিচয লইলেই তাহা 
বুঝ! যাইবে । তাহার এই চিত্তসঙ্কেব পুর্ণ পবিচয তাহার রচিত গ্রস্থাবলীর 
মধ্যে পাওষা যাইবে না। কাবণ উক গ্রন্থগুলি প্রাযশ:ই পাঠ্যপুস্তকের 
শ্রেণীভুক্ত । কিন্ত তাহার ছুই একটি উক্তি এবং তাহার শিষ্যান্থশিষ্য সম্প্রদায়ের 
স্বতিকথ! বা! অহ্বরূপ গ্রস্থ হইতে তাহার আয্মাব সঙ্কটমুহুর্তের আংশিক পরিচয 
পাওয়া! যাইবে । অবশ্ব এই সমস্ত উক্তি বা তথ্যবিবৃতি অনেকাংশে লেখক- 
বিশেষের মানসিক তাবান্ষঙ্গের বসে অন্রঞ্জিত বলিষ! ইহাকে সব সময় 
প্রামাণিক বলিষ! গ্রহণ কর! যায না| বিদ্ভাপাগরের জীবন, কর্ম ও সাধনার 
মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্ববুচেতনার কোন সম্পর্ক ছিল না, তাহার কোন রচন! বা 
চিঠিপত্রেও তাহার কোন আভাস পাওয়া যায না? “ছুর্গঃ “হরি” শিরোনাম 
দিয়া িনি পত্র লিখিতেন বলিয়াই তাহাকে ঈশ্বরবাদী বল! যায় না, উহ 
পত্রলিখনের একটা শিষ্টাচার মাত্র, তদ্দার! কাহার মানসিক প্রবণতা! প্রমাণিত, 
হয় না। 


বিস্ঞাসাগর ও বাঙালীর ভাখ-বিপ্রষ ৩৬৩ 


রামর্ধোহন সবলে হদয়াবেগের উর্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন, একাস্ততাবে 
যুক্তিবাদী রামমোহনের চিত্তে কোনপ্রকার দ্বিধান্বিত সংশয় ঘনায়িত হয় 
নাই। কিন্তু বিদ্াসাগর জীবনমেরুর ছুইদিকে ধাবমান ? একদিকে বুদ্ধির 
প্রাধান্ত, যুক্তিরপথ,_অপর দিকে ভাবাবেগ ও মানবপ্রেম। ১৯শ শতার্ধীর 
সেই চিত্তসঙ্কট, জ্ঞান ও প্রেমের ত্বন্ব__তাহারই তরঙুঘাতে তিনি কখনও 
উদ্বেল, কখনও ঘোর সংশযবাদী। বিদ্যাসাগরের জীবনে এই যে নান! 
ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত ও ছ্ন্দ-সংশয, ইহা ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী- 
মানসেরই যুগচ্ছবি । 
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দ্বিতায় অধ্যায় 
॥ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ॥ 


বিপুলকর্মা বিদ্াসাগরের স্থমহৎ কীঘ্তির মধ্যে যেমন একটি হ্বায়বান 
মহামানবের বিচিত্র চরিত্র বিলসিত হইয়াছে, তেমনি আন্তিফ্যবাদে ঘোর 
সংশয়ী ঈশ্বরচন্ত্রের চিত্ততটে যে সংশয়ের অলাতচক্র স্থি হইয়াছিল, তাহা 
সহজে নির্বাপিত হয় নাই। বিগ্ভাসাগরের জীবনে নান! সঙ্কট ঘনঘটা সি 
করিয়াছিল; প্রত্যক্ষ প্রত্যয় ও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞ! তাহাকে জীবন সম্বন্ধে যে 
ভাবে চাক্ষুষবাদী করিয়! তুলিয়াছিল, তাহাতে তাহার মনোলোকে সংশয়- 
বাদের ছায়াপাত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? জীবন-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য- 
বিলাসে তাহার অভিরুচি ছিল না, অথচ ছুনিরীক্ষ্য তিরস্করিণীখানি তাহার 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে মাঝে মাঝে অকম্মাৎ আবিভূ্তি হইয়। সমগ্র জীবনটাকেই 
সাত্বনাহীন বৈরাগ্যের ধূনর ধুলিজালে এমনতাবে আবৃত করিয়াছে যে, এই 
মানবপ্রেমী সাধক জীবনের উপাস্ত ভূমিতে দাড়ায় ব্যর্থতার গ্লানিতে ভাঙিয়া 
পড়িয়াছেন। প্রায় সমকালে (১৮১৭) আবিভূর্ত মহধি দেবেন্রনাথ ঠাকুরের 
জীবন ও সাহিত্য আলোচন। করিলে ১৯শ শতকের আর একটি মানুষের 
অন্তজ্ীবনের বিচিত্র ইতিহাস পাওয়া যাইবে। 

বিদ্যাসাগর যেমন প্রত্যক্ষ জীবনরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া বেদনার বিষগতায় কিয়দংশে মানব-বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
দেবেন্্নাথও ঠিক অনুরূপভাবে নানাবিধ বৈষম্যের সম্মুখীন হইয়!, বহু আঘাত 
সহিয়া, কখনও বা সংশয়ের তমোগন্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও জীবনের একনিষ্ঠ 
্রত্যয়কে প্রাক্তন পুণ্যফলের মত সযত্বে রক্ষা করিয়াছিলেন। জীবনের দ্বুই 
প্রাস্তকে মিলাইয়। দেওয়। স্ুকঠিন সন্দেহ নাই। চাক্ষুষ ও চক্ষুরস্তরালবর্তী 
্রত্যয়কে একত্রে গাথিয়! নিদ্বদ্দ উপলব্ধির তটভূমি স্পর্শ করা যেমন অহ্থশীলন 
সাপেক্ষ, তেমনি বাসন! ও সংস্কারের দাক্ষিণ্য প্রয়োজন। ১৮৫৭ সাল পর্যযস্ত 
দ্েবেন্ত্রনাথের জীবনের ঘটনা আলোচন! করিলে তাহার চিত্তসঙ্ছট ও তাহ 
হইতে উত্তরণের চেষ্টার আংশিক স্বরূপ উপলব্ধি কর! যাইবে । আংশিক এই জন্য 
যে, 3৮&৭ সালের পরে কেশবচন্দ্রকে লইয়া! ব্রাহ্মঘমাজের মধ্যে যে দলাদলি 


মহধি দেবেন্ত্রনাথ ও বঙসংস্কৃতি 'ভ৬ণ 


লিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ তাহার দ্বার! বিশেষ ব্যথা পাইয়াছিলেন, এবং তাহার 
জীবনে নান! স্কট আবিভূ্তি হইয়াছিল। কিন্ত তাহার সে চিত্তসঙ্কট বর্তমান 
"আলোচনার বহিভূতি। 

আমাদের আলোচ্য কালের সর্বশেষ সীমা ১৮৫৭ সাল । সুতরাং প্রধানতঃ 
এই পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থাকিযা দেবেন্ত্নাথ প্রণীত ভ্রই একখানি পুস্তিকা, 
উপদেশাবলী, ব্রাহ্মমমাজের সমাবর্তন বা সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে প্রদত্ত 
বক্তৃতা, “তত্ববৌধিনী পত্জিকা*য প্রকাশিত প্রবন্ধাদি এবং সর্ধোপরি তাহার 
আত্মজীবনী অবলম্বনে তাহার চিত্তসঙ্কটের প্রাথমিক পরিচয় লাভ করিবার 
চেষ্টা কর! যাইবে । অবশ্থ “তত্ববোধিনী পত্রিকা*য তাহার অনেক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইত, যাহাতে লেখকের নাম থাকিত না । নানাজন প্রদত্ত যে সমস্ত 
বন্তৃতামালা ত্রাঙ্গদমাজ কর্তৃক মুদ্রিত হইযাছে, তাহার অধিকা়ুশেই বক্তা বা 
লেখকের নাম নাই। স্তরাং দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলীর স্থচী সংগ্রহ কিছু 
আযাস সাধ্য বটে। অজিতকুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলিযাছেন, “সমস্ত 
তত্ববোধিনী পত্রিকাগুলি খাটিলে দেবেন্দ্রনাথের নাম কদাচিৎ পাওষা যাষ-_ 
ধাহাদের ধারণ! যে তিনি অত্যন্ত কর্তৃত্পরাষণ ছিলেন, তাহাদের এট! জান! 
উচিত। বোধ হয এতটা আত্মগোপনতা৷ পৃথিবীর খুব অল্প জননাযকদের 
মধ্যেই দেখা গিযাছে।”১ 

অজিতকুমারের এই মন্তব্য অতিশয সমীচীন। দেবেন্ত্রনাথের আত্মজীবনী 
এবং ব্রাঙ্গধর্্ম ও সমাজ সংক্রান্ত কযেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ও চিঠিপত্র ব্যতিরেকে 
তাহার আর কোন রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয নাই। কারণ “তন্ব- 
বোধিনী পত্তিকাশ্য প্রকাশিত অধিকাংশ রচনায লেখকের নাম থাকিত না। 
তাই প্রবন্ধ পাঠ করিযা অনেক সময লেখকের স্বরূপ ধরা যায় না। উক্ত 
পত্রিকার সম্পাদক অক্ষষকুমার দত্তের প্রবন্ধাবলী ও রচনারীতিষ কযেকটি 
বিশেষ লক্ষণ আছে; উপরস্ত তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাহার প্রাষ সমস্ত 
প্রবন্ধই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইযাছে। স্তরাং তাহার রচনার কুচী সংগ্রহ 
কর! ছুরূহ নহে। কিন্ত দেবেন্্রনাথের ঘমগ্র রচনারে বিস্বতিপাশ হইতে 
উদ্ধার করা সহজ নহে; বিশেষতঃ তত্ববোধিনীর প্রথম দিকের সংখ্যাষ 
তাহার বহু রচনা নাম-পরিচযহীন অবস্থায় প্রকাশিত হইযাছিল। ১৭৮৭ 
শকান্ধে প্রকাশিত ষটত্রিংশ সাম্বখমরিক মাঘোখনব উপলক্ষে এতাবৎকাল পর্য্যস্ত 
প্র্ত্ত বন্তৃতামালার যে সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, তাহার অনেক বন্কৃতাই 


৩৬৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্থ ও বাংল! সাহিত্য 


দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত ; কিন্ত প্রথম ব্তৃতাটি ( ১৭৬ শকে প্রদত্ত ) ভিন্ন অন্ক কোন 
ব্তৃতাতে দেবেন্দ্রনাথের নাম নাই । কেবল ভাষা! ও বিষয়বস্তু বিচার করিয়া 
কোনটি দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত, তাহা! অনুমান করা যায়। আমাদের অহ্নমান_- 
উক্ত সঙ্কলনের ১৭৬৫ শকাৰে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা» ১৭৭২ শকাবের প্রথম 
বন্ৃতা ও ১৭৭৪ শকাবের প্রথম বক্তৃতা! দেবেন্্রনাথ প্রদত্ত । তাহার ব্রাহ্দধর্ণ 
ও সমাজ সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকাগুলি এ বিষগ্টে কিছু সাহায্য করিতে পারে । 
নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেওয়া যাইতেছে £ 

১। ব্রাহ্গধর্থ গ্রন্থ, ১ম ও ২য়) (১৮৫০) 

২ ব্রাঙ্গধর্থ গ্রন্থ, বাংল! অনুবাদসহ (১৮৫১-৫২) 

৩। আত্মতত্ববিদ্তা, ১৭৭২ শক হইতে তত্ববোধিনীতে ধারাবাহিকভাবে, 
প্রকাশিত, ১৪৭৪ শকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত। 

৪ ব্রাঙ্গধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০১ ১৮৮২) 

&। পশ্চিম প্রদেশে ছুতিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্ম সমাজের. 
বক্তৃতা (১৮৬১) 

৬। কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা (১৮৬২) 

৭। মাসিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা (১৮৬২) 

৮। ব্রাঙ্গধর্মের ব্যাখান £ প্রথম প্রকরণ, (১৭৮৩ শক ) 

৯। এ £ দ্বিতীয় প্রকরণ, (১৭৮৮ শক ) 

১০। ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট (১৮০৭ শক) 

১১। ব্রাহ্ম বিবাহপ্রণালী (১৮৬৪) 

১২। ব্রাঙ্মগ সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত ( ১৭৮৬ শক ১ 

১৩। ব্রাহ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠান পত্র (১৮৬৫) 

১৪। ভবানীপুর ব্রাহ্গবিদ্যালয়ের উপদেশ (১৮৬৫-৬৬) 

১৫। জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮১৫ শক) 

১৬। পরলোক ও মুক্তি (১৮৯৫ ) 

১৭। পুজ্যপাদ শ্রিমন্মহধি দেবেন্রেনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত 
(১৮৯৮) -_প্রিয়নাথ শান্রী প্রকাশিত । 

১৮। পত্রীবলী, ১৭৭২-১৮০৯ শকের মধ্যে লিখিত। 

উল্লিখিত তালিকার মধ্যে আমর! শুধু প্রথম তিনখানি পুস্তিকাকে (ব্রাহ্ম- 
ধর্মগ্রন্থ, এ অনুবাদ এবং আত্মত্বচিত্ত। ) আলোচনার্থে গ্রহণ করিতে পারি।, 


মহধি দেবেন্রনাথ ও বঙ্গসংস্কতি তি 


কারণ এ গলি ১৮৫২ সালের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ সাল 
হইতে দেবেন্্রনাথের অন্ান্ত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়--ম্থতরাং আমাদের 
আলোচনার বহিভূত। তাহার স্বরচিত জীবনচরিত ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত 
হইলেও ইহাতে তাহার ১৮ বৎসর (১৮৩৫ সাল ) হইতে ৪১ বৎসর ( ১৮৬৯ 
সাল ) পর্য্যস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ১৮৯৪ সালে দেরেক্রনাথ 'এই আত্ম- 
জীবনীর যাবতীয় গ্রস্থ-ন্বত্ব প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে দান করেন এবং ইহা! ১৮৯৮ সালে 
শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় টাক! টিপ্লনী সহ প্রকাশিত হয়। রচনাকাল 
১৮১৬ শক অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীঃ অবের কিছু পূর্ববর্তী হওয1! সম্ভব । এই গ্রন্থটি 
যে মহধির প্রাচীন বয়সে রচিত হই্যাছিল তাহার একটি আশ্মানিক প্রমাণ 
আছে। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয সংস্করণের সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদকের 
নিবেদনে বলিয়াছেন, “কিন্ত ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম মহধিদেব. আত্মজীবনী 
লিখাইবার সময় কিছু কিছু ঘটনা ভুলিয়া গিযাছিলেন, এবং সেজন্ত স্থানে স্থানে 
তাহার উক্তিতে ভূল রহিযাছে। তাহার সে বয়সে এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র 
নহে।”* তখন মহধি যে অতিবৃদ্ধ, তাহা আহ্ুমানিক হইলেও অযথার্থ নহে ॥ 
সে যাহ! হউক, এই গ্রন্থটি অনেক পরে রচিত বলিষ| দেবেন্দ্রনাথের গ্ভরীতি- 
আলোচনা হইতে এই মুল্যবান জীবনচরিত খানিকে সরাইয়া রাখিতে হইতেছে । 
অবশ্থ ইহার রচনারীতি বা সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে আলোচনায়, অবতীর্ণ না 
হইলেও, আমর! তাহার জীবনের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য ইহা হইতে উপাদান 
ও প্রসঙ্গ উল্লেখ করিব । 


॥ ১ ॥ 


বাঙালীর চিত্তজাগরণ ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ 


মহধি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী শুধু একজন স্থিতধী ধর্মপ্রাণ ভক্তের পুণ্যক্লোক 
জীবনকথা! নহে ; তাহার জীবনের তটে যে ১৯শ শতাবদীলপও সযুদ্রতরঙ্গ ভীমবেগে 
আহত হইয়াছিল, তাহারু-স্বর্ূপ তাহার জীবনী হইতেই বুঝিয়৷ লইতে হইবে । 
দেবেন্দ্রনাথ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্যজিপুরুষ ? যুগজিজ্ঞাস! তাহাকেও বে 
উ্িপ্র করিয়াছিল, তাহ। তাহার স্বরচিত জীবনী পাঠ করিলেই বুঝ! যাইবে | 
নবঙ্ীব্বনের প্রবাহে বিদ্াসাগর যেমন এক অভিনব প্রতীতির উপল-কঠিৰ 
তটতলে লিক্ষি€ হইয়াছিলেন, দেবেজজনাথ সেই একই প্রকার ভাব-€বচিত্যের 


২৪ 


৭৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ ও বাংল লাহিত্য 


ঘুণিতলে নিমজ্জিত হইলেও সঙ্ঞান স্থিতপ্রজ্ঞ ভক্তিবাদের সাহায্যে জীবনের 
'আত্তিক্যবাদী ত্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাহার সহিত ভূদেব 
সুখোপাধ্যায়ের অংশতঃ সাদৃশ্য আছে। ভৃদেব যেমন হিম্ুকলেজের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির খাগ্ভপানীয় আক গ্রহণ করিয়াও সনাতন ভারত-্তিহ্থকে 
অগ্মিহোত্রীর অগ্রিরক্ষার মত সঘত্বে রক্ষা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ দেবেন্দ্রনাথ 
বরাজসিক ভোগের মধ্যে লালিত হইয়াও ফ্রিততশুদ্ধিজনিত অচপল প্রজ্ঞার 
দিব্যালোক লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার জীবনের ঘটনাট্বচিত্র্য ও 
ভক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে সমকালীন বাঙালী-মনের গুঢচতর সন্ধান পাওযা 
যাইবে। সেই জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম ও কল্পনা, জাবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ এই 
দ্বৈততত্ব দেবেন্দ্রনাথকে যেমন বিচঞ্চল করিষ! তুলিষাছিল, জোড়াসাকোর 
হন্ম্যচুড়ে স্থির থাকিতে দেষ নাই,-ঠিক সেইরূপ বাঙালী-মানস ১৯শ 
শতাব্দীর প্রা মধ্যভাগে কতকগুলি আপাতঃ-বিরোধী প্রত্যযের সম্মুখে আসিয়া 
চঞ্চল হইয! পড়িযাছিল। দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাবলী হইতে বাঙালী- 
জীবনের সেই মানসিক সঙ্কটের পরিচয গ্রহণ করা যাষ। 

দ্বারকানাথের জ্ঞো্টপুত্র, অতুল ধনৈশ্বর্য্যের দ্বিরদসৌধে লালিত দেবেন্্র- 
নাথ বাল্য হইতেই চিস্তার অসহ দংশনে পীড়িত হইয| সত্যসন্ধ জীবনকে ধ্যানা- 
লোকে লাভ, করিতে চেষ্টা করিযাছিলেন। বাল্যকালে নয হইতে তের 
বৎমর পর্যন্ত ১৮২৬--১৮৩০) দেবেন্দ্রনাথ এযাংলো হিন্দুক্থুলে পাঠ করিয়া- 
ছিলেন। রামমোহনের এই বিগ্ভালযে ইংরাজী, বাংল! ও সংস্কৃত উত্তমরূপে 
শিক্ষা! দেওয়া হইত; তেমনি আবার ধর্মশিক্ষাঃ বিশেষতঃ বেদাস্তাহ্শীলনের 
স্বযোগও ছিল | দেবেন্দ্রনাথের বালকচিত্তে একদিকে রামমোহনের 'রাজমিক 
ছাযা, আর একদিকে বেদাস্তের সাত্বিক প্রভাব এমনতাবে মুদ্রিত হইয়াছিল 
যে, উত্তর কালেও তাহার জীবনধারা এই ছুই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছিল । ১৮৩০ সালে নভেম্বর মাসে রামমোহন ইংলগ্ড যাত্রা করিলেন 
এবং তার পর বৎসর ৮৮৩১ সালে ঘ্ারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে হিন্ুকলেজে 
তণ্তি করিয়! দিলেন। এখানেও তিনি ১৮৩৪-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যস্ত অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন ? অর্থাৎ ১৩ হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যস্ত তাহার যৌবনের প্রথম 
পরধ্যায় হিন্ুকলেজেই অতিবাহিত হইয়াছিল । যে সময় দেবেন্নাথ ছিন্ু- 
কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বাংল! দেশের চরম সঙ্কটকাল। 2৮২৬ 
হইতে ১৮৩০ শ্রী; অন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সময়কে হিন্ুকনেজের ভিয়োজিও” 


মহধি দেখেন্ত্রনাথ ও বঙ্জসংস্কৃতি ' ঞ্ঠঠ 


কাল বলা চলিতে পারে, ১৮৩০ সালে ডিরোজিও হিশুকদেজ হইতে 
পদত্যাগ করিলেও তাহার চিত্তপ্রদীপের উজ্জ্বল শিখাটি তরুণ বাঙালী ছাত্রদের 
মনে অগ্মিপিপাসা জাগাইয়! তুলিয়াছিল। বিশুদ্ধ ভ্ঞানবাদী অথচ হিন্দু- 
ষংস্কতিতে আত্বাহীন “ইয়ং বেঙ্গল নামক যুবকদলের ঘৃণিপাকের মধ্যে 
দেবেন্ত্রনাথও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিস্ত সে তরঙ্গ-লীল! তাহাকে স্পর্শ 
করে নাই। বোধ হয় রামমোহনের এ্যাংলো হিন্দুস্কলে তাহার বাল্য- 
কৈশোর অতিবাহিত হওয়াতে তাহার মনে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 
সঞ্চারিত 'হইয়াছিল। কৈশোরে তিনি ছুর্গাপূজা ও অন্তান্ত সনাতন ধর্ম 
সংস্কতি মানিয়া চলিতেন। একবার ছূর্গাপূজ| উপলক্ষে তিনি মাণিকতলায় 
রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করিতেও গিয়াছিলেন। সুতরাং বাল্য-কৈশোরে 
একদিকে সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব, অপরদিকে রামমোহনের গ্যাংলো৷ 
হিন্দুস্কলের প্রভাবে তাহার চিত্ততলে ভারতীয় জীবনধারা, আচার-আচরণ ও 
সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইয়াছিল । পারিবারিক প্রভাবের মধ্যে পিতার 
রাজসিক প্রভাব এবং পিতামহীর পৌরাণিক নিষ্ঠা তাহার বালক-মনে গভীর 
রেখাপাত করিয়াছিল। সুতরাং এই দ্বিবিধ প্রভাবে গঠিত চিত্তবোধ লইয়া 
তিনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। সেই কারণেই ডিরোজিও ও তাহার 
শিষ্যান্থশিব্যদের উগ্র মনোভাব তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাইণ 
পিতামহীর মৃত্যু হইলে দেবেন্দ্নাথের মনে সর্বপ্রথম বৈরাগ্যভাব জাগ্রত 
হয়__-তখন তাহার বয়স আঠার | এই বৈরাগ্য অনেকটা পুরাণবণিত বৈরাগ্যের 
অনুরূপ, বৈদিক ব! বৈদাস্তিক কোন তত্তববাদ তখনও তাহাকে নূতন আলোক 
দান করিতে পারে নাই। তাই তিনি কাহার আত্মজীবনীতে তাহার এইরূপ 
মানসিক অবস্থার সহিত ভাগবতের (প্রথম ্বপ্ধ, ব্ঠ অধ্যায়) নারদের 
ঈশ্বরাহ্ুক্তির তুলনা করিয়াছেন। পিতামহীর মৃত্যুর ফলে তাহার চিত্ে 
বৈরাগ্যাহ্ভূতি জাগিল ; তিনি তখন বৈরাগ্যবাদী তক্তিশাস্ত্র পাঠের জন্ত 
সংগ্কত শিক্ষা! করিতে লাগিলেন । অবশ্য বাল্যে ও কৈশোরে রামমোহনের 
খ্যাংলে! হিন্দৃস্কলেও সংস্কৃত ভাষ সম্বন্ধে তাহার ক্ষিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। 
অনাসক্ত মন'লইয়া। তিনি মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন এবং এইন্ধপে কথঞ্চিৎ 
মানসিক শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন। তবে তত্বাদেষণ্রে পূর্ণ তৃথ্ি বোধহয় 
তখনও সুরেপরাহত ছিল। তাই তিনি রুরোপীয় দর্নিপরস্থ পাঠ করিয়া চিত্তের 
“তত্ব দুর করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। * নিরীশ্বরবাদদী চ3৩০০৩) প্রকতিবার্ধা 


৩৭২ উনবিংশ শতান্ীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


ফরাসী দার্শনিক, 73115) 0205 ৩18 11600: (3209-1751), জড়বারাটি 
দ্বর্শবিক 98:07 0৪91 77161101101) 10160801) ড০ 7301901 
(1723-1789)১ 7০01% 7০০5৪ (1639-1714)১ 7২০৮০: 9০515 (1627- 
1691) প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের অভিজ্ঞামূলক জ্ঞানবাদ হিন্ুকলেজের 
ডিরোজিও-শিষ্দের মধ্যে বিশেষ জনশ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল ।২ দেবেন্রনাথ 
ভাবজীবনের সঙ্কটসমন্ত। বিদুরণের জন্ত মুরোপের প্রত্যক্ষবাদী ও প্রতিবাদী 
ধ্হিক জ্ঞানময় দর্শনগ্রস্থের পরিচয় লাত করিয়াও মনের দাহ কিন্তু নিতাইতে 
পারেন নাই। কেবল সংশয়ান্ককার আরও ঘনীভূত হইতেছিল। তখন তাহার 
বয়স উনিশ বৎসর-_১৮৩৬ সালের কথ।। এই তরুণ বয়সে বিস্তকৌলীস্তের 
বর্ণাঢ্য এইবর্য্য তাহাকে বাধিয়! রাখিতে পারে নাই | তিনি ভাগবত ও মহাভারত 
পাঠ করিয়। তবু কথঞ্চিৎ শাস্তি পাইয়াছিলেন, কিন্ত যুরোপীয় দর্শন পাঠে 
তাহার চিত্তের বিষজালা! শুধু দ্বিগুণিত হইল । এই সময়ে তাহার মনোভাক 
তাহারই উক্তি উদ্ধত করিয়৷ বিশ্লেষণ করা যাইতেছে £ 

“প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুস্তের সর্বস্ব? তবে তো গিয়াছি! এই পিশাচীর পরাক্রষ 
দুণিবার। অগ্নি ম্পর্শমাত্র সমস্ত ভন্মসাৎ করিয়া ফেলে? যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবর্ত 
তোমাকে রস!তলে দিবে । বায্‌ বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও 
নিস্তার নাই। ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তবে তো! গরিয়াছি । আমাদের 
আশা কই, তরসা কই ?+৪ 

ভাহার এই যে চিত্তসঙ্কট, ইহা একান্তভাবে তাহার নিজস্ব জীবন-জিজ্ঞাসা । 
এই সময়ে ডিরোজিও-শিষ্গণ কলিকাতাকে কেন্দ্র করিষা যে সামাজিক বিপ্লব 
উপস্থিত করিয়াছিলেন, জীবনের প্রত্যয়সমূহকে বাহিরের দিক হইতে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার দ্বার! বিশ্লেষণ করিতে গিয়াছিলেন, _সেই একই কালে একই ভাব- 
মণ্ডলে বদ্ধিত হইয়া দেবেন্ত্রনাথের মনে যে সঙ্কট ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, 
তাহা সামাজিক ব! গোঠীকেন্ত্রিক ধর্মচেতনা নহে, তাহা ব্যক্তি-সাধনার় 
নুতুর্ম দুর্গে অবস্থিত। 

দেবেন্দ্রনাথ যখন' প্রচলিত পুরাণাদি পাঠে পূর্ণ তৃপ্তি পাইলেন না» 
যুরোপীয় প্রত্যক্ষবা্দী দর্শনের মধ্যেও কিছুমাত্র আনন্দ পাইলেন না, তখন, 
সহস। আকশ্শিকভাবে ১৮৩৮ সালে একখান! ছাপা পুথির ছিন্রপত্র তাহার 
হাতে আসমিয়! পড়িল। ঈশোপনিবদের সেই প্রথম প্লোকটি-_ 

ঈশ। বাহমিদং সর্ধবং যৎ কিঞ জগত্যা জগৎ। 
তেন ত্যফেন তূজীথ। বা গৃধঃ কত ন্থিদবমদ্‌ 


মহথি দেবেন্্রনাথ ও বঙ্গগংস্কৃতি নত 


সেবেন্ত্রাথ এই গ্লোকের মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসার হারানো! স্তর খুঁজিয়া পাইলেন । 
উপনিবদের মন্ত্রের মধ্যে তাহার পুনর্জন্ম হইল) তিনি ভূত-কলেবর়ের 
অধ্যে মনোময় দ্বিজত্ব লাভ করিলেন । একুশ বৎসর বয়সে তাহার জীবনে যে 
সঙ্কট ক্ষণে ক্ষণে উগ্র হইয়া উঠিতেছিল, আশ্চর্য্য উপাষে তাহার সমাধান হইয়া 
গেল। মহবি সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরচৈতন্যের দ্বার! আচ্ছন্ন করিয়া জীবনের ছুই 
প্রান্তের মধ্যে সমন্বয়-সেতু রচনা করিতে সমর্থ হইলেন। 

ঈশোপনিষদের প্রারভিক শ্লোকটি ১৮৩৮ সালে দেবেন্ত্রনাথকে আকাঙজ্কিত 
শাস্তি ও সাত্বনা দান করিল। তখন কলিকাতার সমাজ-জীবনও যে 
দেবেন্ত্রনাথের সহিত ঠিক রেখায রেখায অগ্রসর হইতেছিল, তাহা নহে। 
ভারতীষ জীবন ও সাধনার বহুকালসঞ্চিত সংস্কারের বিরুদ্ধে ডিরোজিও-পন্থী 
তৰণদের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের অস্ত্রপ্রযোগ, কষ্চমোহনের মত মনীষী ব্যক্তিরও 
হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের তীব্র প্রতিকূলতা; তবানীচরণ-রাধাকান্ত দেববাহাছুরের 
প্রাচীন জীবনধারার পুনঃ প্রবর্তনের ব্যর্থ প্রযাস, রামমোহনের আত্মীয় সভা 
ও ব্রহ্ম সভাষ বৈদাস্তিক জ্ঞানবাদের অনুশীলন প্রভৃতি আন্দোলন দেবেন্ত্রশাথের 
যৌবনকালে বাঙালীর তন্ত্রাহতচিত্তে ব্ঢ আলোকমসম্পাত করিয়া তাহাকে 
জাগ্রত জীবনের তোরণ পার্খে স্থাপন করিযাছিল। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের 
ভাবাদর্শের ত্বারা বাল্যকৈশোর ও প্রথম যৌবনে অভিভূত ছুইলেও এই 
সঙ্ছটকালে তিনি যে চিত্ত-সং»স্মর আবর্তসন্কুল ঘৃণিপাকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, 
তাহ! প্রধানতঃ আত্মার একক ক্রন্দন, বৃহৎ সত্তার সহিত আসঙ্গলাতের 
বাসনা মাত্র । চারিদিকে তখন যে আন্দোলনের বিস্ষুষ তরজ বহিয়া 
চলিযাছে, তাহা সমাজ ও ধর্ঘঘটিত নানা! কণ্টকিত প্রশ্নের দ্বারা উগ্র হ্ইয়। 
উঠিতেছিল ; ব্যক্তিগত ধর্মাসক্ির সহিত তাহার বিশেষ যোগ ছিল ন। 
দেবেজ্রনাথের জীবনসঙ্কট ও তদানীত্বন সমাজস্কট, সম্পূর্ণ না হইলেও, 
অনেকাংশে ভিন্ন গোত্রের বস্ত। দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সাধন! ও ভতিগঠেয 
যাত্রী; যদিও তিনি তৎকালীন বাঙালীর চিত্তজাগরণৈর সহিত ঘনিষ্ঠভাষে 
জড়িত ছিলেন, তথাপি যে নির্জন লোকে তিনি আত্মলমাহিত, সেই গু্দুর 


লোক হইতে দৈববাণীর মত বলিয়াছেন £ 

এড়িনি আমায় উপান্তঃ আমি ভীাক উপাসক ; তিনি জামার প্রড়ু, আবি ডাহা ভুজ্য। 
তিনি আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র । এই ভাবই আমার নেউা। হাহাতে এর লত্য বাহাছের 
ভাক্নতবর্ষে প্রচার হয়, সকলে যাহাতে এই প্রকারে ভাহায় পূজা করে, ভাছাব মহিমা! এইরালেই 
হাহাতে বর্যাজ ঘোষিত হয, আমার জীবনের লক্ষ্য ভাহাই হইল ।*৫ 








১০ উন্বিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ' ও বাংলা সাহিত্য 


বল! বাহুল্য তাহার জীবনের লক্ষ্য সমগ্র ভারতবর্ষকে ফেন্ত্র করিলেও 
মূলতঃ তিনি স্বাহুভব শাস্তরসাম্পদ মুক্তির উপামক ছিলেন। মমকালে ধাহারা 
বাঙালীর সমাজ-জীবনে বিদ্যৎ-তরজ সঞ্চার করিযাছিলেন্‌, তাহাদের কেহই 
ব্যক্তিচিত্তাশ্রযী তক্তির দ্বার! অহ্প্রাণিত হম নাই। রামমোহন যে বৈদাস্তিক 
একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা করিযাছিলেন, ধর্শান্দোলনের অগ্রপথিক হইয়! 
বাঙালীর নিস্তরঙ্জগ জীবন-জলাশষের তলদেশে গভীর আলোড়ন স্ষ্টি করিয়া- 
ছিলেন, তাহার পশ্চাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক এক্যবোধই প্রাধান্ত 
লাভ করিষাছিল। তাহার ধর্মান্দোলন ব্যক্তিগত লাধনতজনকে একপ্রকার 
ত্যাগ করিষ! গোঠীগততাবে ঈশ্বরোপাসনাকেহই প্রাধান্ত দিযাছিল। কর্মযোগী 
রামমোহন ভাবযোগী তক্ত ছিলেন না। “ইযং বেঙ্গল+গণ ভক্তিবাদ দূরের 
কথা, যে-কোন ঈশ্বরচিন্তাকে ঘ্বণাভরে উপেক্ষা করিতেন । মিশনারী- 
প্রভাবান্ধিত কঞ্মোহনও রোমান ক্যাথলিক তক্তিবাদ ত্যাগ করিষ। যুক্তিনিষ্ঠ 
প্রটেস্টাণ্ট, মত অবলম্বন করিযাছিলেন। ভবানীচরণ ও রাধাকাস্ত দেববাহাছুর 
প্রাচীন ভারতীয সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ইচ্ছা করিলেও তাহারা কেহই ভক্তি- 
পথের পথিক ছিলেন না। সেইজন্য দেবেন্ত্রনাথের আবির্ভাব বাংলার ১৯শ 
শতাব্দীর চিত্ত-জাগরণের একটা অপূর্ব বিস্ময হইযা রহিযাছে। প্রবল তরজ- 
বিক্ষোভের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইযাও তিনি যে অবিচল শুদ্ধা ভক্কিকে রক্ষা করিতে 
পারিযাছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, ধর্ম তাহার নিকট তত্ববাদ বা 
আলোচনা-বিতর্কের বিষয় ছিল না; তাহাকে তিনি অনুশীলনের দ্বারা 
জীবনের প্রত্যক্ষতম সত্য বলিষা গ্রহণ করিযাছিলেন ; তৎকালীন বাঙালী- 
মানস প্রধানতঃ জ্ঞান ও কর্ধের ছুই প্রান্তে অভিসঞ্চরমান ; দেবেন্দ্রনাথ 
জ্ঞান ও কর্মকে কথঞ্চিৎ হতবল করিযা ওপনিষদিক শুদ্ধা' তক্তিকে জীবনের 
পথ ও পাথেয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইস্বানে সমকালীন বঙ্গসংস্কৃতির 
সহি তাহার তত্বগত প্রার্থক্য। এখন আমর! দেবেন্্রনাথের জীবনের 
কতিপয় ঘটনা! আলোচনা করিয়া সমকালীন বঙ্গসংস্ককঁতর সহিত তাহার 
চিত্তগত যোগাযোগ রিশ্লেণের প্রয়াস পাইব। 


মহ ীবেরনার € রবি [নাড়ি 
॥২ | 


বেদ, বেদাস্ত, উপনিষদ ও দেবেন্দ্রনাথ 


পরিমিত দেবতার উপাসন] পরিত্যাগ করিযা উপনিষদ আদি, “এবান্ত 
পরম! গতি রেষান্ত পরম! সম্পদ, এষোগন্য পরমে! লোক এযো”ম্ত পরম 
আনন্দঃ*-_এই তত্ত্বের অন্তগৃচি বাণী উপলব্ধি করিবার জন্য দেবেন্ত্রনাথকে 
বিধম চিত্ত-সক্কটের মধ্য দিযা যাইতে হইযাছিল। ধর্মতত্বকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির 
আলোকে প্রত্যক্ষ করিতে গিযাছিলেন বলিযাই তাহার এই মানসঘন্। 
তিনি পৌরাণিক আচার-বিচার পরাযণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 
লালিত হইয়া সেই প্রত্যযের মধ্যেই মানসিক অবস্থানভূমি খুঁজিয়া 
পাইযাছিলেন। পিতামহীর বৈষ্ণব উপাসনাপদ্ধতি এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রতিমা- 
পূজার রাজসিক উল্লাসের মধ্যেই তাহার বাল্যকৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, দ্বারকনাথের জ্যেষটপুত্র, ১১-১২ বৎসর বয়স্ক দেবেন্্রনাথ 
একদা! সামাজিক রীতি রক্ষার নিমিত্ত রামমোহনকে ছূর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিমা 
দর্শনের নিমন্ত্রণ করিতে গিযাছিলেন,-বোধ হয ১৮২৮-২৯ সালের ঘটন!। 
তখনও তিনি পৌরাণিক ঈশ্বরবাদ ও প্রারিবারিক উপাসনা-পদ্ধতির ত্বারাই 
নিষস্ত্রিত হইতেছিলেন। নিমন্্রণের উত্তরে রামমোহন বলিযাছিলেন্, “বেরাদর ! 
আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল” এখানে দেখা যাইতেছে «যে, 
রামমোহন প্রকাশ্টেই প্রতিমা উপাসনা স্বীকার করিতেন না। সেই সময় 
রামমোহনের এ উক্তির তাৎপর্য বোধ হয বালক দেবেন্দ্রনাথের হৃদযঙ্গম হয় 
নাই। পরবর্তীকালে একুশ বৎসর বষসে, ১৮৩৮ সালে, তিনি রামমোহনের 
এঁ উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন, “রামমোহন রায় 
যেমন কোন প্রতিম! পূজায ও পৌত্তলিকতাষ যোগ দিতেন না, তেমন আমিও 
আর তাকাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিম]ুকে পূজ! করিৰ না, কৌন 
্রতিমাকে প্রণাম করিব না, কোন পৌন্তলিক পৃজাক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব 
না।”* তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া! অপৌত্বলিক ধৃর্ধোপাসনার সিদ্ধান্ত 

গ্রহণ কন্মিলেন। প্রায় এই সময়েই ঈশোপনিষদের প্রথম ক্লোকটি তাহার 
রা হইল। ক্রমে ক্রমে দেবেম্রনাথ ব্রক্মলভার রামচ্ 
নিকট ঈশ, কেন, কঠ, মুগ্ডক ও মাওুক্য উপনিবৎ পাঠ করিলেন 
পৃঃ ৬২) 'ইপনিংদিক আলোকে শিত্ত পরিমাঞ্জিত হইল 7 আস্ছগণের 








৭৬ উনবিংশ শতাবীর প্রধমীর্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সহযোগিতায় কিন্ত গরুজনের অজ্ঞাতনারে তিনি “তত্বরঞ্জিনী সভা” প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। তাহার দ্বিতীষ অধিবেশনে রামচন্দ্র বিষ্তাবাগীশ তত্বরঞ্জিনী সভার 
নাম পরিবর্তন করিয! “তত্ববোধিনী সভা” রাখিলেন (৬্ই অক্টোবর, ১৮৩৯ )। 

রামমোহনের তিরোধানের পর তাহার বেদাস্ত ও উপনিষদ গ্রস্থাদি 
সম্ভবতঃ হতাদর হূইযা পড়িযাছিল। কারণ ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটির 
অর্থ উদ্ধারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ অনেকের গ্ষরস্থ হইযাছিলেন, কিন্ত কেহই 
তাহার অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন নাই; অবশেষে ব্র্দভার 
রামচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশ দেবেন্দ্রনাথকে শ্লোকার্থ বুঝাইযা দেন। রামমোহনের 
ব্রদ্ষঘভাষ বেদাস্ত-উপনিষদাদি পাঠ ও আলোচনা হইত; কিন্ত শিক্ষিত 
জনের মধ্যে, এমনকি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও উপনিষদের বিশেষ 
প্রচলন ছিল না। তত্ববোধিনী সভা! প্রতিষ্ঠার দিনে দেবেন্দ্রনাথ শ্বযং 
কঠোপনিষদের ২1৬ শ্লোকটি পাঠ করেন। তৎপুর্বেই তিনি রামচন্দ্র 
বি্ভাবাগীশের নিকট প্রধান উপনিষদ পাঠ করিযাছিলেন। তত্ববোধিনী 
সভার প্রথম সাম্বংসরিক অনুষ্ঠানের ৫১৮৪২ সাল) বর্ণনায দেখা 
যাইতেছে যে, উৎসব আরম বেদপাঠ-হইযাছিল | “সম্মুখেই বেদী । তাহার 
'ছুই পার্থে দশ দশ জন করিষা ছুই শ্রেণীতে বিশজন দ্রাবিড়ী ব্রাঙ্গণ। 
তাহাদের গাত্রে লাল রঙের বনাত। রামচন্দ্র বিছ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, 
জান্লিড়ী ব্রাহ্মণের একস্বরে বেদ পড়িতে লাগিলেন ।”৯ দ্রাবিড়ী ব্রাঙ্গণের 
দ্বার বেদপাঠ একটা আন্ষ্ঠানিক শিষ্টাচার মাত্র। একদা ব্রাহ্ম সমাজে 
গিয়াও দেবেগ্রনাথ দেখিলেন, একজন দ্রাবিড়ী ব্রা্ষ” উপনিষদ পাঠ 
করিতেছেন। অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, “ব্রাহ্ম সাজ যখন আমি প্রথম 
দেখিতে যাই (১৮৪২), তখন দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শৃদ্রের 
অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত।”১০ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী 
ঈশ্বরচন্ত্র হ্যায়রত্ব বেদী হইতে অযোধ্যাপতি রামের অবতার স্তত্ব ব্যাখ্যা 
করিতেন। ইহাতে €দবেন্ত্রনাথ বোধহয কিছু বিষপ্ন হন এবং প্রকাশে বেদ- 
পাঠের ব্যবস্থা করেন, অবতারবাদ ব্যাখ্যানও বন্ধ করিয়া! দেন। বেদপাঠ 
যে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রধান অঙ্গ, মে বিষয়ে তখনও তিনি দৃঢনিশ্চয় ছিলেন। তিনি 
উপনিষদকে অন্তরের ধ্যানাসনে স্থাপন করিলেও বেদ সম্বন্ধে কোন 
প্রতিকূলতা '্ঈরেন নাই; বরং ব্রাহ্মসমাজে বেদপাঠের আশু প্রয়োজন 
উপলক্ধি করিয়া ১৮৪৩ সালে বেদপাঠার্থী ছইজন ছাতকে বৃদ্ধি দিয়া বেদ 


মহূবি দেবেছনাখ ও বজনংস্তি 'খণণ 


অধ্যয়নের হব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।১১ কিন্ত ক্রেমে ক্রমে তাহার মনের উপর 
বেদে ও বেদাস্তের প্রভাব হাস পাইতে আরভ করিল। ১৮৪৩ তীঃ অন্দে 
২১এ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ এবং আরও বিশ জন-_প্রীধর ভট্টাচার্য্য, শ্যামাচরণ 
ভট্টাচার্য্য, ব্রজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্ত্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্র ভট্টাচার্য্য, 
তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, হরদেব চট্টোপাধ্যাষ, অক্ষযুকুমার দত্ত, হরিশচজজ 
নন্দী, লাল! হাজারীলাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, তবানীচরণ সেন, চন্ত্রনাথ 
রায়, রাখসারায়ণ চট্টোপাধ্যায, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় জগচ্চ্জ রায়, 
€লোক্নাথ রায় প্রভৃতি অঙ্থরাগী ব্যক্তিরা আহৃষ্ঠানিকতাবে ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ 
করিষ। ব্রাহ্ম হইলেন । সেদিন গাযত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়৷ কর্ম আরব্ধ হইয়াছিল 
'এবং সকলেই একটি প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয! তদহুসারে চলিতে বন্পরিকর 
হইযাছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞাপত্র দেবেন্্রনাথ রচনা করেন। তাহার কয়েকটি 
ধারার উল্লেখ করা যাইতেছে £ 

১। বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের আশ্রষ গ্রহণ করিলাম । 

২। স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয কর্তা সর্বব্যাপী আনন্বস্বরূপকে পরমেশ্বর দ্ধপে 
প্রতিমাদি কোন ইন্দ্রিগোচর বস্তুর আরাধনা! করিব না। 

৩। প্রণব-ব্যাহতি-গাযত্রীর অবলম্বন দ্বারা এবং তত্বৃজ্ঞানের আবৃতিদ্বারা 
পরব্রঙ্গের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব । 

৪। রোগ বা বিপ্দর দিবস ভিন্ন প্রতিদিবস হৃর্য্যোদয় পরেমধ্যাঙ 
কালের মধ্যে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ববক ধারণ না করিষ! পবিত্র মনে পর- 
রঙ্গের স্ব্ধপ ভাবনাপূর্ধক, ন্যুনসংখ্যা দশবার প্রণব-ব্যান্বতি সহিত গায়ত্রী জপ 
করিব। ইত্যাদি ইত্যার্দি ১২ 

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ব্রাঙ্গধর্শের নামোল্লেখ না করিয়া! “বেদাস্ত 
প্রতিপাদ্ধ সত্যধর্শের' কথা বলা হইষাছে এবং প্রণব-ব্যান্ৃতি-গায়ত্্রী মন্ত্রের 
প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বেদান্ত ও গাযত্রীর প্রতি দীর্ঘকাল 
দেবেন্ত্রনাথের আসক্তি ছিল; কি করিয়া তিনি এই ছুই বস্তু ত্যাগ করিয়া 
উপনিষদকেই একমাত্র শরণ্য ্ূপে গ্রহণ করিলেন, তাহা! পরে আলোচনা 
করা“যাইতেছে। এখন এইটুকু লক্ষণীয় যে, ব্রাঙ্গধর্শী অথব। “বেদাস্ত প্রতিপান্ 
সত্যধর্্” গ্রহণের দিন বেদ পঠিত হয নাই। ১৮৪৫ আল ২৬এ ডিসেম্বর 
গেরিটির বাগানে পলতার পরপারে ব্রাদ্মদের যে আনন্ব সম্মেলন হইছিল, 
'্তাহাতে বর্গের জয়ধ্বনি এবং মুক্ত, হৃদয়ে ঈঙ্গরের উপাসনা কতা হইলেও ১৬ 


ক উনবিংশ শতানীয় গরথহার্য: ও বাংল! সাহিত্য 


বেদ পঠিত হইয়াছিল বলিয়! মনে হয় না। উনিশ যখুসর বয়সে ১৮৪৬ সালে 
মহধির বেদবিষ্ঠ| সন্বদ্ষে কৌতুহল উপস্থিত হইল। তাহার কারণ সহজেই 
অনুমেয় । উপনিষদ বেদের সারভাগ । রামমোহনের প্রচেষ্টা ঈশ, কেন, 
কঠ, মুণ্ডক ও মাও্ক্য উপনিষদ অনুদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথ 
আরও কতকগুলি উপনিষদ সংগ্রহ করিযাছিলেন।১ তখন তিনি উপনিষদের 
আকরভূমি বৈদিক সংহিতা ও কর্মকাণ্ড জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন।' 
কিন্ত স্বতি-সংহিতার অত্যধিক প্রভাবে বাংলাদেশ হইতে বেদবিগ্াপ্রাফ লোপ 
পাইয়া গিযাছিল। ইতিপূর্বে দেবেন্দ্রনাথ বেদশিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিযা অধ্যযন 
করিতে সাহায্য করিযাছিলেন, এই সমযে বেদচর্চার প্রধান কেন্ত্র কাশীধামে ছাত্র 
পাঠাই বেদবিগ্া আযন্ত করিবার জন তিনি ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালে আনন্দচন্দর) 
তারকনাথ, বাশেশ্বর এবং রমানাথ নামক চাবিজন ছাত্রকে কাশীধামে প্রেরণ 
করেন। এই সমস্ত ব্যাপারে আপনাকে ব্যাপূত রাখিষ! দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও 
উপনিষদের প্রধান পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হইলেন। তিনি বলিতেছেন, 
“আমর! উপনিষদের উপদেশ জানিলাম, খগ্েদঃ যজুর্ধবদ, সামবেদ, অথর্ধববেদ, 
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ-_এই সকলি অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা ; আর যাহার 
দ্বার! পরব্রহ্গকে জান! যায, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ।******যখন আমরা ইহা বুঝিলাম 
যে, বেদের মধ্যে ছুই বিদ্যা আছে; পরা বিদ্যা এবং অপরা বিষ্ভাঃ তখন অপরা- 
বিদ্ভার বিষয় কি, এবং পরা বিগ্ভারই বা বিষয কি, তাহা বিস্তাররূপে জানিবার 
জন্য বেদের অনুসন্ধানে উৎসুক হইলাম । আমি স্বযং কাশী যাইতে প্রস্তুত 
হইলাম ।”* এই সমষ তিনি তিবিশ বৎসরের যুবক মাত্র (১৮৪৭ )। এখন 
স্বয়ং কাশীতে গিয়া বেদের কর্মকাণ্ড ও উপনিষদ অংশের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে 
মানল করিলেন । যখন তিনি ছাত্রদিগকে কাশী প্রেরণ করিযাছিলেনঃ তখন 
বোধ হয বেদের অপরাবিদ্ঠা সম্বন্ধে সংশযান্বিত হন নাই। কিন্ত একবৎসর 
পরেই যখন তিনি কাশীধামে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তাহার বৈদিক 
বিশ্বাস টলিয়। উঠিয়াছিল অপরাবিষ্! অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডকে পরিত্যাগ 
করিয়া! জ্ঞানকাণ্ডকে গ্রহণ করিবার ওৎম্বক্য এই সময় তাহার মনের মধ্যে 
অশ্ফুটাকারে জাগ্রত হয়। কাশীতে উপনীত হইয়! বৈদিক ব্রাহ্মপদের বেদ 
বিষয়ে অজ্ঞতা! দেখিয়া তিনি বেদের কর্মকাণ্ড এবং যাগযজ্জের প্রতি বীত 
শ্রদ্ধ হইলেন। কাহার “শেষ সিদ্ধান্ত---“অতএব কর্ণকাণ্ডের পোষক যে বেদ” 
তাহার দ্বার! ব্রন্গোপারন! প্রচায়ের আশ! একেবারে পরিত্যাগ করিতে 


মছদি' চোবেজাগাখ ও হাজরা: ৩ 
হইল ।”১* ১৮৪৭ সমুলে দেবেন্্রনাথ বেদ পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ, বেদের 
যে অংশে অপরাবিদ্তার কথা আছে, তাহা! ব্রহ্মবিভার প্রতিকূল বলিয়া! তিনি 
বেদ পরিত্যাগ করিলেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে অক্ষয়কুমারের 
বিশেষ প্রভাব ছিল। অক্ষকুমার দত্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ ইন্জ্িয়গোচর অভিজ্ঞালৰ 
প্রত্যয়কেই মানবজীবনের নিষামক শক্তি বলিষা বিশ্বাস কুরিতেন, এবং প্রান্ত 
জ্ঞানই ঈশ্বরতত্ব- এইরূপ জড প্ররুৃতিবাদেরও আংশিক সমর্থন করিতেন। 
তিনিই ব্রা্ষসমাজে সর্বপ্রথম বেদবেদান্তের আত্যস্তিক অন্থরক্তির বিরুদ্ধে 
আন্দোলন উপস্থিত কবেন + দেবেন্ত্রনাথের সহিত অক্ষষকুমারের এই বিষষ লইয়া 
দীর্ঘকাল ধরিয| তর্ক বিতর্ক ও আলাপ আলোচনা চলিযাছিল । এই গ্রন্থের তৃতীষ 
পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে “তত্ববোধিনী পত্রিকা, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষযকুমার” নামক 
অহ্থচ্ছেদে এবিষষে বিস্তাবিত আলোচনা! কবা হইযাছে। পরিশেষে দেবেন্দ্রনাথ 
অক্ষয়কুমারের মত বহুলাংশে স্বীকাব কবিষ! বেদেব অস্রাস্ততা ও অপৌরুষেষত্ব 
পরিত্যাগ করেন। তথাপি তিনি বেদ-সংহিতাব প্রতি চিরদিন কৌতুহলী 
ছিলেন। ব্রাঙ্মসমাজের ধর্মতত্বে বেদকে স্বীকাব না করিলেও, তিনি স্পষ্টই 
বলিযাছেন, "ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিষদকে 
আমি একেবারে পরিত্যাগ কবিলাম, ইহাব সঙ্গে আমাদের আর কোন সংশ্রব 
রহিল না।.** বেদরূপ কল্পতকর অগ্রশাখাব ফল এই ত্রাঙ্গধর্থ। বেদের 
শিরোভাগ উপনিষদ এবং উপনিষদেব শিরোভাগ ব্রাঙ্গী উপনিষদ, ব্রচ্মবিষষক 
উপনিষদ ।”১৭ বেদের প্রাত তাহার আস্তবিক আকর্থণেব স্পঞ্ট প্রমাণ, 
তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া “তত্ববোধিনী পত্রিকা*্য (১৭৬৯-১৭৯৩ শক ) খধর্থেদের 
অনুবাদ প্রকাশ করিযাছিলেন। কিন্ত আত্মজিজ্ঞাসার উত্তাপে এবং অক্ষয়- 
কুমারের বেদ-বেদাস্ত বিরোধিতার ফলে দেবেন্ত্রনাথের উক্ত গ্রন্থের প্রতি 
ছূর্বলত! ধীবে ধীরে লোপ পাইল এবং তিনি কাম্যকর্ধসস্কুল বৈদিক উপাসনা ও 
আচার-আচরণকে একেবাবে ত্যাগ করিলেন। ১৮৪৭ সালের পর তিনি 
আর কখনও বেদের কর্মফল-সম্পংক্ত ষ্বাধনপ্রণালীকে গ্রহণ করেন নাই বটে ) 
তবে রাংলা! দেশে আধুনিক কালে বেদ চর্চার পুনঃ প্রবর্তনে ডাহার উদ্ভোগ 
প্ররণীয়.। ১৮৪৭ সালের পর অবশ্ট বেদ-বেদাস্তের অজ্রাত্ততা৷ সম্বন্ধে তাহার 
বিশ্বাস শিখিল হইয়াছিল; কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য ও তি পুনব্িচায়ের জন্ত 
তিনি বেদের অনুশীলন, অনুবাদ ও টীক! রচনা! করিতে খাখনও পরা এগ 
হন নাই। 


৬৮০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্থধ ও বাংল! সাহিত্য 


বহ-দেববাদী যেদসংহিতার সহিত দেবেন্্নাথের জুস্তরের সাধর্থয স্থাপিত 
হয় নাই, হওষা সম্ভবও ছিল না। ১৭৬১ শকাবের ২১এ আশ্বিন তত্ববোধিনী 
সভ! প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ্ট, ”আমাদিগের সমুদ্রায় শাঙ্্রের নিগুঢ় 
তত্ব এবং বেদাস্ত প্রতিপাগ্ঠ ত্রহ্গবিদ্তার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা 
বেদাস্ত বলিয! গ্রহণ ,করিতাম ) বেদাস্ত দর্শনের সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা 
ছিল ন1।”১৮ মহধির এই উক্তিতে দেখা যাইট্তছে যে, তিনি উপনিষদকেই 
বেদান্ত বলিষা গ্রহণ করিষাছিলেন, কিন্তু বেদাস্তের শাঙ্কর তায অর্থাৎ 
মায়াবাদ পরিত্যাগ করিযাছিলেন। সুতরাং তত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার 
সময হইতেই, তিনি যেখানে বেদাস্তের উল্লেখ করিযাছেন, সেখানে 
উপনিষদকেই নির্দেশ করিযাছেন। তত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয সাংবৎসরিক 
অধিবেশনে (১৮৪১) তিনি তাহার বক্তৃতার একস্থানে বলিযাছেন, “বেদাস্তের 
প্রচার অভাবে, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্তস্বন্বপ, সর্বগত, বাক্যমনের অতীত, 
ইহা! যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম তাহা! তাহারা জানিতে পারে ন1।”১৯ এখানেও 
বেদাস্ত বলিতে উপনিষদকেই নির্দেশ করা হইযাছে। ব্রাঙ্গধর্্ম গ্রহণের 
প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম প্রতিজ্ঞাতেই “বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্বের আশষ গ্রহণ 
করিলাম”২০-__এই উক্তি বহিযাছে। “তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশ প্রসঙ্গে 
তিনি বলিযাছেন, “বেদ, বেদাস্ত ও পরত্রদ্ধের উপাসনা প্রচার করা আমার 
যে ষুখ্য সঙ্কল্প ছিল, তাহা এই পত্রিক! হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।”২১ সুতরাং 
১৮৪৩ শ্রী: অকে তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কালে তাহার বেদ- 
বেদাস্তের প্রতি শ্রদ্ধ1! ছিল। কিন্তু ১৮৫০ রঃ অবে ব্রাঙ্গধর্ণের প্রতিজ্ঞাপত্রে 
বেদান্ত-আহ্ুগত্য বদলাইযা! ফেল! হয। ১৮৫০ সালে তাহার “আত্মতত্ববিস্তা” 
নামক যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয, তাহাতেই মাযাবাদ ও অদ্বৈতবাদের 'প্রতি 
বিরাগ স্থচিত হইযাছিল। ১৭৭২ শকাবে ১১ই মাঘ সাংবৎসরিক বক্তৃতাতে 
অক্ষষকূমার দত্ত ঘোষণা! করেন, “বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদি& নহে, বিশ্ববেদাতস্তই 
প্রকৃত বেদাস্ত।”ৎৎ ১৮৪৭ সাল হইতেই কাশী হইতে প্রত্যাগত .হইবার পর 
দেবেন্দ্রনাথ বেদবেদাত্ত পরিত্যাগ করেন। প্রায় এই সময হইতেই তাহার 
সহিত অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার প্রসূতি নবীন সদস্তদের মত-সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয? অক্ষয়কুমার ও রাখালদাস হালদার বেদ-বেদাত্তকে ঈশ্বরাদিষ 
বলিষ! মনে করিতেন না, মহধি-সম্কলিত ব্রাঙ্দধর্ণ গ্রস্থকেও ইহারা খ্বীকার 
করিতে কুষ্ঠিত ছিলেন। কাজেই দেবেন্্রনাথ বেদ ও বেদান্ধের শাঙ্কর ভাগের 


মহধি দেবেন্্রনাথ ও বঙ্গবংস্বাতি ৩৮৯ 


প্রতি ক্রমেই আস্থাহীন হইয়া! পড়িতেছিলেন। ১৮৪৪ সালেও দেবেশ্রনাথ 
বেদ ও বেদান্তে বিশ্বাস করিতেন। আলেকজেগ্ডার ভাফ, [5029 ৪:9৫ 
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এখানে লক্ষ্য করা যাইবে যে, তিনি বেদসমূহকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট 
বলিয়াছেন এবং বেদাস্তকেই একমাত্র শরণ্য বলিষ! গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু 
কাশী হইতে ফিরিবার পর যেমন বেদ ত্যাগ করিলেন, তেমনি আবার 
বেদাস্তের শাঙ্কর ভাষ্যকেও গ্রহণ করিলেন না। মনে হয়, অক্ষয়কুমারের 
সহিত আলাপ-আলোচনার পূর্রবাহে তাহার মনে বেদ ও বেদাস্তের প্রতি 
কিছু সংশয়, কিছু জিজ্ঞাস! উদ্দিত হইয়াছিল । ১৮৪৬ সালেও তিনি নিষ্ঠার 
সহিত বলিয়াছেন, “যদি বেদাস্ত-প্রতিপাগ্ধ ব্রাঙ্গধর্্ম প্রচার করিতে পারি, 
তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরম্পর বিচ্ছিন্তভাব চলিয়া 
যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাঘে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি 
জাগ্রত হইবে” এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে, আমার মনে 
তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল”ৎ৩-_বলা বাহুল্য, এখানে বেদাস্ত বলিতে 
উপনিবদকেই নির্দেশ কর! হইয়াছে । তাহার আত্মজীবনীতে তিনি বেদাস্ত ও 
উপনিষদের সহিত তাহার ও ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন । 
এখানে তাহ! হইতে একটু উদ্ধত হইতেছে £ 

“আমর! ব্রন্ধ প্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলির। খহণ করিতাম। বেদস্ত দর্শনকে 
আবত্ব শ্রদ্ধা কক্সিতাম ন1। যেকেতুক, তাহাতে শঙ্ষরাচার্যা জীব আর ব্রন্ষকে এক করির়। 
প্রতিপর় করিয়াছেন। আমর! চাই ঈশ্বরকে উপাসন| করিতে $ বদি উপান্ত-উপাসক এক 
হইয় বার, তষে কে কাহাকে উপাসন! করিবে? অতএব বেদাত্ত দর্শনের বতে আমর! বত. দিতে 
পাকধিলাম না। আমর! যেষদ পৌঁলিকতার বিরোধী, তেষনি অইৈতবাদেন্ও বিগোধী।”ঘ৪.. 


নেই জন্ত দেবেন্ত্রনাথ শঙ্করাচার্য্যকৃত ওপনিবদিক ভাস্য পরিত্যাগ করিব! 
আবার দৃতন করিয়া উপনিবদের বৃদ্ধিং* লিখিতে আরদ্ধ। করেন।, তরি বৃদ্ধি 


৩৮২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ,ও বাংল! সাহিত্য 


রচন! করেন সংস্কৃতে, এবং তাহার বঙ্গাহ্বাদসহ “তত্ববোধিনী পত্রিকাস্ম প্রকাশ 
করিতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর ভাব্যসহ বেদাস্ত পরিত্যাগ করিলেন, কিন্ত 
উপনিষদ্দকেও পূর্ণ আকারে গ্রহণ করিলেন না ১ শুধু পৃথগ, বৃত্তি করিয়াই ক্ষান্ত 
হইলেন না স্বমতের পরিপোষক কয়েকটি নির্বাচিত ওপনিষদিক শ্লোক সঙ্কলন 
করিয়! “ব্রাঙ্মী উপনিষদ” রচনা করিলেন। 

ঈশোপনিষদের ছিন্নপত্রে একটি শ্লোকের অর্থ উশলব্ধি করিয়৷ দেবেন্দ্রনাথ 
রামচন্দ্র বি্ভাবাগীশের নিকট ঈশ, কঠ, মুগ্ডক, মাওুক্য উপনিষদ পাঠ করেন 
এবং অন্তান্ত পণ্ডিতের সাহায্যে প্রশ্ন, এতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, 
ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ আমুপূর্ব্িক পাঠ করেন।২* বলা! বাহুল্য 
উপনিষদের মধ্যেই তিনি তাহার শাস্তভক্তি-মূলক ঈশ্বরবাদ খু'জিয়া পাইলেন। 
উপনিষদ গ্রন্থ মায়াবাদের মত পরিদৃশ্ঠটমান জগৎ-প্রতীতিকে উহ্ন করিয়৷ দেন 
নাই, পিপ্ললী শাখায় উপবিই ছুইটি স্থপর্ণার উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্ 
দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদকেই প্রাণের আরাম বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এখানে 
লক্ষণীয় যে, বাল্যকৈশোরে তিনি যে, প্রচলিত সংস্কারের মধ্যে লালিত হুইয়া- 
ছিলেন, তাহার সহিত তাহার কিছুমাত্র বিরোধ ঘটে নাই; তবে বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাযাবাদী বেদান্তভাষ্য পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদের 
শান্তরসাম্পদ তক্তিবাদ গ্রহণ করিলেন । কিন্তু ১৮৪৮ সালের দিকে উপনিষদের 
সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃতি সম্বন্ধে ভাহার চিত্তে কিছু দ্বিধা, কিছু সংশয় স্থষ্টি হইল। 
অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া বেদ-বেদাস্তের বিরুদ্ধতা 
অবলম্বন করিলেন। অক্ষয়কুমারের প্রভাব তাহার উপরে কিছু ক্রিয়াশীল 
হইয়াছিলঃ তাহা! স্বীকার করিতে হইবে। কিন্ত অক্ষয়কুমারের প্রভাব না 
'ঘটিলেও দেবেন্ত্রনাথের চিত্তে উপনিষদগুলির কোন কোন অংশের প্রতি 
সন্দেহ জাগিতই। আসলে তিনি নিজেই উপনিষদের মধ্যে পূর্ণ তৃপ্তি 
পাইতেছিলেন না। তিনি দেখিলেন যে, তিনি পণ্ডিত মহাশয়দের সাহায্যে 
এগারখানি উপনিষদ পাঠ“করিলেও, দেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্তু প্রায় 
১৪৭ খানি উপনিষদ প্রচর্ষিত রহিয়াছে, যাহার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। 
বৈধব গোপালতাপনী উপনিষদ, গোপীচন্মনোপনিষদ, শৈব হ্বন্বোপনিষদ, 
শাক্ত সুন্দরীতাপনী উপনিষদ, দেবী. উপনিষদ, কৌলোপনিবদ।--এমন কি 
আল্লোপনিষদও প্রচলিত ছিল ।২+ তখন উপনিবদের প্রতি তাহার অচপল 
তিক .কথফ্িৎ হাস পাইল। হুতরাং শুধু অক্গযকুমা়ের প্রচ্চাবেই তিমি. 


মহধি দেবেজানাথ ও বঙগসংগ্কৃতি ৩৮৩ 


'বেদাস্তাদির প্রত্তি বিমুখ হইলেন, তাহ! পুরাপুরি সত্য নহে--উাহার অন্তরের 
এপ্ররণাও এই ব্যাপারে অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই। তিনি যে একাদশ 
উপনিষদকে প্রামাণিক বলিয়! গ্রহণ করিযাছিলেন, মনোযোগ সহকারে পাঠ 
করিয়া তাহার মধ্যেও ফাটল আবিফার করিয়া বিষঞ্ন হইয়! উঠিয়াছিলেন। 
অধ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, বুহদারপ্যকের 
'ক্লোকে (১1৪1১) সোগ্হমন্থি' এবং ছান্দোগ্যে (৬1৮১৭) “তত্বমলি”+_ 
অদ্বৈত প্রতিপান্ত এই ছুই উক্তি রহিযাছে। তাই ১৮৪৮ সালে তাহার চিত্তে 
সর্বপ্রথম নৈরাশ্থের মেঘ সঞ্চারিত হইল। ১৮৪৩ সালে যে-দেবেন্ত্রনাথ 
উপনিষদের উপর ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাঙ্গ ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তাহার পাঁচ বৎসর পবে (১৮৪৮) সেই তিনিই বলিতে বাধ্য হইলেন, «প্রথমে 
বেদ ধরিলাম, সেখানে ব্রাঙ্গ ধর্মের ভিত্তি স্কাপন করিতে পারিলাম না। 
তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ ধরিলাম ; কি দুর্ভাগ্য, সেখানেও 
ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না ।*****"এই উপনিষদ তো আমাদের সকল 
অতাব দূর করিতে পারে নাঃ হৃদযকে পূর্ণ করিতে পারে না।”** তিনি 
দেখিলেন যে, উপনিষদেরও সমস্ত অংশের সহিত তাহার অন্তরের মিল 
হইতেছে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫1১০।৩-৬ শ্লোক এবং মুণ্ডকোপনিবদের 
৩২।৭ শ্লোকে যে নির্বাণমুক্তির কথা আছে, তাহাকে তিনি “ভয়ানক 
প্রলষের লক্ষণ” বলিষা মনে করিযাছিলেন।৯ৎ পরিশেষে তাহার চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত হইল--“সেই হৃদযের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের 
সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর, হদষের সঙ্গে যাহার 
মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।৮০ এই স্থলেই 
তাহার সহিত রামমোহন ও বঙ্ষিমচন্ত্রেরে মৌলিক পার্থক্য; রামমোহন 
শাস্ত্মার্গকে বুদ্ধির দ্বারা মাজ্জিত করিষা গ্রহণ করিযাছিল্নে ; ভক্তির সহিত 
শাস্ত্রে মিল আছে কি নাই, তাহার জঙন্ত তিনি কিছুমাত্র চিন্তিত হুন 
'নাই। বঙ্ষিমচন্্রও শাস্রকে, বিশেষতঃ পৌরাণিক যুগের গ্রন্থোক্ত বিষয়কে 
যুক্তিবাদের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া» গ্রহণ-বর্জনের দ্বার! বুদ্ধির নিকট গ্রহণীয় 
করিয়াছিলেন। রামমোহন ও বঙিমচন্ত্র প্রধানতঃ যুক্তি-আশ্রয়ী। অপর 
দিকে দেবেজ্রনাথ মূলতঃ ভক্তিবাদী ) উচ্ধৃসিত ভক্তি নহে? শাস্ত-সংবত প্রবন্ধ 
তজি। যাহ! তাহার যুক্তি-আশ্রয়ী তক্তিবাদকে পরিতুষ্ট করিতে পায়ে নাই! 
"তাহাকে তিনি বর্জন বরিয়াছেম। যে উপনিষদ তাহার আত্মার খার্পাদীক়, 


৩৮৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথবার্দ ও বাংল! সাহিত্য 


প্রয়োজনস্থলে তাহাকেও তিনি কখনও গ্রহণ, কখনও ব! অংশ বিশেষকে বর্জন 
করিস্াছেন। ১৯শ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদ যে তাহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা 
এই ঘটনা। হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। তিনি “ভক্তিরহৈতুকী' ত্যাগ করিয়া 
যুক্তিপন্থী বিশ্লেষণের সাহায্যে উপনিষদকে গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদের 
যে যে ক্লোক তাহার চিজ্তকে পরিতুষ্ করিত, তিনি সেইগুলিকেই মন্ত্রক্ধপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ সালে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ দিব্যভাবে আবিষ্ট 
হইয়া উপনিষদের কোন কোন শ্লোক বলিয়! যাইতে লাগিলেন এবং অক্ষয়কুমার 
দত্ত তাহার নির্দেশ মত লিখিয়া লইলেন। “এই প্রকারে আমি উপমিষদের 
মুখে ঈশ্বর প্রসাদে, ব্রাঙ্গধর্ম্নের ভিত্তিভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহির করিলাম । 
তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্ষধর্ম গ্রন্থ হইয়া গেল।”*১ ইহাই “ব্রাঙ্মী উপনিষদ! । 
এই নির্বাচিত মন্ত্রুলি “ব্রাহ্গধর্ম* নামে ১৮৪৮ সালের শেষভাগে রচিত এবং 
১৮৪৯-৫০ সালে প্রকাশিত হয়; উহার সাহ্ৃবাদ সংস্কবণ প্রকাশিত হয় 
১৮৬১-৬২ সালে । ১৮৬১ সালের জ্যেষ্ঠ সংখ্যা হইতে “তত্ববোধিনী পত্রিকা*য় 
ইহার তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইতে থাকে । ইহাকেই অজিতকুমার চক্রবর্তী 
বলিয়াছেন, “উপনিষদের সেই ব্রহ্ষতত্বের থীজ ম অংশ লইয়! যে ধর্ম গড়িয়া 
উঠিল, তাহারই নাম হইল ব্রাঙ্গধর্্ম।”০২ 

দেবেন্্রনাথের ধর্মমত প্রবর্তনের বিকাশধার। লক্ষ্য করিলে দেখ! যাইবে 
যে, তিনি যে ্রাহ্গধর্ম্ স্থাপন ও বর্ধন করেন, তাহা মূলতঃ উপনিষদের উপর 
ভিত্তি করিয়! গড়িয়া উঠিলেও তিনি উপনিষদ গ্রস্থকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে 
গ্রহণ করেন নাই। তাহার এই উক্তিটি দীপবন্তিকান্বর্ূপ গণ্য হইতে 
পারে--“দেখিলাম যে, আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্্লিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার 
পত্তনভূমি। পবিত্র হদয়েতেই ব্রন্গের অধিষ্ঠান। পবিত্র হদয়ই ব্রাঙ্গধর্থের 
পত্তনভূমি |” 

দেবেন্দ্রনাথ গ্রস্থ অপেক্ষা হদয়ের উপরই যে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন, 
তাহাতে ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর চিত্তবৈশিষ্ট্যই জয়ী হইয়াছে । গ্রন্থ নহে, 
খবিপ্রোক্ত আপ্তবাক্য নহে-_ব্যক্তির শুদ্ধ বুদ্ধি ও পবিত্র হৃদয়ই ধর্প্ের অধিষান 
ভূমি- দেবেন্ত্রনাথের ধর্মবিবর্তনের মধ্যেই সমকালীন বাংলাদেশের এই 
বৈশিষ্্যটি দৃষ্টিগোচর হইবে । কাজেই দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাঙ্গধর্শের পরিকল্পমা 
করেন, উপনিধদই তাহার একমাত্র ভিত্তিভূমি নহে । যেখানে তিনি অন্তরবাপী' 
শুক নিরঞ্ছল ভক্ষির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, সেখাযনই প্রণাম. নিবেদন করিয়াছেন ৮ 


মহ্বি দেবেজানাথ ও বঙ্সংক্কাতি . ৮৮৫, 


তাই তিনি মহানির্বাণতন্ত্রের কয়েকটি শ্লোক গ্রহণ ফ্রিয়াছেন, অনৃতসরে শিক্ঠ 
সম্প্রদায়ের”. 

গগনমৈ ধাল, রবি চজ্জ দীপক বনে, 

তারকা-মগুল জনক মোতী। 

ধূুপ মলয়ানিলো৷ পৰন চমরো! করে, 

সকল বনরাই ফুলস্ত জ্যোতি ॥ 
এই গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং প্রায়ই হাফেজের ঈশ্বরপ্রেম বিষয়ক বয়ে 
আবুত্তি করিতেন । 

'এই প্রসঙ্গে তাহার স।হত অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি নব্য 
ব্রাঙ্মদের বিরোধ স্মরণীয় । অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ যুক্তিবাদী বিজ্ঞানসাধক 1 
বেদবেদাস্ত উপনিষদের আহ্গত্যের প্রতি তিনি কোনদিন আক্কষ্ট হন নাই । জ্ঞাম- 
বিজ্ঞানকেই তিনি শাস্ত্র বলিয়! মানিতেন, বিশ্ব-প্রকৃতিকেই তগবৎ স্বর্ধপ বলিয়! 
গ্রহণ করিতেন। “তত্ববোধিনী পত্রিক।? সম্পাদনে তাহার সহিত দেবেন্নাখের 
মতাস্তর ঘটিত। দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতেন বটে, 
কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমিক ও জ্ঞানপ্রেমিকের মধ্যে চিত্তগত সাহচর্ধ্য ঘটিতে পারে না। 
অক্ষয়কুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথেরও মানসিক সাহচর্ধ্য ঘটে নাই। তাহ 
রাজনারায়ণ বসুর ভক্তিভাব-ব্যাকুল মনের সহিত দেবেন্ত্রলথ অধিকতর 
আত্মীয়তা বোধ করিতেন। :*্য়কুমারের বেদবেদাস্তের প্রতিকূলতার ফলেই 
তিনি বেদবেদাস্তের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে উৎসুক হইয়া কাশীতে ছাত্র পাঠাইয়! এবং 
স্বয়ং নিজে গিয়া বেদের কর্মকাণ্ডের অস্তঃসারশৃন্ততা! দর্শনে বেদের গ্রহণো- 
প্রযোগিতা সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব অবলম্বন করেন। ১৮৪৭ সালের জ্যেষ্ঠ 
মাসের তত্ববোধিনীতে একটি বিজ্ঞাপন দেখ! যায় ঃ 

“১৭৩৮ শকের নিরমপত্রের প্রথম সংখ্যক নিয়মে যে 'বেঙাস্ত প্রতিপত্ভ সত্যধর্খ এই বাক) 
জাছে, তাহার পরিবর্তে ব্রাহ্গধর্ণা এই শব হয়। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রষে গ্রহণ কন! 
কইয়াছিল।” 

১৭৬৮ শকে অর্থাৎ ১৮৪৬ মাল হইতেই ব্রাহ্মসনাজের মধ্যে বেদ্বাস্ত 
উপনিবর্দের আহুগত্য লইয়া! কিছু বিরোধ স্থি হইয়াছিল । তত্ববোধিনী সাও 
দেবেজ্রনাথের ভক্তি-রনাশ্রিত চিত্তকে লব লময় সন্ধি দান করিতে পারিত না 
এ পত্রিকায় ক্ঠাছার ঘনোমত প্রবন্ধাদি সব সমন প্রকাশিত হইত যা । *তস্ব 
বোবিহী, পতিকা*র বে গ্রন্াধ্যক্ষ-পরিবঙ ছিল, তাহার সদ্গণ অহনা, মর 

২৪ 


৩৮৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্থ ও বাংল! সাহিত্য 


দেবেন্্রনাথেয় মতামত গ্রাহ্থ করিতেন না। এমনকি, তত্ববোধিনীতে দেবেন 
নাথের বেদাস্তবিষয়ক যে সমস্ত মত প্রকাশিত হইত, অক্ষয়কুমার দত্ত শ্বয়ং 
তাহার প্রতিবাদ করিতেন। শেষ পর্য্যস্ত অক্ষয়কুমার-পক্ষীয়দেরই জয় হইল। 
দেবেন্দ্রনাথ বেদাত্ত পরিত্যাগ করিলেন। তত্ববোধিনী সভার গরস্থাধ্যক্ষগণের 
সহিতও তাহার মত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণ বস্থর তক্তিভাবপূর্ণ 
প্রবন্ধ গ্রস্থাধ্যক্ষগণ প্রকাশের অহ্থমতি দেন নাই। সেই জন্য ছঃখ করিয়া 
দেবেক্রনাথ রাজনারায়ণ বসকে লিখিয়াছিলেন, 

“এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাহার! গুনিলেন, ঠাহারই পরিতৃপ্ত হইলেন বিস্ত 
আশ্চর্য্য এই যে, তন্ববোধিনী সভার গ্রস্থাধ্যক্ষের1! ইহা তন্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য ' বোধ 
করিলেন না । কতকগুলান নাস্তিক গ্রস্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিদ্ধত ন! 
করিয়! দিলে আর ব্রাঙ্গধর্মন প্রচারের হুবিধা নাই ।”৩৪ 

এখানেও দেখা! যাইতেছে, তাহার অস্তরশায়ী আন্তিক্যবাদী তক্তির সহিত 
তত্ববোধিনী সভার কতিপয় সদন্তের মিল হইতেছিল না। বরং তিনি তত্ব- 
বোধিনী সভা হইতে ধর্মপ্রচারে বাধ! পাইতেছিলেন। তাই ১৮৫৯ সালে 
মে মাসে তিনি তত্ববোধিনী সভ! তুলিয়! দিলেন । একদিকে যেমন তত্ববোধিনী 
সতার অন্তভুক্তি গ্রস্থাধ্যক্ষ সভার সহিত তাহার মতবৈষম্য হইতেছিল, আর 
একদিকে তেমনি রাখালদাস হালদার, অক্ষষকুমার দত্ত প্রস্ৃতির চেষ্টায় স্থাপিত 
আত্মীয় সভায় নাস্তিকত! প্রচার দর্শনে তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। এই আত্মীয ষতা 
যদিও রামমোহনের আত্বীয় সভার আদর্শে স্বাপিত হয, এবং স্বযং দেবেন্দ্রনাথ 
ইহার সভাপতি ছিলেন, তথাপি এই সভার তরুণ সদস্তগণের সহিত তাহার 
অন্তরের আর মিল হইতেছিল না। এই সভায তরুণদল ভোটের সাহায্যে ঈশ্বর 
স্বরূপ নির্দারণের চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। “একজন বলিলেন, ঈশ্বর আনন্দ- 
স্বরূপ কি না। যাহার আনন্দস্বরূপে বিশ্বাম আছে, তাহার! হাত উঠাইল। 
এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্ধারিত হইল 1” 
আত্মীয় সভার এইরূপ লঘুচিত্বতায় দেবেন্ত্রনাথ বিশেষ ক্ষ হইলেন। 
এই আত্মীয় সভ সামাজিক আলোচন! অপেক্ষা ধর্মালোচনা! লইয়া! অধিকতর . 
'আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। অক্ষয়কুমার দেবেন্ত্রনাথ-সঙ্কলিত. 'ব্রাঙ্গধর্ম 
্রস্থকে বিশেষ শ্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন না, সংস্কৃতে রচিত উপনিবদের মন্ত্র 
পাঠেও জাতীয় সভার সদক্তদের (রাখালদাস হালদার, অনঙ্গমোহন নিজ, 
কানাইলাল পাইন প্রন্ৃতি) আপতি ছিল। ১৮৪৫ সালে রাখালদাস 


মহধি দেবেদ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কতি ৩৮৭ 


হালদার ব্রাহ্মদিগের বর্তমান আত্তরিক অবস্থা বিষয়ক পর্যালোচনা” নামক 
একখানি দীর্থ পত্র লিখিয়া৷ দেবেন্্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন। হালদার 
মহাশয় সংস্কত মন্ত্র বর্জন করিবার প্রস্তাব করিয়। লিখিলেন--“ব্রাঙ্গেরা 
সংস্কৃতি শ্রতিপাঠ ও ব্রাঙ্গধর্্ম পাঠের পরিবর্তে বঙ্গতাষায় পরমেশ্বরের 
সংক্ষেপ উপাসনা! করিবেন ।”০* ব্রাহ্গধর্মের মূলতত্ব লহীয়। ইহারা আপত্তি 
তুলিলেন। “ত্রাহ্ধর্ম গ্রন্থে এবং ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলিয়! উক্ত হয়েন। 
অক্ষয়বাবু এবং কানাইবাবু প্রমুখ ব্রাঙ্গেরা বলিলেন যে, “সর্বব্যাপী কথা*র 
পরিবর্তে “সর্বত্র বিদ্যমান" শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে । আমর! শুনিয়াছি যে, 
তাহারা “সর্বশক্তিমান” শবের পরিবর্তে “বিচিত্র শক্তিমান? শব্ধ ব্যবহার করিবার 
জন্য জেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।”৩৭ এইভাবে ব্রাহ্গধর্থ্ের মৌলিক তত্ব লইয়! 
দেবেন্্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমার প্রমুখ নবীন ব্রাহ্গদের যতাস্তরের হুচনা 
হয়। ইহাকে মহধি পরিহাস করিয়। “ব্রক্গগোল” আখ্য! দরিয়াছিলেন। নিজ 
অন্থচরবর্গ যখন তাহার প্রতিকুলত। করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি 
নিরতিশয় ব্যথা পাইলেন। তাই আত্মজীবনীর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন, 


“এখন বাহার! আমার অঙ্গ স্বরূপ, যাহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাহাদের 
অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মাতাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের 
বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না।”৩৮ 


মানসিক উদ্বেগে বিষপ্রচি্ষ মহধি এই সময়ে হিমালয় পরিভ্রমণে যাত্রা 
করেন, এবং নির্জন শৈলসাছুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া অন্তরের সত্যকে 
আরও স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করেন। প্রকৃতির মৌন সাত্রাজ্য, সাধারণ 
মাহযের ত্ষি্চ সাহচর্য আর উপনিষদ-হাফেজ কে ধারণ করিয়া মহধি 
১৮৬৭ সালের দিকে পুনরায় মানসিক প্রশাস্তি খুঁজিয়া পাইলেন। প্রায় 
এক বৎসর কাল হিমালয়ের সাত্বিক সঙ্গলাভের পর ১৮৫৮ সালে তিনি 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন । তখন তাহার বয়স ৪১ বৎসর । তাহার পরেও 
্রহ্ানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত তাহার ভাব ও আদর্শগত ধন্্ উপস্থিত হইয়াছিল । 
তাহ! বর্তমান আলোচনার পক্ষে অপ্রাসজিক । তবে একগ্লা সর্বথ' স্বীকার্যয যে, 
দেবেন্ত্রণাথ জীবনের যে কোন অবস্থায় অন্তরের শুদ্ধা ভক্তিকে অটুট রাখিতে 
পারিতেন। উপনিবদ্দের অমৃত-অশোক মন্ত্র আর হাফেজের তক্তিরসোজ্ছল 
বয়েৎ সমূহ তাহার নিত্যসঙ্গী ছিল। স্বরচিত জীবনচরিতের সর্বা শেষ পংক্িতে 
“$ নমত্তে "সত, অন্ধপ,! নমস্তে ত* বলিয়া! যে প্রণাম দিবেদন করিয়াছেন, 


১৮৮ উনবিংশ শতাঙ্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


তাহাই তাহার সমগ্র জীবন ও লাধনার নিয়ামক শক্তি। নানা গণ্ডগোল, 
আত্ীয়-বিরোধ, স্বমতাবলম্বীদেত্র প্রতিফুলতা৷ ইত্যাকার শত সহত্র মানসিক 
বিক্ষেপও তাহার ব্রজ্জাসক্ত হৃদয়কে কোনদিন তামসিকতার দ্বারা আক্রমণ 
করিতে পারে নাই। 


॥৩।॥ 
বিধিধ সামাজিক আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ 


দেবেন্ত্রনাথের আত্মজীবনী তাহার আত্মচেতনার ক্রমিক অগ্রগতির ইতিহাসে 
আলোকোজ্জল ;$ একচল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত তাহাকে যে সমস্ত গভীর 
চিত্ত-সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে, তাহার আহ্বপূর্ধিক বিবরণ ইহাতে 
পাওয়। যাইবে । এই আত্মজীবনী এবং ব্রাঙ্গধর্ম ও সমাজ সম্পফিত তাহার 
পুস্তিকাুলি পাঠে মনে হইতে পারে যে, তিনি ব্যক্তিগত সাধনাসাপেক্ষ 
ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য জগৎ ও জনতার উর্ধালোকে বিচরণ করিতেন । মনে 
হইতে পারে, মহধি গ্রস্থাদিতে যে আত্মার সঙ্কটের কথা বলিয়াছেন, 
তাহাই তাহার একমাত্র পরিচয়। কিন্ত এ আত্মজীবনীতেও এমন কিছু 
কিছু বর্ণনা লাছে, যাহাতে অহ্থমিত হয যে, তিনি সামাজিক ও রাষ্ত্রিক 
আন্দোলনের সহিত মাঝে মাঝে একাত্বতা/ উপলব্ধি করিতেন । ১৯শ 
শতাব্দীর নানা সামাজিক আন্দোলন বক্ষনিষ্ঠ মহধিকেও মাঝে মাঝে বিচলিত 
করিয়! তুলিত ; তখন তিনি সান্তিক নিরাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্মোগ্তমের 
রাজসিক উল্লাসে ঝাপ দিযা পড়িতেন। কিন্ত যে-কোন সামাজিক বা 
অন্তবিধ আন্দোলনে তিনি সর্বদ! প্রাচীন ভারতীয সংস্কৃতির আন্তিক্যবাদী 
অহ্ৃশাসনের নির্দেশে চালিত হইতেন। বাল্যে রামমোহনের খ্যাংলো হিচ্ু- 
স্কুলে অধ্যয়নের সময় তিনি প্রাচীন তারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হুইয়/ 
ছিলেন ; কাজেই হিন্দুকলেজের যুগবিপ্লবের ঘুর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হইলেও তিনি 
অস্তরস্থিত সান্ত্বিকতা হইতে কখনও অঙ্ই হন নাই । 

দেবেন্দ্রনাথ যখন হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন (১৮৩১), তখন 
তরুণ ছাত্রমহলে ডিরোজিওর বিহ্যতপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে । ডিম্বোজিও 
কলেজ-বর্তৃপক্ষেরর আদেশে ১৮৩১ খ্রীঃ অন্দে পদত্যাগ করিতে বাধ্য 
হন। তাহারই কয়েক পাস পরে দেবেজনাথ হিন্ুকলেজে ভ্ধি হ। 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙজসংস্কৃতি ৩৮৯ 


তিনি ভিঘ্লোজিওর প্রত্যক্ষ শিক্ষার্থীনে মা আমিলেও যে উদ্বেজক আবহাওয়ার 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা৷ সহজেই অস্থমেয়। ইতিপূর্বে ডিরোজিও 
তাহার ছাত্রগণকে লইয়! এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। 
ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, এতিহ-_যাহ! কিছু এদেশীয়, তাহারই প্রতি যেন একই 
সমিতির সদন্যদের মজ্জাগত আক্রোশ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাহার ছাত্রজীবনে 
এই পরিষদের সংস্পর্শে আসিয়া থাকিবেন। কিন্ত এ প্রকার উত্ত মনো" 
ভাবের দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবাপ্বিত হন নাই। পিত৷ দ্বারকানাথ প্রথম 
বয়সে নৈষ্টিক বৈষব ছিলেন, পরে কিছু আচারত্রষ্ট হইলেও রামমোহনের 
ধর্মাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। দেবেন্ত্রনাথের পিতামহীও প্রধানতঃ 
বৈষব মতান্ুবত্তিনী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে আসিবার পথে 
প্রতিদিন ঠন্ঠনিয়ার সিদ্বেশ্বরী কালীমৃত্তিকে প্রণাম করিয়া আসিতেন, 
পরীক্ষোত্বীর্ণ হইবার জন্য প্রসাদ প্রার্থনা করিতেন।১ স্মুতরাং বাহিরের 
দিক হইতে কোন অভিনব আন্দোলন তাহাকে পারিবারিক ধর্াদর্শ হইতে 
বিচ্যুত করিতে পারে নাই। 

কিন্ত দেবেন্দ্রনাথ “ইয়ং বেঙগল'গণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত যে 
“কমঠুবুত্তি+ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কলিকাতার নান! সভ!- 
সমিতির সঙ্গে তাহার যোগাযোগ ছিল। ১৮৩২ সালে রামমোহনের এযাংলে! 
হিন্দুস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রগণ মিলিত হইয়া! “সর্ধ্বতত্ব দীপিকা; নামক সভা স্থাপন 
করেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদক এবং রমাপ্রলাদ রায় ইহার সভাপতি 
হইলেন। বঙ্গভাষার অস্থশীলনই হইল এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রথম দিন 
ৰত্ৃতা৷ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, 


*এই সভা স্বাপনাকারীদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া! ও তাহারদিগের সরলতা কহ! উচিত 
কাধ্য যেহেতুক ইহ! চিরস্থারী হইলে উত্তমরূপে হদেখয় বিস্তার আলোচন! হইতে পাস্ছিবেক এক্ষণে 
ইংগণতীয ভাষ। আলোচনার্থ অনেক সভা! দৃষ্টিগোচন হইতেছে এবং তত্ব সভার বারা উক্ত ভাবায় 
অনেকে বিচক্ষণ হইডেছেন অতএব মহাশয়ের! বিবেচন! করুন গৌড় সাধুদ্তাবা জালোচবার্থ খাই 
সভ। লংন্বাপিত হইলে নভ্যগণের। ক্রমন্ উত্তমরূপে ট্টক্ত ভাবাজ্ঞ হইতে পান্সিবেন।” ৪ ও 


দেবেন্্রপাথ যেমন বাংলা ভাষা! আলোচনার প্রস্তাব করিলেন, তেদছি 
সভাপতি রমাপ্রসাদ রায়ও তাহাতে সম্মতি দিয়া বলিলেন, “বন্ধভাবায় সি 
এ অভাতে কোন কথোপকথন হুইবেক ন1।৮ প্রথম দিন বক়্তাদির গন্স 
বঙ্গতাষ। অঙ্থশীলনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইল বটে, কিন্ত জার এবংই গ্রনান 


৩৯০ উনবিংশ শতান্বীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


লইয়! কিছু মতাস্তরের উত্তাপ স্থষ্টি হইল। এই সভার অন্যতম সভ্য শ্যামাচরণ 
গুপ্ত ইহাতে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা কর! কর্তব্য'_ এই প্রস্তাব উত্থাপন করাতে 
সদস্তদের পধ্যে কিছু মতভেদ স্ট্টি হয় । বোধ হয় ডিরোজিওর এ্যাকাডেমিক 
এ্যাসোসিষেশনের দৃষ্টান্ত ইহাদিগকে ধর্ম বিষয়ে আলোচন। করিতে কিছু সন্স্ত 
করিয়া থাকিবে । যাহ! হউক, মাত্র পনের বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ এই সভার 
সম্পাদকতা৷ করেন এবং বাংল! ভাষ! অন্শীলনের'জন্ত সচেষ্ট হন। 

এই প্রসঙ্গে “সাধারণ জ্ঞানোপার্জিক!” সভার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন | 
দেবেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে ইহার সহিত কিছুকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৩৮ 
সালে ডিরোজিও-শিষ্যগণ রামগোপাল ঘোষ, রামতন্থ লাহিড়ী, প্যারী্টাদ মিত্র, 
তারা্টাদ চক্রবর্তী, কষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 
তরুণের দল “5০০1০ 101: 05 4১০00151001) 01 961)617] 00005165086" 
অর্থাৎ “সাধারণ জ্ঞানোপাজ্জিক! সভা” স্থাপন করেন। সর্বপ্রকার জ্ঞানার্জনই 
হইল এই সভার প্রধান উদ্দেশ্বা। হিন্দু কলেজের ধর্মহীন শিক্ষা ও ডিরোজিওর 
বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের প্রভাবে তৎশিষ্য সম্প্রদাষ ধর্মকে বাদ দিষ। বিশ্বজ্ঞান অর্জনের 
জন্য এই সভা স্থাপন করেন। এই সভার মধ্যে গ্র্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের 
উগ্রতা হ্রাস পাইলেও ধর্ম বিষষক কোন আলোচনা হইত না। প্রা ছুইশত 
যুবক ইহার সদ্ন্ত হইযাছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও কিছু কাল এই সভার সহিত 
জড়িত ছিলেন। তখন তিনি একবিংশ বর্ষের নবীন যুবক | তখনই তাহার মনে 
ধর্মের নিগুঢ় তত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। একদিকে যেমন ভ্রাতাদের লইয়া 
তিনি পৌত্তলিকতা-বিরোধী দল বাঁধিতেছেন,৪১ আবার অন্যদিকে তাহার 
অন্তরের মধ্যে নৈরাশ্যের ছাযাপাত হইতেছে । এই সমযেই তিনি ঈশোপনিষদের 
খণ্ডিত পত্রে “ঈশাবান্যমিদংসর্বং ল্লোকটি কুড়াইযা পান। উদ্বেজিত মানসিক 
অবস্থার মধ্যে তিনি “সাধারণ জ্ঞানোপাজ্জিক! সভা'য যোগদান করেন। কিন্ত 
যেখানে ঈশ্বরবিযয়ক কোন আলোচন! হইত না, সেখানে তিনি কোন শাস্তি 
পাইবেন না, ইহা সম্পূর্ণ ্লাভাবিক । 

দেবেনত্রনাথ অতি অুল্পকালের মধ্যেই এই সভার সংশ্রব বর্জন করেন। 
অবশ্য ইহাও প্মরণ রাখ প্রয়োজন যে, দেবেন্ত্রনাথ তত্ববোধিনী সভা স্থাপন 
করিলে সাধারণ জ্ঞানোপাজ্জিকার অনেক সভ্য এই সভায় যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনে, যাহ! কিছু ভারতীয়, তাহারই উপর 
শাগিত অস্তাধাত কর! হইত, অবশ্য সাধারণ জ্ঞানোপাক্জিকা সভা৷ পরিমাণে 


মহধি দেবেন্নাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৬১ 


ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ ছিল না! । বরং সভ্যগণ স্বদেশের কল্যাণের বিষয় 
সমূহই আলোচনা করিতেন । কিন্ত সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিক! সভায় ধর্মের ধীই 
ছিল না, কাজেই দেবেন্দ্রনাথ অচিরে এই সভার সহিত সমস্ত সুস্পর্ক ত্যাগ 
করেন। 

দেবেন্দ্রনাথ সমসামধিক সমাজ জীবন, শিক্ষা! ও নান। আন্দোলনের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তন্ববোধিনী পাঠশালার (১৮৪০ ) সাহায্যে তিনি 
বালক পাঠার্থার জন্য নৃতন বিদ্ালষ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে বাংল! ভাষায় 
ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিষ্তা প্রভৃতি শিক্ষাদান করা হইত? বেদাস্ত প্রতিপাগ্ঠ 
ধর্মতত্বও ইহার প্রধান পাঠ্যস্থচী নির্বাচিত হইযাছিল। হিন্দু কলেজের 
ংল! পাঠশালাতে কোনরূপ ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইত না; যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, 
তাহা অনেকট৷ ফিরিঙ্গী ধরণের ;? জাতির গভীরতর প্রাণসত্তারঃসহিত তাহার 
কিছুমাত্র যোগ ছিল ন1। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এ্যাংল্ো হিন্দুস্থলের আদর্শে 
এমন পাঠশালা! স্বাপনের চেষ্টা করেন যাহাতে সমাজ ও ধর্মের সহিত নবীন 
পাঠার্থার অন্তরের মিল থাকিতে পারে । ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, প্রভৃতি 
বিষয়ে শিক্ষাদান করাতে এই পাঠশালা শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
ংল! ভাষার সাহায্যে সমস্ত বিষম অধীত হইত বলিষা এই শ্রেণীর শিক্ষা- 
প্রণালী সরকারী শিক্ষাকমিটারও দৃর্টি আকর্ষণ করে। অত্যন্ত সাফল্যের 
সহিত বাশবেড়িযাতেও ইহার শাখা! প্রতিষ্ঠিত হয। অবশ্য কারঠাকুর 
কোম্পানী দেউলিয়া হইলে দেবেন্দ্রনাথ বাঁশবেডিযার বি্যালষ তুলিষ! দিতে 
বাধ্য হন। বারাকপুর ও নদীষার স্বখসাগরে যে পাঠশালা স্বাপিত হয়, তাহার 
সহিতও দেবেন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন। স্থৃতরাং দেখ! যাইতেছে, দেবেন্দ্রনাথ 
শুধু ব্রঙ্গরসেই নিমগ্র ছিলেন না, বালক-বালিকার শিক্ষার জন্যও চিন্তা 
করিযাছিলেন এবং ভারতীয গ্রতিহ্বের পটভূমিকায পাঠশালা স্থাপন করিয়া 
কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিযাছিলেন। এই পাঠশালার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-_ 
বঙ্গভাষাহৃশীলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, ভারতীয সংস্কতিব প্রতি শ্রদ্ধা, এবং 
বেদাস্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের অহ্থশীলন। তিনি যে শুধু ভাবযোগী ছিলেন না” 
পরম্ত বর্মযোগেও তাহার দতন্ত্র নিষ্ঠা ছিল, এই বিষ্ভালয়গুলির ইতিবৃত্ত 
আলোচন। করিলেই তাহা বুঝা যাইবে । 

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বা! [77700 08009016 175860002) 
প্রতিষ্ঠার খিষরণ পাঠ করিলে ব্রন্মতাবনিমগ্র সাত্বিক দেবেজনাখের জায় 


৩৯৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


এক মৃত্তি লক্ষ্য কর! যাইবে। তাহা হইতেছে কর্ণয়োগী দেবেন্ত্রনাখের 
যোদ্ধরূপ। 

আলেকজেগডার ডাফ সাহেবকে রামমোহন ক্ষুল প্রতিষ্ঠায় প্রভূত 
সাহায্য করিয়াছিলেন ; তিনি হেছুয়। পুষ্করিণীর নিকট স্কুল স্থাপন! করিয়। 
হিন্দু ছাত্রদিগকে খ্রীষ্টান করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার চরমে উঠিল 
১৮৪৫ শ্রীঃ অব্যে। দেবেন্্রাথের অফিসের :হাউস-সরকার রাজেন্দ্রনাথ 
সরকারের অঙ্থজ উমেশচন্্র সরকার ডাফ সাহেবের স্কুলে পড়িত। ডাফ 
সাহেব উমেশ সরকার এবং তাহার নাবালিক৷ পত্বীকে প্ররোচিত করিয়া 
উভয়কে খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করেন এবং লুকাইয়া রাখেন। আইনের 
আশ্রয় লইয়াও ইহার প্রতিকার করা সম্ভব হয নাই। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ 
উপনিষদের তত্বরসে আকণ মগ্ন থাকিলেও এই অনাচার শুনিয়! স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। অক্ষয়কুমারের সাহায্যে “তত্ববোধিনী পত্রিকা*য ইহার বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এ বৎসর জ্যেষ্ঠ সংখ্যায অক্ষযকুমারের 
রচিত যে প্রতিবাদ-প্রবন্ধ বাহির হইল, তাহার ভাষা অক্ষকুমারের, কিন্ত 
চিন্তাধারা দেবেন্ত্রনাথের । একটু উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যাইতেছে £ 

“জন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্শা হইতে পরিত্রষ্ট হইয়! পরধর্্কে অবলম্বন করিতে লাগিল! এই 
সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্ভ হয় না? আর কতকাল 


অ'মর। অনুৎসাহ-মিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্শ যে এককালীন নট হইল, এদেশ যে উচ্ছিনন 
হইবার উপক্রম হইল, এরং আমাদিগের হিন্দুসমাজ চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল!" 


এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর কলিকাতাষ মিশনারী সম্প্রদায় ও 
তাহাদের শিক্ষায়তনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন আরভ হইল। দেবেন্দ্রনাথ 
লোকের বাড়ী গিয়া হিশ্টুর বিভিন্ন দলকে একত্র করিলেন ; ধর্মসতা ও 
ব্রাহ্মদভার দলাদলি মিটিষ! গেল। মিশনারীদের বিদ্যালয়ের অহ্রূপ হিন্দু- 
ছাত্রদিগের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হইল। ইহাই 
“হিন্দু হিতার্থা বিদ্যালয়” | রাজ! রাধাকাত্ত দেব বাহাছুর ইহার সভাপতি এবং 
দেবেন্্নাথ ও হরিমোহন সেন ইহার যুগ্ম সম্পাদক হইলেন। তৃদেৰ 
সুখোপাধ্যায় ইহার প্রর্থম প্রধান শিক্ষক | “সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত 
মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তক কুঠারাঘাত পড়িল ।”৪, 

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা! 
তাহার ভ্তায় ভক্ত মাহুষের পক্ষে বিশ্ময়কর বটে। হিনুধর্থের উপর আছাত 


মহধি দেবেজনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৯৩ 


'আলিলে তিনিও যে তাহাকে প্রতিঘাত করিতে পারিতেন, হিন্দুহিতার্থী 
বিস্তালয় প্রতিষ্ঠায় তাহাই প্রমাণিত হইল। তাহারই কান্ত প্রয়াসে 
সর্বপ্রথম হিন্দুদের বিভিন্ন শাখা পারস্পরিক ঘন্দ তুলিয়া গিষ্না সকলেই জাতীয় 
স্বার্থ এবং এঁতিন্ব রক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হইলেন। দেবেল্নাথ এইভাবে 
-কলিকাতার হিম্দুসমাজের আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া! মিশনারীদের প্রবল 
শক্রুতাকে হীনবল করিয়া দিয়াছিলেন। আরও একবার তিনি মিশনারী- 
দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন । মুরোপ-আমেরিক! পরিভ্রমণ করিতে 
গিয়া রামমোহনের বন্ধু আলেকজাগ্ডার ডাফ ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করিয়! 
অস্কিত করেন এবং 1722 272 12225 14£5580%5" নামক পুস্তকে হিন্দু- 
ধর্ম ও বেদাস্তের কুৎস! প্রচার করে। ইহার প্রতিবাদ কল্পে দেবেন্ত্রনাথ 
“তত্ববোধিনী পত্রিকাণ্য “৬ ০৭৪1000 4০09০011165 11)01089+ নামক প্রবন্ধে 
ইহার বিস্তারিতভাবে উত্তর দ্িযাছিলেন। সেই উত্তরে ডাফ সাহেব কিছু বিব্রত 
হুইয| পড়িযাছিলেন। পরে ইহা শ্রস্থকারে প্রকাশিত হয় (১৮৪৫ )$ সুতরাং 
মিশনারীদের আক্রমণ হইতে কলিকাতার তরুণ সমাজকে রক্ষা করিবার জগ্ত 
দেবেন্দ্রনাথ যে কতদুর ব্যগ্র হইযাছিলেন, তাহা সহজেই অঙ্থুমেয় । 
বেদাস্ত-প্রতিপাগ্য ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সভা 
প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু বাংলার নবযুগ গঠনে ইহার প্রভাব অল্প নহে। 
তত্ববোধিনী সভা৷ ও ইহার মুখপত্র “তত্ববোধিনী পত্রিকা” দীর্ঘকাল ধরিয়া ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ের বাঙালীকে নৃতন সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছে। 
সমকালীন ধর্মসভ।, নব্যবঙ্গদের সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভা, বেখুন 
সোসাইটা, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি সভাসমিতি বাঙালীর 
মনোলোকে নব নব প্রত্যয়ের বীজ বপন করিয়াছিল। তত্ববোধিনী সভা 
ও তত্ববেধিনী পাঠশাল! স্থাপন, “তত্ববোধিনী পত্রিক!” প্রচার এবং বেদ- 
বেদান্ত অন্থশীলনের ব্যবস্থা করিয়া আলেকজাগ্ডার ডাফ এবং ততৎশিবষ্যানুশিা 
কৃঞ্ষমোহন বন্ব্যোপাধ্যায়, মহেশচক্র ঘোষ, জ্ঞান্ন্রেমোহন ঠাকুর প্রভৃতি 
্রীষ্টানী ভাবাপন্ন ও ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির অভারতীয় আদর্শ এবং হয়ং 
বেজগলগদের স্ব-সংস্কতিতে আস্থাহীন মনোভাব-_ইহার বিষক্রিয়! হইতে দেষেন্- 
নাথ ভারতীয় সংস্কতিকে রক্ষার চেষ্ট! করেন। শুধু ফিরিঙ্গী আদর্শের অঙ্টাচায়ই 
হে, রাধাকাস্ত দেববাহাছুর, প্রসম্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির জীর্ণ পৌরাপিক 
উতিষবের ক্টক-আবরণী ভেদ করিয়। আর্ধ ধর্শতত্ব ও ভারতীয় উতিহেকর 





৩৯৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ধহুকালাশ্রিত বাণীকে পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে মহধিদেব জীববপণ করেন। আর 
একদিকে অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি তরুণ ব্রাহ্মদের যুক্তি- 
বাদের প্রতি আত্যস্তিক আসক্তি__যাহা! যুরোপীয় জ্ঞানবাদের দ্বারা প্রাচীন 
ভারতীয় এতিহ্কে শোধনের ছলে দেশীয় সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করিতেছিল ; 
দেবেন্দ্রনাথ এই উৎকেন্দ্িকতাকে স্থিতধী করিবার জন্য দ্বজন-বিরোধিতার 
সম্মুখীন হন। এই তত্ববোধিনী সভার সাহায্যে তিনি বাঙালীর কর্মচঞ্চল 
রাজমিক উৎসাহ ও তামসিক মৃঢ়তা-_উভষকেই সাত্তিক স্থিতপ্রজ্ঞার আলোকে 
উজ্জলতর করিবার জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারেও কুষ্টিত হন নাই। বিশেষতঃ 
“ত্ববোধিনী পত্তিকা” ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির স্মারকলিপি 
হইযা বিরাজ করিতেছে । যদিও দেবেন্দ্রনাথ “তত্ববোধিনী পত্রিকা+কে 
“সমুদায় শাস্ত্রের নিগৃঢ়তত্ব এবং বেদাস্ত-প্রতিপাগ্ ব্রহ্গবিদ্ভার প্রচারের 
বাহন* করিতে চাহিযাছিলেন, তথাপি “তত্ববোধিনী পত্রিকা*য সাহিত্য, 
দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতন, জীবনী, শাস্ত্রাহবাদ, সমাজনীতি ও রাজনীতি 
বিষয়েও মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। বিশেনতঃ লোকহিতকর বহু 
আন্দোলনের সহিত এই পত্রিকা দীর্ঘকাল যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল । 
এই পত্রিকার মারফতে তিনি শিক্ষার জাতীযকরণ, মিশনারীদের উগ্ন জাতি- 
বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লোকমত সংগ্রহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের পক্ষে আন্দোলন, 
স্বরাপানের দোষোদৃঘাটন, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক বর্ধরত। প্রকাশ 
করিয়া দেওয়া, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক ও 
রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করিতে সচেষ্ট হন। ম্তরাং শুধু 
ব্রহ্মতত্ব প্রচারেই তত্ববোধিনীর সমস্ত চেষ্টা ব্যধিত হইয! যায নাই। “বঙ্গদর্শনের 
পূর্বে একমাত্র “তত্ববোধিনী পত্রিকা'কেই সর্বশ্রেণীর বাঙালীর মনের বাহন বলা 
যায়। অনেকেরই ধারণা, “তন্ববোধিনী পত্রিকা” শুধু ধর্্মতত্ব লইয়। আলোচনা 
করিত। কিন্তু পুরাতন তত্ববোধিনীর ফাইল দেখিলেই ইহা মিথ্যা প্রমাণিত 
হইবে। অক্ষয়কুমারের, সম্পাদনায এই পক্ত্রিক! শিক্ষিত ও স্বদেশপ্রেমিক 
বাঙালীর মুখপত্র হইয়া, উঠিযাছিল। শুধু ধর্ম্ববা দর্শন নহে, বিবিধ জ্ঞান- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহাতে যে সমস্ত মূলবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহা! বাংলা 
প্রবন্ধ সাহিত্যের সম্পদরূপে পরিগণিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বিদ্যাসাগরের 
মহাভারতের অনুবাদ, অক্ষষকুমারের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ভারতবর্ষায় উপাসক 
সম্প্রদায়ের বিস্তারিত এবং যথাযথ বর্ণন! রচনা প্রস্ৃতি তথ্যতৃয়িষ্ঠ প্রবন্ধ হিসাবে 


মহধি দেবেজনাথ ও বঙ্গসংস্কতি ৩১৫ 


বাংল সাহিত্যে চিরল্মরণীয় হইয়া আছে। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের 
সম্পাদনায় “তত্ববোধিনী পত্রিকা*কে যেমন একদিকে + তত্বনিষ্ঠঠ তেমনি 
অপরদিকে সমাজনিষ্ঠ মুখপত্রন্ূপে পরিণত করেন। গুহাহিত ধর্ম্তস্তবের 
গভীরে আত্মনিমশ্নী থাকিয়াও তিনি বাঙালীর সমাজ-জীবন সম্বন্ধে অনবহিত 
ছিলেন ন।- ইহাই পরম বিস্মযের ব্যাপার । 

আরও একটি বিষস্সের প্রতি আমাদের বিন্বয়মুগ্ধ দৃষ্টি আরুষ্ট না হইয়া 
পারে না। দেবেন্ত্রনাথের আত্মজীবনী ও ব্রাঙ্গধর্্ম সংক্রান্ত ব্যাখা -ব্যাখ্যান 
পড়িয়া! 'ডাহার চারিত্রিক স্বরূপের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্ঘাটিত হয় না। একদা 
তিনিও যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন, তাহ! তাহার 
পরবর্তীকালের ধর্মজীবনের ছাযাতলে প্রায হারাইয়া গিয়াছে । তথাপি 
পুরাতন সংবাদপত্রাদি অনুসন্ধান করিলে দেবেন্রনাথের রাজনৈতিক 
জীবনের বিস্মযকর দৃশ্য প্রকাশিত হইবে । রামমোহন যেমন ভারতের 
জাতি ও শ্রেণীগত বৈষম্য বিদূরণের জন্য বেদাস্তের একেশ্বরবাদ প্রচারের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেবেন্ত্রনাথও বেদান্ত-প্রতিপাগ্ ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারের 
পটভূমিকায় অশ্বরূপ একটি স্বাদেশিক প্রেরণা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
১৮৪৬ সালে মাত্র বিশ বৎসর বযসে তাহার মনে সেই বৃহত্তর ভারত গড়িবার 
স্বাদেশিক প্রেরণ! জাগ্রত হইযাছিল £ 

“দি বেদাস্ত-প্রতিপাস্ত ব্রা্গধর্্ী প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদ্বার ভারতবর্ষের ধর্ম এক 
হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নতাব চলিয়া যাইবে, সকলে ত্রাতৃভাবে মিলিত হুইবে, তার পূর্বকার 
বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনত! লাভ করিবে,_আমার মনে তখন এত 
উচ্চ জাশা হইয়াছিল ৮৪৩ 


ভারতের এক্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য এবধর্মপ্রতিপাদক এমন এক টটাশ্বর- 
তত্ব প্রযোজন, যাহার দ্বারা ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্য সমূহ দূরীভূত 
হইবে; ইহাই ছিল তাহার অন্তগূর্ট কামনা । নিঃসঙ্গ ধর্মসাধনার রলতত্বই 
যে তাহার একমাত্র আকাজ্ষা ছিল না তাহা তাহার আত্মজীবনীর উক্ত 
উল্লেখ হইতেই স্পষ্ট হইবে। ইহা! ছাড়িযা দিলেও, সমুসাময়িক রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে যে তাহার কত গভীর যোগ ছিল, কয়েকটি ঘটন! উল্লেখ 
করিলেই তাহার স্বরূপ বুঝ! যাইবে 

দেবেজনাথ প্রথম যৌবনে প্রধানতঃ ধর্মতত্ব লইয়া অধিকতর ব্যস্ত 
হইয়াছিলেন, কারণ ভ্ডাহাকে কতিপয় আত্মীয়বন্ধুর সহায়তায় ত্রান্ুত প্রতিঃ। 


রী 


এট উনবিংশ শতাখমীর প্রথমার্ধ ও যাংল! সাহিত্য 


ও প্রচার করিতে হইয়াছিল। একটু অধিক বয়সে তিমি ব্রাঙ্মবর্ণ সন্বষে 
কিছু নিশ্চিন্ত হইয়! দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা 
ফরিয়াছিলেন, শুধু যোগাযোগ নহে? অন্যতম প্রধান কর্ণধার হইযাছিলেন। 
১৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত ছুইটি রাজনৈতিক সংস্থার সম্পাদকের গুরুভার 
গ্রহণ করিয়! দেবেন্্রনাথ দেশের নানা আন্দোলনের উত্তাপ নিজের অস্তরেও 
সঞ্চারিত করিয়াছিলেন । 7৪ বৈ80010581 485০০186007. বা! দেশহিতার্থা 
মতা (১৮৬১) এবং 1195 8120190 [770191) 4১৪3০০17001 বা! ভারতবর্ষ 
সভার (১৮৫১) তিনি ছিলেন প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক । ১৮৫১ সালে 
দি ন্তাশনাল এসোসিযেশন প্রতিষ্ঠিত হয। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, 
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সহযোগিতাষ এই সভ! প্রতিষিত হইবামাত্র 
স্বদেশী ও বিদেশী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই সভা! যে মূলতঃ 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তাহা ইহার প্রথম প্রস্তাব উদ্ধ,ত করিলেই বুঝা যাইবে। 
শহরের গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ মিলিত হইয! এই সভা! প্রতিষ্িত করেন, এবং এই 


যর্থে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন-_ 
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এই প্রস্তাবে দেখ! যাইতেছে যে ১৯শ শতাবীর মধ্যভাগে এই যে রাহ্িক 
আন্দোলন প্রাধান্ত পাইতেছিল, তাহার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন দেবেন্তরনাথ। 
অবশ্য এই সভ। দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ইহার দেড় মাসের মধ্যে গঠিত হইল 
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভায়তবধায় মভা ( ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫২ )। 
দেবেন্ত্রনাথ ইহারও সম্পাদক হইলেন। পরবর্তী কালে এই সভা! বাঙালীর 
রাজনৈতিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এ মাসের ২৯ 
তারিখে ইহার অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার কিয়দংশ উল্লেখ কর! 
যাইতেছে £ 
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দেবেন্দ্রনাথ ছুই বৎসরের অধিক কাল এই সভার সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়৷ বিবিধ জনর্কল্যাণমূলক কার্য্যের সহিত আস্তরিক যোগ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৪৯ সালে ব্ল্যাক এ্যাকৃট স্‌ ব! “কালাকাহ্ুনে*র বিরুদ্ধে মুরোপীয় 
অধিবাসিগণ অন্ঠায়ভাবে আন্দোলন স্থ্টি করলে শিক্ষিত বাঙালীর! “কালা- 
কাহুন” বিরোধী মুরোপীয়দের প্রতি ক্রুদ্ধ হুইয়াছিলেন। তদানীস্তন 
ভারত সরকারের আইনসচিব জন এলিষট ট্রিষ্কওয়াটার বীঠন শাসন কার্যের 
স্থবিধার জন্য ফুরোপীয় অধিবাসীদিগকেও মফস্বল আদালতের অধীনে 
আনিবার চেষ্টা করেন। “কালাধলার” পার্থক্য ঘুচিয়া যাইতে পারে, এই. 
আশঙ্কায় শ্বেতা সম্প্রদায় এই প্রস্তাবিত আইন এবং উদ্ত আইনের খসড়া! 
রচয়িত! বীঠনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেন এবং এই প্রস্তাবিত আইনকে 
সক্রোধে ব্ল্যাক এ্যাকৃটস্* নামে অভিহিত করেন। ১৮৪৯ সাল হইতেই 
শিক্ষিত বাঙালীর! মুরোপীয় ব্যক্তিগণের এই অন্যায আচরণের প্রতি বি্বিষ্ 
হইতেছিলেন। উক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ প্রস্তাবে সেই উত্তাপ 
সঞ্চারিত হইয়াছিল। দেবেন্্রনাথও সে উত্তাপ হইতে রক্ষ! পান নাই। 
ভাহার সম্পাদনা এই সভা চৌকিদারী ব্যবস্থা, লাখেরাজ ভূমি সম্পর্কীয় 
বিলিব্যবস্থ। প্রভৃতি গঠনমূলক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এই সভার সম্পাদক 
থাকিবার সময়ে দেবেনত্রনাথ আরও একটি মূল্যবান কার্য্যে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের অন্তান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্িদিগকেও এই 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্ঠ আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন এবং 
একযোগে কাজ করিবার জন্য নান! স্থানে নান! প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে পত্র 
দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দকে একটা বৃহদ্ব্যাপারে 
আহ্বান করিধার ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টী। . 

এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকত৷ ত্যাগ করিয়া দেবেন্রনাখ ধর্শলাধনার মধ্যে 
নিষজ্জিত হইলেন) ইহার পর আর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত 
যোগাযোগ রক্ষ। করেন নাই। অবশ্ট তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি 
বহাহৃতৃতিশীল ছিলেন ) এই সভার নেতৃবৃন্দকে নিজ 'আবানে মাঝে মাঝে আহমাদ 
করিতেন । লে যাহ! হউক, ১৯শ শতাব্দীর জনকঙজোল হেবেজনাখের অনাছিট 


৪৯৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমীর্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


নিরাসক্ত চিদ্তেও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাই লক্ষণীয় । ১৯শ শতাবীর 
সেই চিত্তের সার্ধিক জাগরণ-_তাহ দেবেনাথকেও কতদূর কর্মচঞ্চল করিয়। 
তুলিয়াছিল, তাহ! উন্নখত ছুইটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার 
সম্পর্কের কথ! বিবেচনা করিলেই অনুমিত হইবে। 


॥ 8 ॥ 
দেবেন্দ্নাথের প্রথম যুগের বাংল গচ্ঠ 


দেবেন্ত্রনাথের স্বরটত জীবনচরিত বাংলা গগ্ভসাহিত্যে "্মরণীয গ্রন্থরূপে 
বিরাজ করিতেছে । ইহা পাঠ করিলেই দেবেন্ত্রনাথের সাহিত্য-জীবনের 
বিশ্মষকর পরিচয পাওযা! যাইবে । বক্তব্যের শুচিস্সিগ্ঠতা» ছুরূহ বুদ্ধিগ্রাহ্থ বিষষের 
এমন নিষ্কু& অভিপ্রকাশ--সর্কোপরি ভাষার একটা সংযত অথচ বর্ণাঢ্য 
সাবলীল পরিচ্ছন্ন প্রবাহ তাহার আত্মজীবনী গ্রস্থখানিকে জীবনচরিতে-ছুর্ববল 
বাংল! সাহিত্যকে নান! দিক দিয়! এশ্বর্্যবান্ করিযাছে। সাহিত্য, সমাজ 
ও ধর্থের ত্রিবেণীধারাকে তিনি আপনার ব্যক্তিচিত্তের মধ্যে স্থাপন করিযা 
এমন একটি দীর্ঘকাল-স্থাধী সারস্বত শিল্প স্থষ্টি করিযাছেন যে, এই নিরুপম 
্রন্থধানিকে অযুত প্রশংসার মাল্যচন্দনে ভূষিত করিলেও 'অতিশযোক্কি 
হইবে না। তিনি বার্ধক্যের প্রান্তে পৌছিয। এই গ্রস্থ রচনা! করিয়াছিলেন; 
১৮১৬ শকে (১৮৯৪ শ্রীঃ অঃ) প্রিষনাথ শাস্ীকে ইহার গ্রস্থ স্বত্বাধিকার দান 
করেন। অন্থমান ইহার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হইয়া থাকিবে । 
সুতরাং ইহ! আমাদের আলোচ্য সীমার বহিভূ্তি এবং তাই এই স্থলে এই 
গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য বা তাবাবৈশিষ্ট্য আলোচিত হইল না। তবে তাহার 
জীবন-ধর্খবের নিগুঢ় পরিচয জানিবার জন্য ইহা হইতে অনেক প্রসঙ্গ গৃহীত ও 
আলোচিত হইযাছে। 

কলিকাতার জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবার বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা! 
করিয়াছেন অনেক পূর্ব হইতে । রামমোহন যখন বাংলা গগ্ে শান্ত্জ্ঞান 
প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন সে বিষয়ে তাহার বন্ধু দ্বারকানাথ নিশ্চয় 
অন্কূলতা করিতেন এবং রামমোছন-অনুিত বা ব্যাখ্যাত শান্ত গ্রন্থসমূহকে 
তিনি সানন্দে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। ভ্বারকানাথের লময়েই বাংলায় অনুদিত 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ওউউ 


শান্্রস্থসমূহ ঠাকুর পরিবারে গৃহীত হইযাছিল। দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এই 
শাস্বগ্রস্থাদি পাঠকালে বাংল! ভাষার প্রাত আকৃষ্ঠ হইয়াছিলেন। আট-নয় 
বৎসর বয়সে তাহাকে রামমোহনের এ্যাংলো হিন্দুশ্কুলে ভণ্তি করিয়া! দেও! 
হইলে তিনি এই বিগ্ভালয়ে উত্তমন্ষপে বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষ/ করিয়া" 
ছিলেন, তাহা পূর্বেই বল! হইযাছে।৪" এই স্কুলের প্রাঞ্তন ছাত্রদের 
সহিত মিলিত .হইয়। দেবেন্ত্রনাথ ১৮৩০ সালে এ্যাংলোইপ্ডিয়ান হিন্দু 
এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক সভা স্থাপন করেন। এখানেও ধর্ম ভিন্ন 
'মানাপ্রকার আলোচন! হইত এবং বাংল! ভাষার মারফতে বিতর্ক চলিত। 
বাংলা ভাষার প্রতি মহধির আজীবন অনুরাগ ছিল; তাহার প্রমাণ, ১৮৩২ 
সালে দেবেন্ত্রনাথের উদ্যোগে এবং গএ্যাংলে। হিন্ুস্থুলের প্রাক্তন হাত্রদের 
সহযোগিতায় “সর্বতত্বীপিক। সভা” নামক এক পরিষদ স্থাপিত হয়; তখন 
দেবেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র পনের বৎসর। এ সভায ১৭৫৪ শকের ১৭ই পৌষের 
(১৮৩২) বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ মাতৃভাষা বাংলার প্রতি উরুত্ব আরোপ 
করেন।৪৮ 

পনের বৎসর বয়সেই দেবেন্দ্রনাথ বাংল! ভাব! প্রচার ও ব্যবহারের জন্ত 
কত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা৷ এই ঘটন! হইতেই বুঝা! যাইতেছে । তিনি ১৭৬ 
শকে (১৮৩৮) উত্তমন্ধপে বাংল! ভাষা শিক্ষা! করিতে আরম্ভ করেন ।*৯ কিশোর 
কাল হইতেই বাংল! ভাষায় -হার এইরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সাধারণ 
জ্ঞানোপাঞ্জিকা৷ সভাষ ইংরাজী ভাষার সহিত বাংলা ভাষাতেও আলোচনা 
হইত, তত্ববোধিনী সতাতে কেবলমাত্র বাংলাতেই আলোচনা চলিত। নব্য- 
বঙ্গীয় যুবকগণ অবশ্য ইংরাজী ভাষার অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন? দেবেন্দ্র 
নাথের তত্ববোধিনী লতা এবং রাধাকাস্ত দেববাহাছ্বর ও তবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম্মভায় কেবল বাংল! ভাষাতেই আলোচনা হইত। 

দেবেন্ত্রনাথের প্রথম রচনা ১৮৪৩ সাল হইতে “তত্ববোধিনী পত্রিকাঠর 
ধারাবাহিকতাবে প্রকাশিত হইতে আরভ হয় ) কিন্ত তাহার পূর্বেও তিনি 
তত্ববোগিনী সভা৷ প্রতিষ্টা সম্পর্কে যে আলোচনা! করিক্ুতন, তাহাতে বাংলা 
ভাষাতেই ভাষণ দিতেন বা বত্তৃতা-ব্যাখ্যান করিতেন। ১৮৩৯ লালে 
(তিনি তন্ববোধিনী সভার ( তখন তত্বরঞ্জিনী সত ):উদ্বোধন দিবসে ফঠোপ- 
লিষদের ২1৭ শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যাপ্রমঙে বলেন, 

“গ্রমাদী ও ধনমদে মুঢ় নির্ধাধ্র নিফটে পল্পলোক মাংছের উপার প্রকাশ পার রা। এই 


৪০০ উনবিংশ শতাষীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
লোকই ভ্যানে, পরলোক নাই-_যাছার এ প্রকার মনে করে, ভাহারাই পুনঃ পুনঃ জাহাক্গ বশে 
( অর্থাৎ মৃত্যুর বশে ) জাইসে।”& ০ 

বলা বাহল্য দেবেস্রনাখ এই উ্ভি উল্লেখ করিয়াছেন ভাহার রচিত 
জীবনচরিতে, উক্ত ঘটনার (১৮৩৯) প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পরে; আত্মজীবনের 
আহ্মানিক রচন! সমাপ্ত্িকাল__১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ॥ কাজেই ১৮৩৯ সালে তিনি 
অবিকল এই তাষাই ব্যবহার করিয়াছিলেন কিনা বুঝ! যাইতেছে না। অবশ্য 
তিনি এই ব্যাখমান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “আমার ব্যাখ্যান সকলেই পবিভ্রভাবে 
স্তন্তভাবে শ্রবণ করিলেন । এই আমার প্রথম ব্যাখ্যান।৮*১ তাহার প্রথম 
ব্যাখ্যানের অবিকল উদ্ধৃতি উল্লেখ করা গেল ন! বলিয়া তাহার বাইশ বৎসর 
বয়সে রচনা কিন্ধুপ ছিল, বুঝ! যাইতেছে না। তবে তাহা! যে সরল ও মুলাহুগ 
৷ হইয়াছিল তাহা অন্থমান কর! যাইতে পারে । 

১৮৪১ সালে তত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশনে বক্তৃতা, 
প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, 

“এই ক্ষণে ইংলণীয় ভাষার আলোচনায় বিস্তার বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, এতদদেশৰ 
লোকের মনের অর্গকারও অনেক দুরীকৃত হইয়াছে । এই ক্ষণে মূর্থলোকদিগের চ্যায় কাষ্ঠ 
লোষ্টে তে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পুজ। করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্তের 
প্রচার অভাবে, ঈঙ্গর নিরাকার চৈতন্টম্বরূপ, সর্ববগত, বাক্য মনের অতীত, ইহা! যে আমাদের 
শাকের বর্ম, তাহ! তাহার। জাশিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্ঘে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রন্দজ্ঞান 
ন! পাইয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহ। অনুসন্ধান করিতে যার । তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় 


আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল দাকার উপাসন! ? অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের 
যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হর, সেই শান্তর মান্ত করে। কিন্তু যদি এই বেদান্ত ধর্ম প্রচার থাকে, তথে 
আমারদিগের অন্য ধর্ম কদাপি প্রবৃতি হয় না। আমর! এই প্রকারে আমারদিগেগ হিন্নু ধর্ম, 
রক্ষায় বত্র পাইতেছি।” 


এখানে তিনি প্রধানতঃ “ইয়ং বেঙ্গল+দিগের প্রতি কিছু তীব্র মস্তব্য করিয়া- 
ছেন এবং বেদাস্ত ধর্মই যে একেশ্বরবাদী শ্রেন্তধর্ম, সে সম্বস্কেও ইঙ্গিত দিয়াছেন। 
কিন্ত ভাবার এই যৌক্তিকতা ও সংযম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রিয়নাথ শাস্ত্ী : 
১৮৯৮ সালে দেবেন্ত্রনাথের আত্মজীবনীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি 
এই গ্রন্থের ২ সংখ্যক পরিশিষ্ট কয়েকটি বক্তৃতা অবিকল উদ্ধত করিয়াছেন $ 
সুতরাং দেবেন্্রনাথের এই বন্ৃতাকে আমরা! ১৮৪১ সালে প্রদত বলিয়। ধরিয়া, 
লইতে পারি ; এবং সেই জন্যই মহধির প্রথমদিকের রচনার প্রতি আমাদের 
'বিশ্যিত দৃ্টি আৰষ্ট হইতেছে। ভাবা যে কত স্বচ্ছ অথচ গুরুত্বপূর্ণ, খাত 
অথচ তরঙায়িত হইতে পারে, ইহাই তাঁহার সার্থক গৃষ্টাস্। 


মহধি দেবেজনাথ ও বঙছগমংস্কৃতি ৪৪৯ 


যহথির 'ত্রাহ্মধর্্ গ্রন্থের অহ্বাদ ও ব্যাখ্যান সম্বন্ধে পরে আলোচন! কর 
যাইতেছে । এক্ষণে ভাহার আর এক প্রকার বিচিত্র গন্ভের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা 
যাক। দেবেন্্রনাথ সাহিত্য সপ্টির অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন নাই 
«তিনি মূলতঃ ছিলেন ধর্ধনিষ্ঠ তত্ববাদী এবং শাস্তরসাম্পদ তক্ত। কিন্ত মাঝে 
মাঝে তাহার গন্ভের মধ্যে সহৃদয় রসিকচিত্তের স্পর্শও পাওয়া যায়। 
হিমাচলের শৈলসাহৃতলে ভ্রমণকালে তিনি নির্জন হিমশীলাতলে মৌন অরণ্য- 
প্রকৃতির যে বিশাল স্তব্ধত৷ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আত্মজীবনীতে তাহার 
বিস্তারিত বর্ধন! দিয়াছেন। ১৮১৫ শকে প্রকাশিত জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি" 
নামক একটি পুস্তিকায় তিনি যেরূপ সরলভাধায় বিশ্বতত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার একমাত্র উদাহরণস্থল বঙ্গিমচন্দ্রের “বিজ্ঞান- 
রহস্য" এবং “আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও রামেন্তরনুন্দরের প্রবন্ধ সমূহ | বর্তমান ক্ষেত্রে 
এই গ্রস্থ আমাদের আলোচিত কালের সীম! বহিভূত্তি হইলেও তাহার এই 
ক্সি্ধ রচনার একটু দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করা যাইতেছে £ 

গ্ঞরই পৃথিবী অতিপূর্বেষ একটি স্থপ্রকাও অগ্রিগোলক ছিল। জীবজন্ত ওবধি প্রভৃতির 
চি্কমান্র দেখ! যাইত না। ক্রমে পৃথিবীর গাত্রে আচ্ছাদন পড়িল। ভিতরে প্রচণ্ড অগ্নি-উত্তগ 
জধধাতু ; বাহিরে অগ্নিময় অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণ। হৃর্য্যও তখন ঘোর বাল্পময় যেষে আবৃত। 
অগ্রিঃ উত্তাপে পৃথিবী কইতে বারংবার মেধ উত্থিত হুইয়! পুনরায় জলরূপে পড়িতে লাগিল। এই 
সময়ে পৃথিবীর মধ্যে অতি গোলম।ল চলিতেছিল।” 


অবশ্য এই পুস্তিক! ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইহার তিন চার বৎসর 
পুর্বে এই গ্রন্থোক্ত বিষয় উপদেশচ্ছলে বিবৃত হয়। তাহার পত্রাবলী ১৭৭২ শক 
হইতে ১৮০৯ শকের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত)। 
রাজনারায়ণ বন্থকে লিখিত মহধির কয়েকখানি পত্রে যথার্থ পত্রসাহিত্যের 
মরলতা ও পরিচ্ছন্নতা দেখা যায়। মহধি নিতান্তই কাজের কথার জন্ত 
পত্রের অবতারণা! করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহার কিছু কিছু পত্র প্রয়োজনের 
সীমা ছাড়াইয়! সাহিত্যের সীমায় পৌছাইয়াছে। রাজুনারায়ণ বস্থুকে লিখিত 
পাঁচ সংখ্যক পত্রধানির কিয়দংশ উদাহরণ স্বরূপ উষ্লিখিত হইতে পারে £ 


শামা ৪ আবাদের পত্র প্রাগ্তহইলাম। আহা! এই নুর পত্রের মধ্যে কি মনের তৃত্তির 
কখাই লিখিয়াছ । যেমন লব মধুমক্ষিক। মধুপদার্থকে ন। জানিয়াড মধুগর্ভ পুণ্প প্রতি ধাবহান 
হই তাহা হৃইতে মধু পান রে, তক্জপ ঘন নিরতিশয় মহৎ পুরুষকে না৷ জানিয়াও প্রবৃত্তিগ্ 
মি্াহ্রাগ সহকারে গাহার অনথবস্ধাসে পরত হয় ॥"--১৭৭৭ শফাবে লিখিত 
২৬ 


৪৩২ উনবিংশ শতাঙ্কীয প্রেধসার্ধ, ও বাংল! সাহিত্য 


তাহার ব্বচ্ছ হৃদয়ের শুভ্র নিরঞ্জন ছায়া যেন এই পত্রের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। 
ইতিপূর্বে তাহার যে গ্রন্থতালিক! উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধো ১৮৯০-১৮৪২ 
সালের মধ্যে তাহার তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় 2 

(ক) ব্রাহ্গবর্থ গ্রন্থঃ ১ম ও ২র (১৮৫০) 

(খ) এ অঙ্থবাদসহ €১৮৫১-৫২ ) 

(গ) আত্মতত্ববিদ্তা €( ১৮৬২) 

ইহার মধ্যে দ্বিতীষ পুস্তিকা ধে) প্রথম পুস্তিকার কে) মূল ও বঙ্গাহবাদসহ 
প্রকাশিত হয়। “আত্মতত্ব বিদ্তা”ও প্রথম পুস্তিকার ব্যাখ্যান বলিয়! গৃহীত 
হইতে পারে । ইহা! “তত্ববোধিনী পত্রিকা*্ম ১৭৭২ শকাব্দ হইতে ধারাবাহিক 
তাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

প্রথম পুস্তিকা! “ব্াহ্গধর্খ গ্রস্থ' (১ম ও ২য়) মহধির ধ্যানলন্ধ জীবনবেদ ? পরবর্তী 
কালে ইহা ব্রাঙ্গধর্মবের উপনিষদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। মহধি এই পুস্তিকাকে 
“ব্বাঙ্গী উপনিষদ” বলিয়াছেন। মযুলতঃ উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়! এবং 
উপনিষদ হইতে বিশেষ বিশেষ শ্লোক সংগ্রহ করিয়া! এই পুস্তিকা! সম্ধলিত 
হয় (১৮০); তাহার প্রায় একবৎসর পরে এই পুক্তিকাই বাংল। অন্থবাদসহ 
প্রকাশিত হয় (১৮৫১-৫২)। এই পুস্তিকার এঁতিহামিক মৃল্য অশেব 
গুরুত্বপূর্ণ । . 

এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার পূর্বে ব্রাহ্মদের বিশেষ কোন ধর্থপ্রস্থ ছিল না, 
ভাহার! উপাসনাস্থলে কোন একখানি উপনিষদ হইতে অংশবিশেষ পাঠ 
করিতেন ব! তাহার অস্ুবাদ অঙ্কসারে বাংলায় প্রার্থনা করিতেন ।. দেবেন্রনাথ 
উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়! ত্রাঙ্গধর্মের তত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেও 
উপনিষদের সমস্ত শ্লোক গ্রহণ করেন নাই। স্বমতাহবর্তী অংশসমূহ বা 
শ্লোকগুলি প্রথমে সঙ্কলন করেন। প্রথমে তিনি রামমোহনস্উদ্ধৃত গায়ত্রী 
অস্ত্রের দ্বারাই ব্রহ্ম উপাসনার প্রথা প্রচলিত করেন। কিন্ত গায়ত্রী মন্ত্র 
সকলে আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল ন! দেখিয়া তিনি গভীরভাবে আত্মনিষ্ট 
হইয়া চিন্তা করিতে করিতে অকল্মাৎ বীজাকারে মস্ত্রদর্শন করিলেন। তাহাই 
'্রাঙ্মবীজ? (আত্মজীবনী, পৃ ১৭৫)1 ১৭৭০ শকে (১৮৪৮ ) যখন এই গস 
তাহার মনোলোকে আবিভূ্তি হইল, তখন তিনি এই বীজমন্ত্টী এক টুকর! 
কাগজে লিখিয়। বাক বন্ধ করিয়! রাখিলেন $ ইনার একবৎসর পরে ১৮৪৯ প্রঃ 
অন্দে উহা! বাহির করিয়! তিনি একটু সংশোধন করিলে এবং ১৭৭৩ শষ 


মহধি দেব্েনাথ ৬'বদসংতি ওত 
প্তত্ববোধিনী পতরিকা'র শিয়োদেশে “বাহ্মষীজে”্র ততুর্থ মহ “তপ্দিন্‌ শ্রীতিতন্া 
প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তরুপাসনমেব”- মুদ্রিত করাইলেন। ১৭৭৯ শকের বৈশাখ 
সংখ্যার তত্ববোধিনীতে সম্পূর্ণ বীজমন্ত্রটী প্রকাশিত হইল £-- 
জ্বর ব' এসমিদমএর জদীৎ, নাল্ৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদিদং সর্ব নগজৎ । তদেব নিতং জ্ঞানষনত্ং 
শিবং শতক, নিগবরব মেকমেবাদিতীয়ং সর্ব ব্যাপি সর্ব নিরন্তু, সর্ববাশয়ং সর্ববধিৎ সর্ববন্কিমদ্‌ 
গ্রবং পূর্ণ মপ্রতিমমিতি। এবন্ঠ তন্টৈবোপাসনয়! পারজিক সৈহিকঞ্চ শুভভবতি তশ্সিন্‌ গ্রোতি 
স্ব প্রিরকাব্যসাধরঞ্ তদ্বপাননমেব ।” 
এই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মমমাজের সকলেই গ্রহণ করিলেন ? নান! মতকলহ সত্বেও 
ইহার পরিবর্তন হয় নাই। 
ত্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ” (১ম ও ২য়) ব্রাঙ্গধর্ম ও সমাজের উপনিষদ--ইহাকে মহুথি 
“ব্রাঙ্গী উপনিষদ? বলিয়াছেন। তিনি আজীবন উপনিধদের স্তগ্ভরসে 
হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই ? কিন্ত নৈষ্টিক ভক্ষের মত একাদশ উপনিবদের সমস্ত 
উক্তিকেই আপ্তবাক্য বলিয়! গ্রহণ করেন নাই । উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্য। 
প্রসঙ্গে তিনি এমন সমস্ত উক্তির সংস্পর্শে আমিযাছিলেন যে, তাহার সহিত 
ভাহার অস্তরস্থিত প্রব প্রত্যয়ের মিল হইতেছিল না। ১৮৪৮ সালে তাহার 
অন্তঃকরণে চিস্তার উদয় হইল £ যদি সমস্ত উপনিষদের যাবতীয় মস্ত্রকে অবিকল 
গ্রহণ কর! ন! যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ কোন্‌ গ্রন্থকে তত্ববাদের ভিত্তি স্বরূপ 
গ্রহণ করিবেন? আত্মস্থ হইয়া চিত্ত করিতে করিতে উপনিষদের বিশেষ 
বিশেষ মন্ত্র ভাহার দিব্যদৃষটির সন্ুখে প্রশ্ব,টিত হইতে লাগিল।** মহধি 
শ্বেতাখধতর উপনিষদের (১1১) মন্ত্র ব্রক্ষবাদিনে বদস্তিগ বলিয়া আর 
করিলেন, এবং তাহার পরে তৈত্বিরীয় (৩১, ৩৬) বৃহ্দারপ্যক (১1২১), 
ছান্দোগ্য (৬২১), বৃহদারণ্যক (৪181২৫) তৈত্তিরীয় (২৬), যুণ্ডক (১1১৩), 
কঠ ডে৩) প্রভৃতি উপনিষরদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র বলিতে লাগিলেন এবং 
উপসংহারে বৃহদারণ্যক (২1৫।১০, ২।৪।১৯১ ২৫1১০) ও হ্বেতাশ্বতর (৩1৮।১) 
হইতে মন্ত্র উল্লেখ করিয়া! মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে বরাহ্মবর্শ গ্রন্থ* সম্ধলন 
করিলেন ।** তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রামমোহনের মত তিনি 
সহস্ত উপনিধদকেই ব্রাঙ্গধর্থের আকরগ্রন্থ-ূপে গ্রহণ করেন নাই। একটা 
'আবিষ্ মুদূর্্ে উপনিবদের যে যে মন্্রলি ভাহার মানসনয়নে প্রত্যক্ষীভৃত 
হইয়াছিল, ফেবল সেই মন্ত্রগুলিকেই তিনি “বাধর্ম গ্রন্থে স্থান দেন। আইযাগে 
(তিনি বে সমস্ত মন্ত্র লা্ত করিলেন, যে সম্বন্ধে ডাহার উদ্ভি ন্মরদীয় ঃ 


৪৪৪ উনবিংশ শতাব্বীর প্রথমার্থ ও বাংল সাহিত্য 


"ইহা! আবার বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহ মোহ্বাক্ও নহে। ইহা! আমার হারে 
উদ্চুদিত তীহারই প্রেরিত মতা । যিনি সতোর প্রাণ, ধিনি তোর আলোক, তাহা! হইতেই এই 
জীষস্ত সত্যসকল আমার হৃগয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে ।”৫ ৪ 

কাজেই, “বরাঙ্গধর্ম গ্রন্থ যেমন উপমিষদের অবিকল ক্লোকসংগ্রহ ও অস্বাদ 
নহে, তেমনি আবার সঙ্কলন-কর্তার সজ্জান এবং সচেষ্ট বুদ্ধির অন্থশীলন জনিত 
যুক্তি-গ্রাথ কোন দার্শনিক তত্তুও নহে। দেবেন্্র্সাথ অন্তরে যে যে মন্ত্রগুলিকে 
সজীব বলিয়! প্রত্যক্ষ করিযাছিলেন, সেই মন্ত্র গুলিকেই “বাঙ্গধর্থ গ্রন্থে স্থান 
দিয়াছিলেন | 

'ত্রাহ্মধর্থ গ্রন্থ ছুই খণ্ডে বিতক্ত। প্রথম খণ্ডকে ব্রাঙ্গধশ্মের শ্রুতি” এবং 
স্বিতীষ খণ্ডকে *স্থৃতি বলা যাইতে পারে । প্রথম খণ্ডটি ১৬শ অধ্যাযে বিভক্ত 
হইষাছে । এই ১৬শ অধ্যাযেই ব্রাহ্গধর্থবের তত্বাংশজ্ঞাপক মন্ত্রসমূহ সঙ্কলিত হয। 
দ্বিতীষ খণ্ডও ১৬শ অধ্যাযে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডের নাম 'ব্রাঙ্গধর্ম্নের উপনিষদ” 
দ্বিতীষ খণ্ড “অন্থশাসন” নামে পরিচিত । এই দ্বিতীষ খণ্ডে ব্রাহ্গদের দৈনন্দিন 
আচার-আচরণ» নীতি-উপদেশ বণিত হইযাছে। এই অংশে মহাভারত, 
গীতা, মহ্ৃসংহিতা, মহানির্ব্বাণতন্ত্ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ব্রহ্গনিষ্ঠ গৃহস্থের চর্য্যাসমূহ 
সঙ্কলিত হইয়াছে। পরবৎসর এই ছুই খণ্ড গ্রন্থ মূল ও অন্বাদসহ 
প্রকাশিত হইল। এত দিন পরে ব্রাহ্ম সম্প্রদাষ ও ব্রাহ্মধর্শের দর্শনভূমি রচিত 
হইল। একই গ্রন্থের মধ্যে তত্বাংশ ও স্মতি-অংশ সংনিবেশিত করিযা 
দেবেন্দ্রনাথ ধর্মপ্রবন্তার হুক্স প্রতিভার পরিচয দিযাছেন। স্বিতীয খণ্ডে 
লেখক নানা স্বৃতি ও পুরাণ গ্রন্থ হইতে সঙ্জীবন ও সদাচারমূলক শ্লোক সমূহ 
উদ্ধত করিযাছেন এবং বঙ্গনিষ্ঠ গৃহস্থকে তদহ্থসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে 
উপদেশ দিষাছেন। এখানেও তাহার অসাম্প্রদাষিক মনের পরিচষটাই 
অধিকতর পরিস্ফনুট হইষাছে। প্রথম খণ্ডের অন্থবাদ হইতে একটু উল্লেখ 
কর! যাইতেছে £ 

মুল-_অশবম্পর্শরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্য গান্ধবচচ যৎ। অনান্ধনস্তং 
মহতঃ পরং গ্রবং নিচার্য্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে । 

অনুবাদ-_ধাহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, 
ধাহার কোন ক্ষয় নাই, যিনি অনাদি, অনন্ত ও সর্বপ্রকার মহৎ পদার্থ হইতে 
মহৎ এবং নিত্য ও নিষ্মিকার, তাহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুযুখ হইতে 
প্রমুক্ত হয় 1৫ 


মহধি দেবেন্্রনাথ ও বঙ্গলংস্কৃতি ৪৫ 


এখানে দেখা যাইবে যে, ১৯শ শতাবীর মধ্যভাগে বাংলা গল্ত কিরূপ 
সীবলীল গতি অবলম্বন করিয়াছে । রামমোহনের উপনিষদের অনুবাদ এবং 
দেবেননাথের অন্থবাদ মিলাইয! দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, রামমোহনের বিশ 
বৎসরের মধ্যে বাংলা গগ্ভ কির্পপ শুচিন্নিগ্কত৷ লাভ করিযাছ। রামমোহন 
আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গিযা ভাষাকে অতিশয কৃত্রিম্ক ও জড়তাপূর্ণ করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অহ্বাদের ভাষ! মুলান্ুগ হইয়াও কৃত্রিম বা 
আড়ষ্ট হয় নাই। দেবেন্ত্রনাথের তাষার গঠনশিল্প ১৯শ শতাব্দীর মধ্যতাগের 
পূর্বেই একট। শিল্পরূপ লাত করিযাছিল। তাই তাহার প্রথম যুগের বাংল! 
গছ্যে”কি স্বাধীন রচনা; কি মম্গবাদ, কি ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান, কোনটিতেই 
কোনরূপ অস্পষ্টতা বা জড়ত| নাই। তাহার অধিকাংশ রচন৷ ধর্মসংক্রাস্ত 
বলিষ| বাংল! গগ্ভসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের রূপ ও রীতির যথার্থ বিশ্লেষণ 
হয নাই। নিছক ধর্মাবিষযক হইলেও এই পুস্তিকাগুলির ভাষার মধ্যে যে 
শিল্পনূপ ফুটিযাছে, তাহার সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার করিতেই হইবে । 

১৭৭৪ শকে (১৮২) “আত্মতত্ব বি্যা” গ্রস্থকারে প্রকাশিত হইলেও ১৭৭২ 
শকাব হইতে “তত্ববোধিনী পত্রিকা*্য ইহার ব্যাখ্যান প্রকাশিত হয়। এই 
ব্যাখ্যানগুলিকে নৃপেন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৭৭৪ শকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 
ইহাতেও ব্রঙ্গতন্্ব ব্যাখ্যাত হইযাছে। 'বাঙ্গধর্ম গ্রন্থে” (১ম খণ্ড) যে সমস্ত মন্ত্র 
উল্লিখিত হইযাছে, এই ক্ষুত্্র স্তিকায তাহার চুম্বক মিলিতেছে-_উভষ পুস্তিকার 
মধ্যে বিলক্ষণ তাবসাদৃশ্ট আছে । তবে আলোচ্য পুস্তিকা! অন্বাদ নহে; স্বাধীন 
রচনা । তাই ইহার ভাবা-ভঙ্গিমা ও বাক্যগঠন বহুলাংশে স্বাধীন ও 
স্বচ্ন্দচারী। যথা-_ 

“ছার! চতুদ্দিকে বাহাবন্ত দ্বার! বেষ্টিত থাকিয়া, সর্বদাই বাহৃবস্তকে প্রত্যক্ষ করিয়া 
লোকমকল বিঃফ্ক হইয়। গিয়াছে । আমি কিছুই হইলাম না, কেবল গূর্ধা চত্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি 


বাস্থাবন্ত সকলই বন্ধ হইল। এ বিবেচন! নাই বে, আমি যদি না থাকিতাষ, তবে (কোথায় হ 
হুর্যা, কোথায় ব। চন্ত্র, কোথায় ব! গ্রহনক্ষত্র, কোথান্ব ব1 এই জগ্কং 1” 


লক্ষ্য করিতে হইবে, এই রচনা ১৮৪৯-৫০ সালের অস্তভূক্তি ; তখনও 
বিদ্ভামাগরের শেকুস্তল।, (১৮৪), “সীতার বনবাস+ (১৮৬০) অথব! কফকমল 
তষ্রাচার্য্যের “ছুরাকাজ্জের বৃথা ভ্রমণ” (১৮৬৭-৫৮) রচিত হয় নাই। ভাষার মধ্যে 
এই যে শুরদাধুরী; ছন্দের দোলন (0:৪৫7১০৫) এবং সর্বোপরি স্বকঠিন তত্ত্বের 
এমন সহজ আত্মপ্রকাশ- সমকালীন গন্ভ রচনায় প্রাষ ছুর্দত বলিলেই' হয়। 


৪৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাঞ্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


দেবেশ্রণাথ বাংল! গন্ভ রটনা অধিকতর সময় নিয়োগ করিতে পারিলে তত্ত্ব 
মূলক গন্ভসাহিতোর নৃতন পথরে। নির্দেশ করিয়া যাইতে পারিতেন। তাহার 
স্বরচিত জীবনচরিত বাংল! জীবনী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ । যদিও ইহা 
প্রধানতঃ মহধির ধর্ম্জীবনের ইতিবৃত্ত, তথাপি ১৯শ শতাবীর প্রথমার্ধের 
বাঙালীর চিন্তন্টটের ঠীতিহাসিক মূল্য হিসাবে ইহ! অবিশ্মরণীষ হইয়। থাকিবে । 
কিন্ত ইহা ১৮৫৭ সালের অনেক পরে রচিত বলিষা এই আলোচনায় ইহার 
বিস্তারিত বিশ্লেষণ পরিত্যাগ কর! হইল। 


॥ উপসংহার ॥ 


দেবেন্ত্রনাথের প্রথম যৌবন ও উত্তর যৌবনের (১৮১৭-১৮৫৭) জীবনকথা, 
সাধনা ও ভাবাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে তাহার জীবনধর্শের যে মূল 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! গিষাছে, তাহাতে শুধু একটি ব্যক্তি-মানসের জীবনসন্কট 
নহে, ১৯শ শতাব্দীর সমগ্র বাঙালী-জীবনেরই আত্মার বিচিত্র ত্বন্ব প্রতিধ্বনিত 
হইয়াছে। সেই জ্ঞান ও প্রেম, ধ্যান ও কর্শের দবন্্ ; যে হ্বন্ব রামমোহনের 
প্রকাণ্ড পৌরুষের আঘাতে স্তিমিত হইযাছিল, বিগ্াসাগরের মধ্যে তীব্র প্রদাহ 
সি করিযাছিল/ তাহাই দেবেন্্রনাথের প্রথম যৌবনে প্রশ্নাতুর সংশয় এবং 
উত্তর-যৌবনে স্থাধী অপ্রমত্ত ভক্তিরসে পরিণত হয়। সে তক্তি অহেতুকী 
পুরাণাহুরক্তি নহে, তাহার সহিত সজ্ঞান চিদ্বৃত্তির স্পর্শ রহিয়াছে । দেবেন্ত্রনাথ 
স্বীয় জীবন-সাধনাষ জ্ঞান ও ভক্তির সমস্য করিতে পারিাছিলেন এবং নি্বপ্ৰ 
অন্থভূতির তুঙ্গশীর্ষে সমাসীন হইযাও মর্ভ্যজীবনের সহিত নিবিড়তর যোগন্থত্র 
রক্ষ! করিয়াছিলেন। পারিবারিক দুর্ঘটনায় তিনি গীতোক্ত নিষ্কাম মনোভাব 
অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত মিশনারীদের সন্ধীর্ণ ধর্মচেতনার আক্রমণ 
হইতে বাঙালী সমাজকে রক্ষ1! করিবার জন্ত যোস্কুবেশে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
আবার অক্ষয়কুমার, কেশবচন্ত্র প্রভৃতি অস্থচরদের সহিত মতানৈক্য ঘটিলেও 
তিনি চিত্তের স্থিতধী অবঙ্প! সর্বদ| রক্ষ| করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর 
কঙ্গোলমুখর সমুদ্রোচ্কাসের মধ্যে তিনি গ্রানাইট শিলার উপরে প্রতিঠিত 
চ্টামাত দ্বীপের মহিম! লইয়া বিরাজ করিতেছেন । 
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তভীয় অধ্যায় 
বিদ্যাসাগরের সমকালীন 


বাংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রক্কতি 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে বাঙান্নীর সমাজ-জীবনে যে 
'প্রবল বিপ্লবের, স্থচনা হয, তাহা শুধু সামাজিক আন্দোলনের মধ্যেই কেন্ত্রীভূত 
হইয়া থাকে নাই,_বাংলা সাহিত্যেও নান! প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
অবশ্বু বিদ্ভাসাগরীষ পর্ধের বাংল! সাহিত্যে সারস্বত শিল্পস্থপ্টির সঙ্ঞান ব! 
সক্র্িষ প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর হযনা-_সম্ভবও নহে। কারণ রামমোহনের সময় 
হইতেই বাঙালীর মনে সমাজ ও ধর্মাচার ঘটিত রীতি ও প্রকরণ লইয়! যে 
বিক্ষোভ স্থহি হইয়াছিল, তাহা! সাত্তিক রসম্ষ্টির অন্থকূল নহে। একদিকে 
সমাজ ও আচার-আচরণকে কেন্দ্র করিযা অযুত কৃত্যের প্রাচুর্য, অপরদিকে 
মুরোপ হইতে সগ্যোপ্রাপ্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাবিদ্ধ চৈতন্তের দিব্যদাহ_ ফলে 
অপ্রযোজনের আনন্দ বা রসকেবল! বাণীমূত্তি রচনা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ 
আন্দোলন বা সমাজ-চৈতন্তের ব্যবহারিক প্রযোজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! 
সাহিত্য নামধেয় অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিক! প্রকাশিত হইতে লাগিল। শিল্প- 
বিচারের তুলাদণ্ডে স্বাপন করিয়। বিদ্যাসাগরের সমকালীন গ্লাহিত্যের ( ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধ ) গুণা্ড। বিশ্লেষণ করিলে হযতে। তাহাদের সারস্বত মৃল্য 
নিরর্থক মনে হইবে । কিন্তু সেই সমস্ত প্রযোজনের-খাতিরে-গড়িয়া-ওঠা পুস্তক- 
পুস্তিকার প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বাঙালী-মানসের নান৷ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! কার্ধ্য- 
করী হইয়াছে ; কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও-বা পরোক্ষ ভাবে হুদৃ় প্রভাবও বিস্তার 
করিযাছে। যে সমস্ত স্বাদেশিক ও বৈদেশিক প্রভাব বাঙালীর সমসাময়িক 
ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, বিস্যাসাগরের ছত্রছায়াতলে যে সমস্ত 
অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ রচিত হইতেছিল, তাহাতে তাহার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। অবশ্য আমাদের আলোচনার সীম! ১৮৫৭ সাল পর্য্যস্ত প্রসারিত বলিয়া, 
তৎপরবর্তাীকালের বাংল! সাহিত্য বিষ্তাসাগরের হুর কতদূর প্রভাধান্বিত 
হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা কর! হইতেছে না। 
বিস্ভালাগরের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর সমাস্বঁ-জীবনে প্রবল আলোড়ন হি 
হর, তাহার গৃচনা তাহার পূর্ব হইতেই হইয়াছে এবং সেই মবজীবনে্ব হিছ্যৎ- 
প্রভাব বিভাসাগ়ের কিছু পূর্ব হইতেই বাংলা ভাষায় রচিত ইতিহাস-ভুগোল- 


৪১৩ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থাদিতে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে । প্রাকৃ-বিভ্ভাসাগরীয় 
যুগে মিশনারী চালিত বিদ্যালয় এবং হি্ছুদের পাঠশালায় যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক 
অর্ধীত হইত, সর্বাপ্রথম তাহাতেই নবজীবনের প্রভাব স্থচিত হয় ১ স্কুলবুক 
সোসাইটা, ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটা, গার্হস্থ্য পুস্তক ভাণ্ডার ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের কতৃত্ষে স্কুত্র পুস্তক গুলিতেই এই প্রভাব ম্পষ্টতর হইয়াছে । 
রাজেন্জলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত “বিবিধার্থ সংগ্রহে” যে সমস্ত মূল্যবান 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহাতেও এই নবজীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় 4 
কলিকাতা হ্কুলবুক সোসাহটার গ্রস্থমালার অস্তভূক্তি যে সমস্ত পুস্তক অনূদিত 
হইয়া! প্রকাশিত হইযাছিল, তাহার ছুই চারিখানির নামোল্লেখ করা যাইতেছে £ 
সত্য ইতিহাস সার, পশ্বাবলী, ভূমিপরিমাণ বিদ্যা, বঙ্গদেশের ইতিহাস, স্ত্রী শিক্ষা 
বিধায়ক, রাজা কষ্ণচন্দ্রের জীবনী, লার্ড ক্লাইত,১ রবিনসন ক্রুশোর অ্রমণ- 
বৃত্তান্ত, পাল এবং বজ্জিনির জীবনবৃত্তান্ত, শিল্পাক দর্শন, শিবজী চরিত্র, রাজ। 
প্রতাপাদিত্য চরিত্র, নূরজাহান রা্ডীর জীবনবৃত্তান্ত, জাহানিরার চরিত্র, জীব 
রহস্ক২, পীষার্স সাহেবের ভূগোল বৃত্তাস্ত ইত্যাদি । পরে ইহার বিস্তারিত 
আলোচন৷ দ্রষ্টব্য । 

এই তালিকা! হইতে দেখ! যাইতেছে যে, বাঙালী বালকের শিক্ষা ও 
অন্তঃপুরিকাদের মুনোরঞ্জনের জন্ত কী বিপুল প্রযাস করা হইয়াছিল। এগুলি 
নিতান্তই বালপাঠ্য পুস্তিকামাত্র ; তবু এই তালিকা দৃষ্টে মহজেই অহুমেয় যে, 
বিস্তাসাগরের কিছু পূর্ব হইতেই শিক্ষা প্রচারের জন্য বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের 
বিপুল আয়োজন কর! হইয়াছিল। নিয়ে এই যুগের সাহিত্যের সংখ্ষিপ্ত 
উল্লেখ করিষ! তাহাদের অন্তরালে অবস্থিত বাণালী-মানসের পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে। ইতিহাসাশ্রিত রচনা, নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, আখ্যান, 
কাব্য-কবিতা- প্রধানতঃ এই কয় শাখায় প্রাপ্ত গ্রন্থ সমূহকে শ্রেণতূক্ত করিয়া 
আলোচন! করা! হইবে। 


৯ | 


ইতিহাসাশ্রিত রচন! 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্ব হইতেই ইতিহানের প্রতি বাঙালী লেখক ও. 
পাঠকের দৃটি আকষ& হইয়াছিল ; বোধহয় জাতির প্রথম আন্মজাগরণ রালে, 


বাংলা সাছিতো বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪১১ 


অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃ্টি ও কৌতুহল ধাবিত হয়। ১৯শ শতাববীক় 
প্রথমার্ধের মধ্যে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনেকটাই ইতিহালাশ্রিত 
রচনা ) অবশ্ঠ ভূগোলকেও ইতিহাসের অন্তভূক্ষি করিয়া! লইতে হইবে । দেশ 
লইয়া ভূগোল, কাল লইয়! ইতিহাস, আর দেশকালের সহিত সম্পক্তে মাহুষ 
লইয়! সমাজেতিহাস । তাই ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজী ভাষায় রচিত 
ভূগোল বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়! বাংল! তাষায় প্রচুর ভূগোল ও ইতিহাসে 
রচিত হইয়াছে । এই কালের মধ্যে রচিত (১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) ইতিহাস 
ও ভূগোলের সংক্ষিপ্ত তালিকা পাঠ করিলেই বাঙালীর ইতিহাস-চেতনার 
সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। 

রেভাঃ কষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় “বিচ্া কল্পত্রমে"র প্রথম সংখ্যার প্রারস্কে 
এই প্রস্থমালার যে চুম্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার তালিক £ 
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কষ্জমোহন এবিস্তা কল্পদ্রমের" প্রথম সংখ্যা হইতেই “রোমক রাজ্যের পুরাবৃত্ত” 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ কাণ্ডে “পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস সার" 
নামক অধ্যায়ে তিনি সামিটিকম্‌-ইজিপ্ড. হইতে শুরু করিয়া হিরদতস, সাইরস, 
সক্রেতিস, হামিবলের যুদ্ধ যাত্রা, খ.সিমিনীর যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন মিশর ও 
রোমীয় ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বিবৃত করেন। শষ কাণ্ডেও মিশর 
বিষয়ক রচনা! সংযোজিত হইয়াছিল । উক্ত গ্রন্থমালার প্রথম ও চতুর্থ কাণ্ডে 
(১৮৪৬) রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত এবং বষ্ঠ কাণ্ডে (১৮৪৭) ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত 
বিস্তারিত ভাবে বধিত হয়। কষ্চমোহন “বিদ্যা! কল্পক্রমে”র প্রথমকাণ্ডের হৃচনায় 
ইংরাজীতে যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আধুনিক রুয়োপ, ইংলও, 
ভারত .ও আমেরিকার ইতিহাস রচন! করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্ত 
প্রাচীন ব্িশর ও রোম ব্যতীত আধুনিক ইতিহাষে হস্তক্ষেপ করিযার 
অবকাশ পান নাই। তিনি যদ্দি আধুনিক ইতিহাস, বিশেষতঃ আধুনিক 
ভারত-ইতিহানের খড়! প্রণয়নে প্রস্তুত হইতেন, তাক! হইলে যোধ হয় ১৯শ 
শতাববীর প্রথমার্ধেই বাংলার ইতিহাসের ' সার্থক বিবয়ণ পাওয়া যাই $ 
কারণ কৃ্ঙ্গোহন এতিহীমিক চেতন! লহঘ্ধে সঙ্যক অবহিত ছিলেন । ইতি, 


৪১২ উনবিংশ শতাবীর গ্রীতমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


কিংবদন্তী ও অতিরঞ্জনের সংমিশ্রণে রচিত প্রাটীন ভারতীয় এতিহাসিক গল্পকে 
যে প্রক্কৃত ইতিহাস বলা যায় না, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন £ 

গ্জামাদের ঘোর দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত ভারতবর্ষের পুরা বৃত্ত অর্থাৎ পুরাণ ইতিহাসারি গ্রন্থ সকলি 
উত্ত হোষরের ইলিয়দের ন্যায় কবিতাতে রচিত হইয়াছে, কুতরাং তাহাদের বিষ্য়ণে অনেক 
প্রকার দনেহ জন্মে ।” --নিস্ত1 কল্পক্রম, ১ম খণ্ড, নুচনা, ৩৩ পৃ 


আধুনিক এঁতিহাসিক পদ্ধতি সম্বন্ধে কৃষ্ঠমোহন যে সচেতন ছিলেন, এই উক্তি 
হইতেই তাহা! অনুমিত হইতেছে । 

শুধু ক্মোহন নহেন, তৎকালীন অগ্যান্ত লেখকও বিদেশী ইতিহাসের প্রতি 
আকুষ্ট হইযাছিলেন। বিশ্বেশ্বর দত্তের “সাহনামা* (১৮৪৭), গিরীশচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যাষ ও নীলমণি বসাকের দ্বারা পছ্ধে অনূদিত “পারন্ত ইতিহাস* ( ১৮- 
৪৮), ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যাযের গগ্রীকদেশীয ইতিহাসঃ (১৮৩৩) প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । স্কুলবুক সোসাহটা প্রকাশিত “ইতিহাস সার? (১৮৫৩ ) গ্রস্থেও 
ভারতের বাহিরের ইতিহাসের উল্লেখ রহিযাছে। অবশ্য “পারস্য ইতিহাস; 
শ্রেণীর গ্রন্থের নাম সম্পর্কে ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে। আরবী ফারসী 
গল্পের সহিত কিছু কিছু ইতিহাসাশ্রিত ঘটন| ব! চরিত্রের উল্লেখ করিষা & 
জাতীয রূপকথা-ধন্ট্ী রচনাগুলি অনুদিত হইযা কখনও ব! সম্পূর্ণ কাল্পনিক 
ঘটনাকে কেন্দ্র করিযা প্রকাশিত হইত। উহাদিগকে আরব্য উপন্াসের 
শ্রেণীতৃক্ত করা কর্তব্য। কৃষ্ষমোহনের রোম ও মিশরের ইতিহাসের মধ্যেই 
কেবল যথার্থ ইতিহাসের পরিচয আছে। অবশ্ব রেতাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রধানতঃ ইউদ্রোপিয়সের রোমীয় ইতিহাসকেই একপ্রকার অনুবাদ করিষা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার উক্তি $ ':66]5 081515060 £00 
80007010905 210 1110618961560 16) 20010101751 10080001 (012) 
81005 8011068.” 

এই সমস্ত এতহাসিক গ্রন্থে গ্রীস ও রোমের ইতিহাসের অন্তর্গত বীর 
পুরুষদের কাহিনী গল্পের আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই পৃষ্টান্তেরু দ্বারা 
এইটুকু স্পষ্ট হইতেছে.যে, ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে যুর়োপের লহিত পরিচয় 
স্থাপনের পর বাঙালী প্রতীট্য দেশকে জানিবার আগ্রহে এ দেশীয় গ্রন্থি 
অহ্বাদ ব! পাঠে অগ্রসর হয়। এই সময় হইতে জাতির মানসিক ভূগোলের 
সীমা বন্ধিতায়তন হইল, বিশ্ব বন্বদ্বে কৌতুহল জাগ্রত হইল, ভাষনা চিন্তার 
বলযরেপ! ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতে লাগিল। ঘে দেশের সঙ্গে ফাঙালীয় 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রক্কতি 18১৫০ 


কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না, তাহার প্রতি সে যুগের লেখক ও পাঠকদের 
কৌতুহল সঞ্চারিত হইল। অবশ্য অধিকাংশ স্থলে ইংরাজী গ্রন্থের সহায়তায় বা 
অনুবাদের সাহায্যে এই বাংলাগ্রস্থ সমূহে বিদেশী ইতিহাসের ঘটনাকে সংক্ষেগে 
বিবৃত করা হইত। 

মার্শম্যান-ককুত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বাংলাদেশের ইতিহাস দীর্ঘকাল 
বাংলাদেশে স্কুলপাঠ্য গ্রস্থর্ূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্সে 
স্বদেশের ইতিহাস নম্বন্বেও অনেকে কৌতূহলী হইলেন । কেহ অনুবাদঃ কেহ বাঁ 
মৌলিক; গ্রন্থের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন যুগের ইতিহাস আলোচনা! করিতে 
লাগিলেন। নীলমণি বসাক ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আবির্ভাবের পূর্বে বিদেশের 
ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া বাঙালীকে ইতিহাস পাঠের স্পৃহা মিটাইতে হইত। নিষ্কে 
এইরূপ কয়েকখানি পুস্তকের নামোল্লেখ করা যাইতেছে ঃ 

১। ফেলিকৃস্‌ কেরী--ব্রিটন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় (১৮১৯)। ডাঃ 
গোল্ডশ্মিখ রচিত 4) 4১118610610 ০6 076 [71500 ০৫ 587081800 
এর অন্থবাদ । 

২। জন ক্লার্ক মার্শম্যান-_পুরাবৃত্ের সংক্ষেপ বিবরণ- অর্থাৎ পৃথিবীর 
সৃষ্টি অবধি ঘৃীয়ান শকের আরম পর্য্যস্ত (১৮৩৩)। ইহা “ইতিবৃত্ত সার” নামেও 
পরিচিত। 

৩। জন, ডি, পীয়াসন- শাচীন ইতিহাসের সমুচ্চয় (১৮৩০)। ইহার 
ইংরাজী অংশ পিয়াসনের রচনা । বাংলা অংশ কাহার অন্থবাদ, জানা 
যাইতেছে না। ইহার অধ্যায ভাগ-_-(ক) প্রথম ভাগ-__মিশর দেশীয় লোকের 
বিবরণ, (খ) দ্বিতীয় ভাগ-_-আশর ও বাবেল রাজ্যের বিবরণ, (গ) তৃতীয় 
ভাগ__মীড ও পারমী লোকের বিবরণ, (ঘ) চতুর্থ ভাগ-খ্রীক লোকের 
বিবরণ, (ও) পঞ্চম ভাগ-রূমরাজ্যের বিবরণ । 

৪। স্কুলবুক সোসাইটা প্রকাশিত-_সত্য ইতিহাস সার (১৮৬০) 
গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাসের কয়েকজন বীর পুরুষের গল্প । 

৪1 এ লোসাইটা প্রকাশিত ও ক্ষেত্রমোহন মুখোপ্রাধ্যায় রচিত- শ্রীক- 
দেশের ইতিহাস €১৮৩৩)। ডাঃ গোল্ড স্মিথের গ্রন্থের অন্থবাদ । 

উক্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজী হইতে অনূদিত: এবং বালপাঠ্য পুস্তকের 
অন্বভৃক্তি।  ্স্থকারগণ বাঙালী ছাঅদিগকে বিদেশের, বিশেষত র্রীস ও 
রোমের ইতিহাস মন্থঘে কিয়ৎ পরিদাণে. অবহিত করিবার জন্ত ডাঃ গোল্ড ব্িখ 


৪১৪ উনবিংশ শতাবীর ঞধনার্থাশ্ধ বাংল! সাহিত্য 


এবং অন্তান্ত ইংরাজ লেখকের ইতিহাসগ্রস্থ অবলম্বনে গ্রীস, রোম ও ব্রিটেনের 
ক্ষিপ্ত এঁতিহ্থাসিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের অনুদিত “গ্রীকদেশের ইতিহাস+ (১৮৩৩) বিশেষ ভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য ॥ প্রথমতঃ লেখক বাঙালী ছিলেন বলিয়। ডাঃ গোল্ড.শ্মিথের গ্রন্থের 
বঙ্গাহ্বাদে স্বতোস্ফর্ভ লরলতা প্রায় সর্বাত্র রক্ষ। করিয়াছেন । মাঝে মাঝে ভাষা 
এত স্বাভাবিক হইয। পড়িয়াছে যে গ্রস্থটিকে' মৌলিক বলিযা মনে হয়। 
মার্শম্যানের “পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ* একই বৎসরে (১৮৩৩) প্রকাশিত 
হয; কিন্ত তাহা হইতে, ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়--”কেষল সাহেব-সাহ্ে গন্ধ 
নির্গত হয়।৮ অবশ্য ক্ষেত্রমোহন প্রধানতঃ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির 
নির্দেশে এই অন্থবাদ কার্ষ্যে অগ্রসর হন বলিয়! ভূমিকাষ তারতীষ ও রুরোপীয় 
ইতিহাস রচনার মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে বলিযাছেন £ 

«এত, দশে ষে ং প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ আছে, তাহাতে গ্রস্বকর্ত।র! অনেকে অসম্ভব বর্ণনা 
করিয়াছেন, তন্নিমিগ সমূলক ইতিহান প্রায় পাওর1 যায় না, হৃতক়াং সত্য ইতিহাদ পাঠে 
লোকদের যে অশেষ উপকার হইতে পারে তাহা! এতঙ্গেশীরদের প্রায় হয় না।” 

প্রথম যুগে মুরোপীষ ইতিহাসের সন তারিখের যাথার্থ্য দেখিয় স্বদেশের 
কিংবদন্তী মূলক ইতিকথা সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই কথাই 
জাগিয়াছিল |. তখন তাহারা মনে করিতেন, ভারতের ইতিহাস কল্পনা ও 
অবিশ্বাস্ত ঘটনার দ্বারা ভারাক্রান্ত ; সেই সমস্ত জঞ্জাল হইতে সত্য ঘটন৷ 
উদ্ধার কর! অতিশয় ছুক্হ। তাই গ্রীস, রোম ও ইংলগ্ডের প্রাচীন ইতিহাসের 
প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর কৌতৃহল সঞ্চারিত হয়। বাঙালীর জগৎ-প্রতীতির 
ভৌগোলিক বন্ধন ঘুচিতেছে, তাহা এই ক্ষুদ্র অহ্ববাদ গ্রস্থগুলির হিসাব 
লইলেই বুঝা যাইবে । 

বাঙালীর নিজস্ব ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালী লেখকগণ বহুদিন নীরব 
ছিলেন। মা্শম্যান সাহেবের গ্রস্থই ছিল তখন একমাত্র দেশীয় ইতিহাস 
এবং তাহার বঙ্গানুবাদ প্রায় সমস্ত স্কুলের পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হৃইত। 
কিন্ত বাঙালী লেখক স্বদেশীয় ইতিহাস লম্বন্ধে যে একেবারেই উদ্দাসীন ছিলেন, 
তাহা যনে হয় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্কে রামরাম বনুর “রাজা 
প্রতাপাদিত্য চরিত্র” রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের “মহারাজ ক₹ষচন্ রায় 
চরিঅং” মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ভালক্কারের 'রাজাবলী” প্রত্ৃতিতে বর্ধাপ্রথম বাঙালীর 
ইতিহাস-চেতনার স্পষ্ট ছাকসা লক্ষ্য কর! যাইবে । ১৯শ শতাবীয প্রথনার্ে 


বাংলা নাহি বাঙালী যসাপ্ররাত্তি। প১। 


রচিত অধিকাংশ ইতিহাস মিশনারী সম্প্রদায়ের তত্বাবধানে রচিত '্গখব। 
অনুদিত; তাহার! মুরোপ ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের উপর গুরুত্ব দিষেন--হ্হা 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রেভাঃ কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার «বিস্তা বল্পক্রম* নাষক 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহে রোম ও মিশরের ইতিহাস লহয়া ব্যস্ত 
ছিলেন, ভারত ব| বাংলার ইতিংাস রচনাষ হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পান 
'নাই। ঝুরোপীয তহাসিক বৈশিষ্ট্যের ঘ্বারা তিনি ভারতের ইতিহাসের 
সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে চাহিযাছিলেন ; ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে 
প্রায় মিশনারীদের কণ্ঠে ক মিলাইয! বলিয়াছেন £ 

*এতদ্দেশীয় লেকের! বিবেচন! না কপিয়ি। প্রাচীন কথাতে এমত অসঙ্গত শ্রদ্ধা! করে যে, কোন 


প্রসন্ধ খবিএ থাক্যানুযায়ী ন। হইলে নূতন মত কিন্ব। বচন তৎক্ষণাৎ জগ্রাহথ করে এবং পুরাবৃদ্ত ও 
কাত গল্প সত্য ও অসত্য বর্ণনা সকলি এক পদ।র্9থ জ্ঞান করে...1”৩ 


এই সময়ে ফারসী এতহাসিক কাহিনী অবলম্বনে বিশ্বেখবর দত্ধের 
“সাহানামা+ €( ১৮৪৭ ) এবং গিরীশ বন্দ্যোপাধ্যায ও নীলমণি বসাকের পদ্চে 
অনুদিত “পারম্ক ইতিহাস” (১৮৪৮ ) প্রকাশিত হয। বল! বাহুল্য ইহাতে 
ইতিহাসের অংশ যৎসামান্তঃ ইসলামী গল্পরসের আকর্ষণেই সে যুগের লেখক ও 
পাঠক আরব্য উপস্তাসের অস্থরূপ কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন ; তাই 
ইহাদ্দিগকে কদাচিৎ ইতিহাস বলা যাষ। 

১৯শ শতাব্দীর প্রাষ মধ্য-গে স্কুলবুক সোসাইটা, ভার্াকুলার লিটারেচর 
সোসাইটী,বেঙ্গল ফ্যামিলী লাইব্রেরী (গাহস্থ্য পুস্তক ভাণ্ডার) প্ররস্ৃতি 
প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এতহাসিক চরিত্রবিষষক কযেকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্ভিক! 
রচিত হয। নিয়ে এইরূপ কযেকখানির মাম উল্লেখ কর! যাইতেছে £- 

১। অন্তত ইতিহাস-_-( ১৮৭ ) তৈমুরলঙ্গের বৃত্াত্ত-_পণ্ডিত রামনারায়ণ 
বিস্তারতু । 

২। লর্ড ক্লাইব, (১৮৫২ )১ ম্যাকলে প্রণীত [485 ০£ [010 10115 
অবলম্বনে হরচন্ত্র দত্ত অনুদিত । 

৩। অদ্ভূত ইতিহাস-_সিকন্দর সাহের দিখিজয়, (১৮৫৭); কলিকাত। 
স্থুলবৃক সোইটা প্রকাশিত । 

৪। জজিস খর বৃত্বান্ত-_( ১৮৬৭), স্কুলবুক সোসাহটা প্রকাশিত। 

&। .রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত, (১৮৬৩) হরি তর্কালঙফায়। রায়ান 
রর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়। লিখিত 


8১৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনার্ধ খু দাংল! সাহিত্য 


৬। দুরজাহাল রাজীর জীবনচরিত (১৮৫৮)/-_মধুন্ছদন মুখোপাধ্যায় অনুদিত ॥ 

৭। শিবাজীর চরিত্র, রাজ! রাজেন্ত্রপাল মিত্র রচিত; '১৮৬* সালে 
পুশ্তকাকারে প্রকাশিত, কিন্ত “বিবিধার্থ সংগ্রহে? পূর্বেই মুদ্রত। 

উ্নিখিত পুস্তক পুস্তিকাগুলির সাহিত্যধর্্ম বিচার্ধ্য নহে ; কারণ তাহাদের 
"সেরূপ কোন লোকলোভন ভূমিকাও ছিল না। বালকদের শিক্ষাদানের 
জন্তই এই পৃস্তকগুলি রচিত অখব! অনূদিত হই্যাছিল। কলিকাতা স্ুলবুক 
মোসাইটীর অন্ততম প্রধান লেখক মধুস্দন মুখোপাধ্যাফ সরল বাংলায 
এই জাতীষ পুস্তক রচনা! করিষা! যেমন একদিকে তৎকালীন পাঠশালা- 
সাহিত্যের ক্রীবৃদ্ধি করিষাছিলেন, ঠিক সেইরূপ ইতিহাসের প্রতি, বিশেষতঃ 
স্বদেশীষ এঁতিহাসিক চরিত্রের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ 
স্বাদেশিক ইতিহাস-চেতনা বাঙালীর প্রাণজাগৃতির প্রাথমিক পরিচয় বহুন 
করিতেছে। শুধু গ্রীস, রোম মিশর ও পারসিক ইতিহাস পাঠ করিষা বাঙালী 
তৃপ্তি পাইতেছিল না। কৃষ্খমোহন তাহার স্বদেশের মৃত্তিকা! ও মান্ৃষের প্রতি 
কৌতৃহল সঞ্চারিত কবিষাছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ প্রাচীন যুরোপ 
ও প্রাচীন মিশরের ইতিহাস লইষা ব্যস্ত হইযাছিলেন ; উপরম্ত আমাদের 
প্রাচীন ইতিহাসাশ্রিত কাব্য ও পুরাণকে তিনি ইতিহাস বলিষ। গ্রহণ করিতে 
চাহেন নাই। *গাহার অগমান, সংস্কৃতি লিখিত পুরাণ বা ইতিহাসাশ্রিত 
কাব্যে যেটুকু ইতিহাসের অস্তিত্ব আছে, তাহা অতিরঞ্জন-দোষ-দূধষিত হইয়া 
্রতিহাসিক স্জ৷ হাবাইযাঁফেলিযাছে।* যাহারা স্থুলবুক সোসাইটা বা 
ভার্ণাকুলার লিটারেচর /সোসাইটার মুখপাত্র হইফ! বাংল! গদ্ছে গ্রন্থ রচনা 
করিতেন, ভাহাদের রচনা কিষদংশে বিদেশীর দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইত, উপরস্ধ 
নিছক স্কুলপাঠ্য তালিকার সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যতীত এই পুস্তকগুলি ইতিহাস বা 
সাহিত্য কোন দিক দিয়াই উচ্চ মূল্য দাবী করিতে পারে না| উক্ত তালিকার 
মধ্যে একমাত্র হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের “রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্র” (রামরাম 
বন্ধর গ্রন্থ অবলম্বনে ) বাঙালী বীরের চরিতকথাকে কেন্ত্র করিয়া রচিত 
হইয়াছিল। যাহা! হউক; এই গ্রন্থগুলির সারম্বত মূল্য যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ১৯শ 
শতাবীর প্রথমার্ধ হইতেই বাঙালী বালক-বালিকার চিত্ত আট করিবার জন 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন আখ্যান-আখ্যায়িকা! প্রকাশ করিতেছিলেন, ঠিক 
তেমনি বিষয়*গৌয়বহীন এই এঁতিহাসিক কাহিনীগুলি নবীন পাঠার্থার মনে 
বাস্তব কৌতূহল সি কয়িতেছিল। 


বাংলা সাহিত্যে রাঙাশীর বনংপ্রকৃতি ৪১৭ 


এই পর্বের মধ্যে রাজা রাজেন্রলালই বাঙালীর চিত্ে যথাযথ ইতিহাস” 
চেতন! সঞ্চার করেন। “বিবিধার্থ সংগ্রহ+ পত্রিকাটি নানাদিক দিয়া ১৯শ 
শতার্ধীর প্রথমার্ধের বাঙালী-মানসের দিগ.দর্শনী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । 
বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ মুদ্রিত কারয়। রাজেন্দ্রলাল এই 
পত্রিকার সাহায্যে বাঙালী পাঠকের মনে জগৎ ও জীবন -সম্বন্ধে অপার বিশ্যর 
স্্টি করিয়াছিলেন । “বিবিধার্থ সংগ্রহে” প্রকাশিত হোমাপক্ষী, টোকন পক্ষী, 
নেকড়িয়! বাঘ প্রভৃতি প্রবন্ধে জীবজন্ক পণ্ুডপক্ষীর সচিত্র বর্ণনা দিয়াছেন ; 
_আবার.পৃথিবীর নান! বিষয়েও কৌতুহলোদ্ধীপক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন 
কামস্কাট.কা এবং আরবদেশের ভৌগোলিক বিবরণও রাজেন্্লালের লেখনী 
স্পর্শে রসবস্ততে পরিণত হুইয়াছিল। কিন্তু রাজেন্ত্রলাল যে ১৯শ শতাব্দীর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শুধু ভৌগোলিক ও 
জীববিজ্ঞানের প্রবন্ধের মধ্যেই নিহিত নাই। তিনিই সর্বপ্রথম পুরাতাস্থিক 
ও এঁতিহাসিক দৃষ্টি লইয়। তারত-ইতিহাস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে” সচিত্র শিল্প ইতিহাস (১৭৭৩ শক, ১ম খণ্ড), সচিত্র রাজপুন্ 
ইতিহাস, (রাজবার! দেশের মানচিত্রসহ, এ, ২য় সংখ্যা ), রাজা চন্ত্রপ্ডের 
বিবরণ (এ, ২য় সংখ্যা, ) ইষ্ট -ইতডয়া কোম্পানি (ওয় সংখ্যা ) প্রভৃতি বিষয়ে 
এমন সমস্ত ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; যাহাতে প্রধানতঃ ভারতীয় 
দৃষ্টিকোণ হইতেই ইতিহাস ?গার কর! হইযাছে। “বিবিধার্খ সংগ্রহের 
১৭৭৩ শক ৪র্থ সংখ্যায় অশোকের বিষয় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে 
রাজেন্দ্রলাল ব্রাঙ্গী অক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়।৷ অশোক অন্থশাসন 
ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী কালে এইরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ তাহার ছুইখানি পুস্তকে 
সঙ্কলিত হইযাছিল £- (ক) শিবাজীর চরিত্র-_ ইহা গাহস্থ্য পুস্তকের অস্তভূক্তি 
হইয়া প্রকাশিত হয় (১৮৬০ )। (খ) মেবার রাজেতিবৃত্ত _বঙ্গভাষাঞ্ছবাদক 
সমাজের অস্তভু-ক্ত হইয়। প্রকাশিত হয় ( ১৮৬১)। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি “বিবিধার্থ 
সংগ্রহে? প্রকাশিত "রাজপুত্র ইতিহাসের কিঞ্চিৎ বন্ধিত পুনমু্রণ 

ইতিপূর্বে যুরোপীয় লেখকগণ যে প্রকার ভারুতীয় ইতিহাস রচনা 
করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে বিমাতাুলভ মমতাহীন নিরুৎনথুক দৃষ্িতঙগীর 
. নিশ্রাণতা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্ত জাতির আত্মচেতনার বুলকখ 
যে এঁতিহানিক আত্মবীক্ষণের হধ্যে নিহিত আছে, তাহ! রাজেজলাদ শিখ গু 
রাজপুত জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান প্রসঙ্গে অহ্ধাবন: কসিসবাছিষেদ+ 

২৭ 
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১৮৫১ শী: অব হইতেই রাজেন্রলালের এতিহাসিক নিবন্ধগুলি ক্রমান্বযে 
€বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হইতে থাকে । পরবর্তীকালে তিনি তাহার 
প্রত্বতাত্বিক আলোচনাষ যে নির্মোহ বৈজ্ঞানিক তথ্যাহুসন্ধিৎসার পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহার প্রথম চিহ্ন এই আলোচনা গুলিতে দেখা যাইতেছে। মিল্‌ 
ব! মার্শম্যান-খনিত পথ ত্যাগ করিষ! ইতিহাস রচনার যে পথে তিনি যাত্রা! 
কবিযাছেন, তাহ! তাহার স্ব-খাত, এবং বাঙালীর আত্মসাক্ষাৎকারের প্রশস্ত 
পথের প্রান্তেই তাহার স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে। 

রাজেন্্রলালের এতিহাসিক "চতন! একক ও নিঃসঙ্গ নহে, তাহার প্রমাণ 
মিলিল নীলমণি বসাকের “ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৮৬৭) প্রকাশিত হইলে। 
নীলমণি বসাকের উক্ত গ্রন্থ তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয £ ১ম ভাগ- হিন্দুযুগ, 
২য ভাগ- মুসলমানদিগের রাজ্য, ৩য ভাগ- মোগল রাজদিগের রাজ্যকাল ।* 
আলোচ্য ইতিহাসখানি নান! দিক দিয়! বিশেষভাবে ন্মরণীয এবং বাঙালীর 
ইতিহাস-সাহিত্যের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ বলিযা স্বীকৃতির যোগ্য। 
রাজেন্দ্লাল ইতিহাস রচনার যে মহান্‌ আদর্শ স্থাপন করিষাছিলেন, তাহার 
ধারাবাহিকতা অস্থলরণ করিষ। নীলমণি বসাক আবিভূর্তি হইলেন। 
ইতিহাসেব পটভূমিকাষ বাঙালীর আত্মজাগরণ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এই 
ইতিহাস খানির মূল্য যে অসাধারণ, তাহা স্বীকাব করিতে হইবে। যদিও 
স্কুলপাঠ্য পুম্তক হিসাবেই ইহা প্রচারিত হইযাছিল, তবু ইতিহাসের তথ্যনির্ঘয 
ও মিদ্ধান্ত স্বাপনে লেখক যে মৌলিক দৃষ্টির পরিচয দিযাছেন, তাহাকে বাঙালীর 
জাগ্রত মনোভাবগ্যোতক বলিষাই গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত গ্রন্থের প্রথম 


ভাগেব বিজ্ঞাপনে লেখক বলিতেছেন-_ 

“এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে, তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গাল ভাষাতে এই 
পুরাবৃত্ত পরার নাই । এই ভ্চাবাতে যেছুই একথান! পুস্তক দেখ! যায়, তাহা ইংরাজী হইতে 
তাযাস্তদ্তি, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং হাহা এমত নীরস যে, কোন 
ব্যক্তি তাহ পাঠ করিতে হচ্ছ! করেন না, এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তিবোধ হয় না। অধিকস্ত এই 
সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযোগী নহে, এই জনক তাহা! কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় 
না, সুতরাং বালকের। ভারতবর্ষের ভালমন্দ কিছুই জানিতে পারে না, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ 
কণ্যি। অনেক বালকের এর্মত সংস্কার জগ্মে যে এদেশের ধর্মকর্ম সকলি মিথ্যা, এবং হিন্দুর! 
পূর্বকালে অতি +ঢ ছিলেন, অপর বালকেয়! জন্ত দেশের ইতিহাস ক্স করিয়া রাখে, কিন্ত 
জন্গভূ'রণ কোন বিবরণ বলিতে পায়ে না” 


প্রথমথণ্ডের বিজ্ঞাপনের এইটুকু পাঠ করিলেই লেখকের মনোতাব 
-মহজেই হবদয়ঙ্গম করা যাইবে। পরবর্তীকালে বছিমচঞ্জ ও রবীনতরনাথ 


বাংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকতি ৪১৯ 


ত-ইতিহাসকে যে পটভূমিকায় স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন নীলম্নপি 

বসাকের হুক্মৃিতে তাহা আতাসে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উদ্ভি, 
“অপর বালকের! অন্তদেশের ইতিহাস কণ্ঠস্ব করিয়া রাখে, কিন্ত জন্মভূমি 
কোন বিবরণ বলিতে পারে না”--১৮৫৭ সালে ইহা বিশ্ময়কর বৈকি! 
জন্মভূমির বিবরণ সংগ্রহের জন্ত নীলমণি বসাক বহ তৃথ্য দিয়াছেন, কদাচিৎ 
কিংবদস্তীকেও ইতিহাস বলিষা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত সর্বদা ভারতীয় গৌরব- 
বোধের পটভূমিকায় ভারতীয় ইতিহাসকে উপস্থাপনা করিয়াছেন। বসাক 
মহাশয়ের এই প্রস্থ রচনার প্রায় আঠার বৎসর পরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ 
মাসে বন্কমচন্ত্র রাজকৃ্চ মুখোপাধ্যায়ে 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' 
সমালোচন। প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন » 

“সাহেবের! যদি পাখী মাগিতে যান, ত'হারও ইতিহাস লিখিত হুর, কিন্তু বাঙ্জালার 
ইতিহাস নাই । গ্রীণলগ্ডের ইতিহাস লিখিত হুইয়ছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, 
কিন্ত যে দেশে গৌড়, তান্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি ছিল, যেখানে নৈবধচরিত গীতগোবিন্দ লিখিত 
কুইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্ধা, রঘুনাথশিরোমশি ও চৈতগ্তদেবের জন্সভূমি, সে দেশের ইতিহাস 
নাই। মার্শমান ইরার্ট প্রস্ৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আম4| সাধ করিয়! ইতিহান বলি, সে 
কেবল সাধপুরণ মাত্র ।7১৩ 

রবীন্দ্রনাথ নীলমণি বসাকের বহু পরে ১৩০৯ সনের “বঙ্গদর্শনে”র তাত্ত্ 

খ্যায় প্রকাশিত “ভারতবর্ষের ইতিহাস” প্রবন্ধে ঠিক *অন্থরূপ ভাবেই 
বলিয়াছেন, 

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমর! পড়ি এবং মুখস্থ করিয়। পরীক্ষা দিই, তাহ্‌1 ভারতবর্ষের 
নদিঈথকালের একট! ভুংম্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথ! হইতে কাহার! আসিল, কাটাকাটি 
মারামারি পড়িয়া! গেল, বাপেছেলের, ভ।ইরে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, 
একদল যদি ব1 যায়, কোথ! হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে--পাঠান মোগল পর্ত গীজ ফরালী 
ইংরাজ-_সকলে মিলির এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিক্বা তুলিরাছে।”৭ 


১৯শ শতাব্দীর শেষার্দে বাংল! সাহিত্য ও বঙ্গসংস্কতির ছুই যুগন্ধর 
পুরুষের অন্তরে ভারতবর্ষ ও বাঙালীর ইতিহাস সম্পর্কে যে ভাবনা-চিস্তার উদয় 
হইয়াছিল, তাহার অনেক পূর্কেই নীলমণি বসাকের, “ভারতবর্ষের ইতিহাম' 

গ্র্থে সেই ত্বাজাত্যবোধ ও ইতিহাসবোধের সংমিশ্রণে যথার্থ ইতিহাসচেতনার 
“আবির্ভাব হইয়াছিল | হিন্দু ও মুললমানযুগের ধর্ণা, কর্ণ, শীল-সাধনা, বাক্াৰ- 
'্প্ীবন-*এক কথায় ভারতবর্ষের সর্বাদীণ পরিচয়মূলক এমন একখানি ইতিহাস 
(যে ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিলঃ ইহাই বিদ্ময়াবহ ব্যাপার |. আলোচ্য 


৪২৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথম! ও বাংলা সাহিত্য 


গ্রন্থটির সাহায্যে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী নিজ হারানো অতীত 
খুঁজিয়৷ পাইয়াছিল, বৃহদু ভারতবর্ষের সহিত যোগস্থত্র আবিষ্কার করিতে 
পারিয়াছিল-__এইজন্ত আধুনিক কালের বাঙালীও নীলমশি বসাকের প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন । ইহার ভাষা যেরূপ মাঞ্জিত ও তীক্ষ এবং তথ্য 
সম্গিবেশে লেখক যে সতর্কতা অবলম্বন করিষাছেন, তাহা এখনও প্রশংসনীয় 
বিবেচিত হইবে । 

এই যুগে নিছক স্কুলপাঠ্য পুস্তকরূপে যে ইতিহাস গ্রস্থগুলি প্রকাশিত হয়, 
তাহাদের অধিকাংশই ইংরাজ রচিত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র। 
হরচন্্জ দত্ত ১৮৫২ সনে ম্যাকলের 1786 ০ 1,01৫ 011৮6 অবলম্বনে “লর্ড 
ক্লাইব, প্রকাশ করেন । কেন তিনি বাংল! ভাবাষ এই- গ্রন্থ অনুবাদ করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে বলিযেছেন £ 
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লেখকের উদ্দেশ্ট মহৎ ছিল সন্দেহ নাই এবং স্কুলপাঠ্য হিসাবে অনুদিত 
হইলেও ইতিহাস হিসাবে ইহার কিছু মূল্য স্বীকার করিতে হইবে । তবে 
অনুবাদগ্রস্থ হিসাবেই ইহার যা কিছু গৌরব, ইহ! তাহার মৌলিক রচনা নহে । 

এই সমযে ইতিহাস নামাঙ্কিত যে সমস্ত বালপাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকা (যথা-_ 
স্কুলবুক সোসাইটা প্রকাশিত “মনোরগ্জনেতিহান+ “সত্য ইতিহাস সার”, 'স্রীক 
দেশের ইতিহাস”, “ভারতবর্ষের ইতিহাস-_দ্ুই বালম”, “বঙ্গদেশের পুরাবৃদ্ত* 
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয্‌””) প্রকাশিত হয, সেগুলির সাহিত্য-মূল্য বিচার্ধ্য নহে » 
ইহার! হয় ইংরাজীর অহ্বাদ: আর না হয় ইংরাজী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কাহিনী । 
যদিও গ্রন্থগুলির এঁতিহাসিক মূল্য অকিঞ্চিখকর, তথাপি বাঙালী বালকের 
চিত্তে এই পুস্তকগুলির সাহায্যে দেশ ও কালের ইতিহান নীহারিকাষৎ 
প্রতীয়মান হইতেছিল। গ্রীস রোমের ইতিহাস বাদ দিলেও ভারতের বিভিন্ন 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি গ১ 


'এতিহাসিক চরিত্র ও কাহিনীর প্রতি বালক-বালিকার চিত্ত আক্ট হইতেছিল, 
ইহাই এই পুস্তিকাগুলির একমাত্র কৃতিত্ব। অবশ্ট নীলমণি বসাকের মত 
স্বাধীনভাবে জাতীয় গৌরবের পটভূমিকায় ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এই ্রস্থ- 
গুলিতে লক্ষ্য কর! যায় না; কারণ এগুলি প্রধানতঃ ইংরাজী গ্রস্থ হইতে 
অনুদিত হইয়। ইংরাজ-প্রতাবান্বিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রকীশিত হয়। সুতরাং 
ইহাতে ভারতীয ইতিহাসের বীরত্বব্যঞ্জক বা গৌরবদ্যোতক কাহিনীগুলি 
বিশেষ স্থান পায় নাই। তবে এইটুকু অবশ্ঠ লক্ষণীয় যে, ভারতের ইতিহাসের 
প্রতি লেখকদের কৌতুহলী দৃষ্টি আক্ুষ্ট হইতেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে 
এগুলির প্রচার বৃদ্ধি পাইতেছিল। উনিশ শতকের আত্বচেতনা যে বাংল ও 
ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াও স্ফুটতর হইতে চাহিয়াছিল--ইহ! 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 


ইতিপূর্বে আমরা যেরূপ ইতিহাস গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছি, ঠিক সেইবধপ 
ভূগোল গ্রন্থেরও উল্লেখ কর যাইতেছে। প্রথম আত্মপরিচয়ের জন্ত যেমন 
'আত্নগৌরববোধক প্রাচীন ইতিহাস পাঠ প্রয়োজন, সেইরূপ দেশের মৃত্তিকার 
সহিত পরিচয় স্কাপনও অবশ্য কর্তব্য । বাংল! দেশের ১৯শ শতাব্দীর মধ্যতাগে 
ও তাহার ঈবৎ পূর্ব্ব হইতেই বালপাঠ্য ভূগোলগ্রন্থের সাড়া পড়িয়া! যায়। শুধু 
দেশের মাটির পরিচয় নহে, ।বদেশের বিচিত্র বর্ণনা পাঠকের কৌতুহলী দি 
আকর্ষণ করে। কেবল জন্দদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, প্রক্ষ দ্বীপ প্রভৃতি কাল্পনিক দেশের 
বর্ণনাই নহে,_-যে ভূগোল কঠিন ভূত্তরকে অবলম্বন করিষাছে, সেই মৃত্তিকা- 
লোকের তৃবু্তান্তের প্রতি আমাদের দেশের লেখকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। 

রুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজেন্ত্রলাল মিত্রকেই 
এ বিষয়ে অগ্রণীর আমন দেওয়। যাইতে পারে। “বিদ্ভা কল্পক্রমের অগ্ম 
কাণ্ডে কষ্ধমোহন “ভূগোল বৃত্তান্ত” প্রকাশ করেন। এশিয়া ও যুরোপের 
প্রামাণিক বৃত্তাস্ত লইয়া রচিত এই “ভূগোল বৃত্তান্ত নান! দিক দিয়! উল্লেখ- 
যোগ্য | : মরে সাহেবের 27,00101026216 ০ 036০812/, মলেট বার্শ-এর 
05০৪৮1%- প্রস্ৃতি ইংরাজী পুস্তক অবলঘ্বনেই কৃ্ণমোহন এই তূগোলটি 
সহলন করিয়াছিলেন । বাঙালীর চিত্তলোকের সন্কীর্ঘত৷ যে এই সমস্ত ভূগোল 
গ্রন্থের দ্বার কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইয়াছিল, তাহ! স্বীকার করিতেই হইবে। 
কলিকাতা স্কুলবুক লোসাইটা প্রকাশিত “ভূগোল এবং জ্যোতিব ইত্যাদি 


৪২৫ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ' ও বাংল! সাহিত্য 


বিষয়ক কথোপকথন (প্রথম সং--১৮২৪, দ্বিতীয় সং--১৮২৭ ), অক্ষয়কুমার 
দত্তের ভূগোল" (১৮৪১), পীযাস-এর “ভূগোল বৃত্ত” (১৮৪১), গৌরীশঙ্কর 
ভট্টাচার্য্যের' ভূগোলসার (১৮৫৩), তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের “ভূগোল প্রবেশ” 
“ভূগোল-বিগ্ভাসার”, রামনারাষণ বিগ্যারত্ব প্রণীত “ভূগোল” (১৮৫৬), কলিদাস 
মৈত্র প্রণীত “জিওগ্রার্ফী বা ভূগোলবিজ্ঞাপক” (১৮৫৭), এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
প্রাকৃত ভূগোল+ (৮৫৪ সালে প্রকাশিত) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের 
মধ্যে রাজেন্রলাল "ও অক্ষষকুমারের ভূগোলগ্রন্থ ছইটি শুধু পাঠ্যপুস্তক রূপেই 
আদৃত হয নাই, ইহাদের মধ্য দিযা বাঙালী সপ্তুদ্বীপা বন্বন্ধরার নূতন পরিচয় 
পাইল, বিচিত্র জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হইল এবং ১৯শ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই বৃহদ্‌ 
বিশ্বের সহিত আপন আপন ভৌগোলিক সংস্কানের যোগস্থত্রটি আবিষ্ষার 
করিতে পারিল। অক্ষষকুমার “তত্ববোধিনী পত্রিকা'্য এবং রাজ রাজেন্দ্রলাল 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে” ধারাবাহিক ভাবে বিশ্বের ভৌগোলিক বিষয উদ্ঘাটিত করিষা 
বাঙালীর মনোজীবনের কুপমণ্ডুকতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিযাছিলেন। 
এই গ্রস্থগুলিকে আমরা সারম্বত তীর্থে স্থান দিতে চাহিনা বটে, কিন্ত তরুণমতি 
বালক বালিকাগণ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই, বাংলাদেশের বাহিরে যে বৃহত্তর 
বিশ্ব রহিষাছে, তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইযাছিল এবং ইহাতে তাহাদের 
মনের ভৌগোলিক চেতন! সম্প্রসারিত হইযাছিল, ইহ! সহজেই অনুমান করিতে 
পারা যাষ। 


1 ২ ॥ 
নানাবিধ তত্বমূলক আলোচনা 
১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্যস্ত বাংলা ভাষায জ্ঞাননিজ্ঞান বিষয়ক বহু 
স্থলপাঠ্য পুস্তক-পুত্তিক প্রকাশিত হয়, যাহার! হযতো৷ সাহিত্যিক মূল্য £দানী 
করিতে পারে না। তরে বাঙালীর প্রথম আত্মবীক্ষার যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান বিনয়ক 
এই গ্রস্থগুলির মুল্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । নিয়ে এইরূপ কয়েকটি 
গ্রন্থের নামোল্লেখ কর! যাইতেছে £ 
১। মার্শম্যান--জ্যাতিষ ও গোলাধ্যায় (১৮১৯) 
২ ফেলিকস্‌ কেরী-_বিদ্তাহারাবলি (১৮২১-২২) 
--পীয়াসন সম্পাদিত সংস্করপ--(.১৮৩৪ ) 
-ওয়েঙার সম্পাদিত সংস্করণ--( ১৮৪২) 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪২৩, 


৩। পীয়ালন-_ভূগোল ও জ্যোতিব ইত্যাদি বিষয়ক 
কথোপকথন (১৯২৪) 
৪| ইয়েট.স্--পদার্থবিদ্যা! (১৮২৪) 
&| এ --পদার্থবিদ্ভাসার (১৮২৫) 
৬। ম্যাক --কিমিয়! বিদ্যাসার (১৮৩৪ ) 
উল্লিখিত পুস্তিকাগুলি ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে রচিত এরং- 
শ্রীরামপুরের মিশনারীগণই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা । মুরোপীয় লেখকগণ' 
বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের গ্রন্থ বাংল! ভাবায় অন্বাদ করিতে গিয়! বিজ্ঞান বিষয়ক 
কৌতৃহলোদ্বীপক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্ত পারিতাধিক শব্দের 
জটিলতার জন্য বক্তবা বিষয়কে কোথাও হ্বগ্ধ করিয়৷ তুলিতে পারেন নাই ।, 
ফেলিকৃস্‌ কেরীর “বিগ্যাহারাবলি” হইতে একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে £-_ 
*অপর এ গলাগ্রকাকুদের লু£মান পর্দার উভয় পার্েস্থিত অতি বৃহদ্‌ টিক! নামে মাংস 


গরন্থিবয়েতে সর্বদ]! অধ্রভাবে থাকে এ মাংসপ্রস্থিঘর বাদাম বীজাকৃতি প্রবুক্ত কোনে ₹ 
ব্যবচ্ছেদকের! তাহারদিগের বাদাষ গুটিকা সংজ্ঞা করিয়াছেন ।” 
জন ম্যাকের “কিমিয়! বিদ্ভাসার? হইতে একটু উদ্াহরণ-__ 

*হৈত্রজানের দ্বিতীয়াক্সিদ | সামুদ্রিক অন্নবিশিষ্ট জলের মধ্যে বারিসের পারমাক্সিদ রাখা' 
গেলে তাহা কতক অক্সিজান হারাইয়া প্রথম অক্সিদ হয় এবং তদাবস্থাতে উত্ত অয্লেতে লীন 
হয় এবং উপযুক্ত উ এয় উপস্থিত হইলে এ হারান অক্সিণ্নে জলের হৈজ্রজানেতে লীন হইলে" 
তাহাতে জলের দ্বিতীরাকসিদ জন্মে । 


প্রকাশভঙ্গিমার জড়তা ও পরিভাষাগত অনভ্যন্ততার জন্য ফেলিকৃস্‌ কেরী 
ও জন ম্যাকের সাধু প্রচেষ্টাও আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়। মিশনারী-প্রতাবান্বিত 
বালক-বালিক! বিদ্ভালয় ভিন্ন সাধারণের মধ্যে দুরূহ ভাষায় রচিত এই 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলির বিশেষ প্রচার ছিলনা । তবে ইহার কিছু পরে রাজেন্দ্রলাল 

মিত্র “বিবিধার্থ সংগ্রহে ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি 
লিখিয়াছিলেন, তাহার মূল্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রবন্বগুলি 
পরে গাহস্থ্য বাংল! পুস্তকের অন্তভূক্তি হইয়া “শিল্সিক দর্শন ( ১৮৬০ ) নামে 
মুদ্রিত হয়। ঢাকাই বস্ত্র, চর্ম পরিফার করণের প্রুথা+ রেশম, কাগজ, লবণ» 
নীল, তামাক, লৌহ প্রভৃতি বিভিন্ন কৃষি ও শিল্পজাত-নিজদ্রব্য সম্বন্ধে বিভিন্ 
প্রবন্ধ ১৭৭৩ শকাব্ের চৈত্রমাস হইতে “বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হইতে 
থাকে। “শিল্িক দর্শনে রাজেন্্লাল শুধু বাংলার শিল্পজাত ভ্বব্যের সহি 
বর্ণনা দেন নাই, বাংলার শিল্প. বাণিজ্যের অবনতির কারণও নির্দেশ 


৪২৪ উনবিংশ শতাবীর প্রেথমার্থ ও বাংলা সাহিত্য 


করিয়াছেন। এই গ্রস্থাট পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে,' রাজেন্ত্রলালের 
চিন্তে বাঙালী জাতির শিল্পগত অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। 

ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটী প্রকাশিত “জীবরহস্ত” (১ম ও ২য়) 
স্কুলবৃক সোসাইটা প্রকাশিত “পক্ষীর বিবরণ”, “জ্যোতিথিষ্া” প্রভৃতি বালপাঠ্য 
পুস্তক এবং ল'ঘন লম্পার্দিত “পশ্বাবলী” পুস্তকগুলির শুধু নামোল্লেখ করা 
যাইতেছে। বিস্তারিত পরিচয় উপস্থিত প্রসঙ্গে অবান্তর । বালক-বালিকাদের 
জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য -সরল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তিকাগুলি রচিত হইয়াছিল । 
বঙ্গভাবাহ্বাদ প্রচার সমিতি, স্কুলবুক 'সোসাইটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে 
এই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে বালক-বালিকাদের দৈনন্দিন 
প্রয়োজনীয় জ্ঞানবৃদ্ধির প্রচেষ্টা অনেকটা সার্থক হইয়াছিল। তবে এগুলি 
নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের রচনা এবং বয়ন্ক-মনে ইহাদের প্রভাব কতটুকু 
সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহাও বিবেচ্য । 

একদিকে যেমন শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পকিত পুস্তিকাগুলি বালক- 
বালিকাদের মনে জগৎ ও জীবনরহ্স্ সম্বন্ধে কৌডূহল সঞ্চারিত করিতেছিল, 
ঠিক তেমনি ধর্খান্দোলন লইয়াও কিছু কিছু পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া 
বাালীর সমাজ-সত্তাটিকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। নীলরত্ব হালদারের 
“সর্বামোদ তরজিণী+ (১২৫৮), কৃষচৈতন্ঠ বন্থুর “জ্ঞানরত্বাকর? (১৮৫৮), শ্যামানাথ 
শর্মার “চারু মীমাংসা; (৮৫১-৫২), নারাষণ চট্টরাজের “কলিকুতৃহলা (১৮৫৩) 
এবং বীরভদ্র গোস্বামী রচিত ও কানাইলাল শীল প্রকাশিত “বৃহৎ পাষগুদলন? 
€১৭৭৭ শক ) নামক ধর্্বকলহাকীর্ণ পুস্তিকাগুলির নাম উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে । রামমোহনের তিরোধানের পর দীর্ঘকাল ধরিয়৷ একেশ্বরবাদী ব্রহ্ম সভার 
কোন ক্রিয়াকলাপ ছিল নাঁ; ফলে তাহার বিরোধী রক্ষণশীল হিন্দুধর্্মাবলম্বী 
। ব্যক্তিগণও কিছু ভিমিতবেগ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্ত দেবেম্তরনাথ যখন 
আবার নবোগছমে বেদাত্তাশিত ব্রক্ষ-প্রতিপাদক ধর্প্রচারের জন্ত আত্মনিয়োগ 
করিলেন, তখন আবার' বাঙালী হিন্দুর ধর্ম সচেতন অনুভূতি যুদ্ধার্থে প্রস্তত 
₹ইল। 

নীলরত্ব হালদারের “সর্বামোদতরঙ্জিণী' (১২৫৮) সমকালীন ধর্মান্দোলনের 
সমস্ত উত্তাপটুকু বহন করিতেছে । ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, ইহাতে 
হিন্দু, যুসমান, ইহুদী, খৃষ্টান এই চারি জাতির বব ন্ব ধর্ম বিচারছলে সর্বাধর্থের 
খর্থ 'এক পরমেশ্বরোপাসনা ইহাই শান্ত্রোক্তি ও লাধুক্ি দ্বারা প্রতিপাদিত 


বাংল সাহিত্যে বার্ডালীর' মনঃপ্রক্কতি ১১৬৫ 


হইল.।” লেখক সরস পয়ারে ধর্শসম্প্রদায়ের যে কৌতুহলজনক বিধরগ 
দিয়াছেন, তাহ! হইতে সামান্য উদ্ধৃতি উল্লেখ কর! যাইতেছে £ 


হিন্দুর আকৃতি ও ধর্ন্মবিবৃতি 
গলায় মালিক! শিখা মাথায় । 
ললাট ফলকে তিলক তায় ॥ 
ভ্রিকচ্ছ বিধানে বসন পরে । 
উত্তরিয় বস্ত্র অঙ্কেতে ধরে ॥ 
মন্ুর ধর্েতে নাম মানব । 
শ্রুতিস্তি মতে বিধান সব । 


খৃষ্টান আকৃতি ও ধর্ন্মাবিবৃতি 
মাথায় টুপী পায়েতে বুট । 
মুখেতে সদাই শোতে চুরুট ॥ 
কটাচুল কাটা কুত্তিপর| 
করেতে আবার বেত্র ধরা । 
রবিবারে যার! গির্জায় যান। 
তারাই খষ্$ মতে খ্বষ্ঠান ॥ 


নাস্তিক 


নছে তো হিম্পু নহে যবন। 
ইছদ'ও নহে দেখি কেমন॥ 
না তজে খ্ৃষ্ট না তকে গুরু। 
আপনি বাঞ্ছ! কসতরু ॥ 

না মানে ধর্ম শ্বেচ্ছাচারী ৷ 
বিস্কৃত বসম ভ্ষণ ধারী ॥ 
তাহারা নামেতে হয় নাস্তিক। 
দেখিলে ভরায় যত আত্তিক ॥ 


লেখকের রচনার মধ্যে কিঞিৎ পরিহাসের অধকাশ থাকিলেও তিনি হে 
দেবেস্রনাথের, দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহান়্ প্রমাণ 'উত্ভ 
পুত্তকেই রহিয়াছে।% তিনি সর্কাধর্মের মধ্যে ব্রতন্ব উপনধি করিতে 


৪২৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


টাহিয়াছিলেন। ঈশ্বর ওপ্ড যেমন দেবেন্ত্রনাথের দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবাদ্ষিত 
হইয়! ত্রন্মতত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি “বঙ্গদূত' সম্পাদক নীলরত্ব 
হালদারও ১৮৫১ সালে এই গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া সর্ব- 
ধর্মের সমত্বয়ই সমস্ত ধর্মের মূলকথা-_ব্রদ্ববাদ, এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন ॥ 
১৮৬৮ সালে প্রকাশিত কষ্চৈতন্ত বন্থুর 'জ্ঞানরত্বাকরে' ব্রাঙ্গধর্্ম ও ব্রহ্মবাদের 
বিস্তারিত পরিচয় রহিয়াছে। একদিকে যেমন ব্রীক্ষসমাজ ও ব্রাঙ্গধর্থের পক্ষে 
পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইতেছিল, সর্বধর্থের মূলীভূত প্রেরণ! ব্রহ্মতত্বের ব্যাখ্যা 
চলিতে'ছল এবং বিভিন্ন ধর্সম্প্রদাষের মধ্যে সমন্বযস্থত্র আবিষ্কারের চেষ্ঠা আরম্ত 
হইয়াছিল, ঠিক তেমনি আবার অপরদিকে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়কে কটু ভাষায 
আক্রমণ করাও হইতেছিল। নারাষণ চট্টরাজ ১২৬০ সালে “কলিকুতৃহলা” 
নামক পুস্তিকায় “বর্ত মান কলিষুগের প্রারভাবধি অগ্য পর্য্যস্ত লোক সকলের 
যেক্পপ আচার ব্যবহার হইযাছে তাহা! সংশোধনার্থ পরিহাসচ্ছলে অনুবাদ 
পুরঃসর” আদিরসাত্বক অতিরঞ্জনের সহিত নান! কাহিনী সালঙ্কারে ব্যাখ্য। 
করেন। এই পুস্তিকা বৌদ্ধ, কৌলধর্মনাবলম্ী তান্ত্রিক, ব্রাহ্মদমাজ প্রভৃতিকে 
অতি কঠোর ভাষাষ আক্রমণ কর! হইযাছে । মাঝে মাঝে বক্তব্য অতিশয় গ্রাম্য 
ইতরতার পক্ককৃণ্ডে পতিত হইযাছে । আলোচ্য গ্রস্থের কিছু পুর্বে হইতেই যে, 
একটা যুক্তিপূর্ণ র্্মতত্ব ও ব্রক্ষোপাসনার প্রতি শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকুষ্ট 
হইতেছিল, তাহার প্রমাণ রহিষাছে বেণীমাধব ঘোষ সংগৃহীত ১৭৭৮ শকাবে 
প্রকাশিত 'জ্ঞানচন্ত্রাংশু, নামক পুস্তিকাষ। ইহাতে একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক 
উপনিষদ, তন্ত্র ও গীতা হইতে প্রচুর শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বেদের 
কর্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ডের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে ? ইহাতেও ব্রাহ্মসমাজ ও “তত্ববোধিনী পত্রিকা"র প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়। 
যাইতেছে । 

এই সময়ে ধর্্ান্দোলন লইষা| যে দুইটি পরম্পরবিরোধী মতের স্থষ্টি হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই অন্থমেয়। একদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব, আর 
একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ধেশ্শ্সভা” ও ভবানীচরণ-রাধাকান্ত দেববাহাছুরের দল। 
এই কলহ-সমুদ্্র মস্থনে বিষের অংশ ব্রাহ্মমাজ ও ব্রন্ধতন্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের 
ভাগ্যেই ভুটিয়াছিল সর্বাধিক । তথাপি ইহা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে লাগিল যে, 
ধর্মান্দোলনে ওপনিবদিক তত্ব, ব্ঙ্ষবাদ ও বেদের জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা 
ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছিল! 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪২৭ 


একদিকে যেমন ধর্ম্কলহ অবলম্বনে ক্ষুদ্রবৃহৎ পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশিত 
হইতেছিল, তেমনি আবার সমাজ-সংস্কারেও সাহিত্যের আহ্বান আসিয়াছিল । 
বি্াসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে অসংখ্য পুস্তিকা 
প্রকাশিত হইয়াছিল ।» আবার নারীশিক্ষা লইয়াও কিছু কিছু পুস্তিকা 
প্রকাশিত হইতেছিল। ১৮৫৭ সালে দ্বারকানাথ রীয়ের *্্রীশিক্ষা বিধান” 
প্রকাশিত হয। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ 
যে কতদূর সচেতন হইয়াছিলেন তাহা এই পুস্তকাটি পাঠ করিলেই বুঝা 
যাইবে । ইহার পূর্বে স্ত্ীশিক্ষার পক্ষে এমন প্রবল যুক্তি একমাত্র মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার “সর্ধশুভকরী পত্রিকায একবার উত্থাপন করিয়াছিলেন।১০ 
স্বারকানাথ বোধ হয় এই গ্রন্থ রচনাষ বিদ্যাসাগরের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবাস্বিত হইয়াছিলেন। তাহার নিয়বোদ্ধত উক্তিটুকু উল্লেখযোগ্য £ 

“কা বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণ! তোমর] আর কতকাল দেশাচারের দাস হইয়! মোহনিজ্বায় অভিভূত 
থাকিবে। একবার এ অকিঞ্চনের অনুরোধে চৈতন্তচক্ষুরুদ্টীলন করিয়া দেখ। তোমাদিগের 
জননী জন্মভূমি অবলাজাতির অজ্ঞানতারপ প্রচণ্ড অনলে দগ্ধ হইয়া! ষাইতেছে। দারুণ দেশাচার 
কফি তোষাদের এতই প্রিয়তম যে, সর্বনাশ হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে 
না?”১১ 

বিগ্ভাসাগরের রচনারীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব এখানে স্পৃষ্টই দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে । দেশাচারের বির.$ লেখকের এই অস্ত্রধারণ-_বিগ্ভাসাগরকেই 
স্মরণ করাইয়! দেয় । ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই জনচিত্ত যে নবজীবনোল্লাসে 
সচকিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা! এই পুস্তিকা খানি পাঠ করিলেই বুঝা 
যাইবে । বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাঙালীর সমাজসত্তা ও মন্দধর্্বকে 
প্রচণ্ড আঘাত দিযাছিলেন। ফলে একদিকে যেমন সমাজসংস্কার, বিশেষতঃ 
দেশাচারের বিরুদ্ধে একদল সমাজসেবী যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ঠিক 
তেমনি নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-শিবন্ধের প্রতিও লেখক ও পাঠকের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইয়াছিল। রাজেন্্রলালই সর্বপ্রথম মননশীলপ্নিবন্ধ রচনার প্রশংসনীয় 
আদর্শ স্থাপন করেন। অবশ্য তাহার কিছু পূর্বে রেভাঃ কফষোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় “বিচ্যা-কল্পক্রমের” মধ্যে চিন্তাভূয়িষঠ প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা করিয়!- 
ছিলেন। কিন্ত উৎকট ভাষার জন্ত তাহ! স্থুলপাঠ্য গ্রন্থন্ধূপেই সম্াত 
হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার সম্পাদিত “তৃত্ববোধিনী পত্রিকা”য় জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক 
নান! আলোচন! প্রকাশিত হইত। ' রাজেন্লাল মুখ্যত$ বজভাবাহ্‌বান্ক 


:৪২৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্থ ও বাংল! সাহিত্য 


সমাজের উদ্ভোগে “বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে বয়স্ক 
মনের উপযোগী বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাস বিবয়ে যে সমস্ত সচিত্র প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইত, তাহার সহিত পরবর্তী “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার তুলনা চলিতে 
পারে। অবশ্য “বজদর্শন” আরও পরিণত মনের চিস্তা-প্রস্থত প্রথম শ্রেণীর 
মাসিকপত্র এবং নব্যৎ্বাংলার বাণীবাহক | “বিবিধার্থ সংগ্রহ” পত্রিকাকে অতট! 
গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত কর! যায় না। কিন্ত একদিক দিয়া রাজেন্্লাল 
এই পত্রিকাকে স্মরণীয় করিয়! গিয়াছেন। ইহাতে সাহিত্য-বিচারের প্রথম 
সার্থক প্রচেষ্ট। পরিলক্ষিত হয়। “জ্ঞানান্বেষণঃ ও “তত্ববোধিনী পত্রিকা*য় ইতিহাস 
ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত বটে, কিন্ত সিং 
সাহিত্যবিচারের প্রথম শৃচনা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগরের 
“সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব” ১৮৫৩ সালে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। তাহার ঠিক ছুই বৎসর পুর্ব ১৮১ সাল হইতে রাজেন্্রলাল 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে” সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা আরভ করেন। 
বিবিধার্থ সংগ্রহে” প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কয়েকটি সমালোচনার উল্লেখ 
করা যাইতেছে £ 

১। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও কাব্য-পরিচয় (১৭৭৩ শকাব' 
৫ম সংখ্যা )। 

২। শকুত্তল! নাটকের সংক্ষেপ বৃত্তাত্ত, (১৭৭৪ শক, ১৩শ খণ্ড) 

৩। প্রধোধচন্ত্রোদয় নাটকের মর্ম, (১৭৭৪ শক, ১৫শ খণ্ড) 

৪। কাদন্বরী গ্রন্থের সার সংগ্রহ, (১৭৭৪ শক, ১৬শ খণ্ড) 

&| রত্বাবলীর নাটকের সংক্ষেপ ইতিহাস; এ 

৬। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কত সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনা, (১৭৭৫ শক, ভাত্্র ) 

৭। কাদস্বরী গ্রন্থের সার সংগ্রহঃ এ 

৮| কাদন্বরী গ্রন্থের সাব সংগ্রহ, (১৭৭৫ শক, আশ্বিন) 

এই প্রবন্থগুলির সৃংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলে দেখা যাইবে রাজেন্্রলাল 
বিগ্তাসাগরের কিছু পূর্বেই সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ মুল্য বিচার আরভ করিয়া 
ছিলেন। একদিকে যুরোপীয় রীতিতে কবি-মানস বিশ্লেষণের চেষ্টা, অপরদিকে 
প্রাচীন ভারতের এঁতিহের প্রতি সশ্র্ধ দৃষ্টিপাত-_বাংলা! সাহিত্যে উভয় প্রকার 
আলৌচনা-পদ্ধতিই রাজেজলালের আবিফার। ১৯শ শতাব্দীয় মধ্যভাগেই 


বাংল! গাহিত্যে বাঙালীর যমঃপ্রকৃতি &হউ- 


«চীন সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর কৌতুহলী দৃর্টি আকর্ষণ করিয়া 
রাজেন্্রলাল বাঙালীর আত্মপরিচয়ের নূতন পথ খনন করিয়৷ দিয়াছিলেন। 
উত্তরকালে তিনি প্রত্বতত্বের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন ; 
তাহাতে ভারতের বৌদ্ধ যুগ আলোকিত হইয়াছে বটে, কিন্ত তিনি সাহিত্য 
সমালোচনার যে নূতন আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন্ট, তাহা মধ্যপথেই 
ক্ষান্ত হয়। কেবল রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় “বাঙ্গাল! কবিতা! বিষয়ক প্রবন্ধে” 
সেই ধারার প্রবহমানতা! কিয়দংশে রক্ষা করেন। 

এই যুগের চিস্তামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের পরিচয় লইলে দেখ! যাইবে যে, 
বাঙালী জ্ঞানবিজ্ঞান ও দাহিত্যের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার নৃতন পথ অনুসন্ধান 
করিতেছিল। তখনও সামাজিক আদর্শ ও ভাববিপ্রব বাংলার মানস-দিগন্তকে 
নুতন প্রত্যাশার আলোকে আলোকিত করিতে পারে নাই। বিগ্তাসাগরও 
প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শকে আধুনিক ভারতের জীবন ও জীবিকার একমাত্র 
নিদান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই । তিনিও শিক্ষার আদর্শ ও জীবন- 
প্রণালীকে বিচার করিয়াছিলেন । কিয়দংশে জ্ঞানবাদী যুরোপের ভাবধারার 
দ্বার! মুরোপীয় জীবনধারার সহিত ভারতীধ জীবনাদর্শের দুষ্ঠু সমন্বয় করিয়া 
বাঙালীর সমাজ-জীবনের স্থিতধী মুন্তি পরিকল্পনা করিযাছিলেন ভূদেৰ 
মুখোপাধ্যায় | কিন্তু তাহা ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দের পূর্বে আরদ্ধ হয় নাই। 
১৮৫৬ সালে ভূদেব মুখোপার্যায় শিক্ষাবিষষক প্রস্তাব নামক যে ক্ষুদ্র 
পুক্তিকাখানি রচনা! করিয়াছিলেন, নান! দিক দিয়! তাহাকে সমকালীন মননশীল 
সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মারক গ্রস্থ বলিয়া! গ্রহণ করিতে হইবে। 

নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ভূদেব তৎকালীন 
শিক্ষাসমন্তা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিস্তা করিয়াছিলেন। তিনি 'লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন যে, যাহাদের হস্তে বালক-বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার ভার 
অর্পণ কর! হইয়াছে, স্াহাদের শিক্ষাদানের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা! নাই। কাজেই 
শিক্ষা ক্রমশঃ কুশিক্ষার অতলম্পর্শা গভীরে তলাইয়া ঘাইতেছে। তাহারই 
প্রতিবিধাম কল্পে তিনি এই ক্ষুত্র পুস্তিকাখানি রচন] 'করেন। ভূমিকায় 
তিমি বলিয়াছেন, “পুস্তকখানি অতি ক্ষুত্র, কিন্ত ইহার উদ্দেশ্য অত্যন্ত বিস্তী্প, 
অতএব ইহাতে শিক্ষাশাস্ত্রের প্রথম প্রস্তাবনা মাত্রই হইতে পারে ।” তাহার 
এই উক্তি অতিশয় যথার্থ। পাঠশালার গুরুমন্থাশয় ও প্রাথমিক বিভালয়ের 
প্পশিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রঙায়ের জভ এই পুত্তিক! রড়িত হইলেও বাঙালীর 


9৩৩ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


শিক্ষাসঙ্কট সম্বন্ধে তিনি যে গভীরভাবে চিস্তা করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার 
করিতেই হইবে । ভূমিকাতেই তিনি পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু অতি সংক্ষেপে 
বিবৃত করিয়াছেন £ 


«এই ক্ষুপ্র পুন্তকখানি বঙলীয় বিস্তালয়ের অধ্যাপকগণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। ইহার প্রথমে 
বিদ্ভা'শক্ষার প্রয়োগনীরতা এবং শিক্ষকবর্গের কর্তব্যতা তথ! কি প্রকার শিক্ষা এই ক্ষণে 
এতদোশীয় বালক গের প্রতি বিহিত হয়, তাহার সংক্ষেপ বিষ্রণ আছে ।” 


১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটা, 

কলিকাতা স্কুল সোসাইটাী, হিন্দুকলেজের পাঠশাল! বিভাগ প্রভৃতির চেষ্টায 
বালক-বালিকাদের প্রাথমিক বিগ্ভালয প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পাঠশালার 
উপযোগী কিছু কিছু পুস্তকও মু্রত হইযাছিল। কিন্ত শিক্ষাদানের ভার 
অপিত হইযাছিল জীবন ও জীবিকা ব্যর্থকাম কাষস্থ ও ব্রাক্ষণ গুরুমহাশযদের 
উপর । ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উপাদানগত প্রাচুর্য সত্ত্বেও অপাত্রে শিক্ষাভার 
অপিত হওযাষ শিক্ষণ খগ্জত্বের অভিশাপ বহন করিযা চলিতেছিল। ভূদেব এই 
সমস্তাটির যথাযথ মূল্য নির্ণঘ করিযা বলিতেছেন ঃ 

*বহুকালাবধি ভিন্রজাতীয় রাজাদিগের এতদ্দেনীয় বিস্তার প্রতি বিরাগ থাক'তে এ সকল 
বিভালর়ের অধ্যাপনা-কায্য অতি অকর্প্য লোকের হস্তগত হুইয়াছে। পদার্থবিস্তা দর্শনশা্ত 
প্রভৃতি প্রধান বিদ্ভার কথ! দূরে থাকুক, উ হার! মাতৃজাতীয় বঙ্গভাবা শিক্ষা করাইতেও অক্ষম, 
আর তাহার] যে অন্কবিস্ভার গৌরব করিয়] থাকেন, তাহাও কদাচিৎ কড়িকবার উদ্দে উঠে না| । 
কোন দরিদ্র কারস্থ সন্তান মুহুরিগিরি গোমভ্তাগিরি প্রভৃতি সর্ববকার্ষে। অশক্ত হইলেও পরিশেষে 
একটি পাঠশাল। খুলির। গুরুমহাশর হইয়া! বসেন । কেনা জানেন যে, দীনহীন ব্রাহ্মণ কুমার- 
দিগের জমান যাজন প্রভৃতি জীবনোপায় কোথা 9 কিছু না৷ যুটিলেই অবশেষে তাহার! গুরু 
ষহাশয়ের বৃত্তি অবলম্বন করেন ?”১ « 

উল্লিখিত অংশে ভূদেব প্রাথমিক শিক্ষার ক্রটিটুকু সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করিযাছেন। বিগ্াসাগর প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্ গ্রন্থাদি 
নির্বাচন ও বিদ্যালষ প্রতিষ্ঠা করিযা! মহত্তর কার্য্য সম্পাদন করিযাছিলেন বটে, 
কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষক-নিয়োগ সমস্তাটিকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে 
বিবেচনা! করিবার অককাশ পান নাই। ভূদেব কিন্তু শিক্ষাসমস্তার গভীর কেনে 
অনুপ্রবেশ করিষাছিলেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি যুরোপীয ও ভারতীয় ভ্বীবনধারা 
ও শিক্ষাপ্রণালীর বৈষম্য সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাহা গভীর 
চিন্তাশীলত! প্রতিফলিত হুইয়াছে। একটু উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে £ 

*এতদ্দেপীয় লোক ক্বতাবতঃই তীক্ষবৃদ্ধি। ইহার! জনারাদেই পরচিত্তজ। হইতে পায়ে। 
ইংরাজ, যুদলদান এবং হিন্মু এই তিন জাতীয় বালকের মধ্যে হিনুজতীয় শিশুদিগকে দর্শনশান্ের 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রন্কতি ৪৩১ 
তথ্য স্বতর প্রযদ্ধে বুঝাইতে পায় যায় । অন্মদেশীয লোকের নির্ণাতন্টার, এবং বেদাত্ত দর্পশশাদি 
শানে বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাণ্ঠ। প্রদর্শন করিতেছে । কিন্তু ইহাদিগের প্রকটিত ভূগোল, পছার্থবিভা, 
অর্থশান্ত? ইতিহাসগ্রস্থ কিছুই উত্তম নাই। শিক্ষার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, ইহ দুর্বল মনোবৃতি 
সকলকে বলবান করিবে এবং যাহারা ম্বভাবতঃ বলবান্‌ঃ তাহাদিগকে তদবন্থ রাখিবে। জতএব 


এই দেশীর লোকের অন্তরিপ্রিয় স্বতাস্ত: অধিক অন্তন্ত্ধ) যাহাতে তাহা কাধ্যোপযে।গী উতয়মুখ 
হয, শিক্ষা প্রণালী এমত কর! শিতান্ত আবগ্তক ।"১১৩ 


এই উদ্ধৃতি হইতেই ভূদেব-পরিকল্পিত নবশিক্ষার সমন্বয়ীক্ূপের আভাস 
পাওয়া যাইবে। বিগ্ভাসাগর মুরোপীয় জ্ঞানকাণ্ড ও বিস্তার ব্যবহারিকতার 
বারা অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভূদেবও তারতীয় শিক্ষা-এতিহে 
“ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস গ্রন্থ কিছুই উত্তম নাই” বলিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু ভারতের অন্তন্দুখী শিক্ষা ও যুরোপের বহির্ধুখী শিক্ষার মিলনের 
মধ্যেই বাঙালীর শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ নিহিত রহিয়াছে--ইহাই তাহার 
চড়াত্ত দিদ্ধাস্ত। ভূদেবের এই অভিমত নানা দিক দিয়া অতিশয় অর্থবহ । 
দ্বিমুখী মানস-এঁতিহ্ৃ-_মুরোপের অপরাবিদ্ধা ও তারতের পরাবিদ্ভার যুগপৎ 
অনুশীলনই সমগ্র শিক্ষাধারাকে নব সার্থকতার পথে পরিচালনা করিবে, ভূদেব 
এই রূপ শিক্ষা-সমস্বয়েরই ইঙ্গিত দিয়াছেন। পুরবর্ীক।লে তিনি পারিবারিক 
প্রবন্ধ” ও “সামাজিক প্রবন্ধে” যে সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করেন, আলোচ্য ক্ষুদ্র 
পুস্তিকায় তাহার ক্ষীণতম আত+*দ রহিয়াছে । 


বিদ্তাসাগরের সমকালে বাঙালীর চিন্ত/-জগতে যে অভূতপূর্ব আন্দোলন 
আরম হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ধর্নসম্প্রদায় ও ধর্মমত 
লইয়া কলহ ও মতবৈধম্য, জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক স্থুলপাঠ্য গ্রস্থাবলী এবং 
সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক ক্ুদ্রবৃহৎ পুস্তিকা! অদ্লু্ সংখ্যায় মুদ্রিত হইফ্কাছিল ; 
তাহাদের ক্ষণকালীন মূল্যটাই সেদিনের জনসাধারণের নিকট অতিশয় প্রয়োজনীয় 
হইয়া উঠিয়াছিল। নানাবিধ আন্দোলন বিষয়ক এই সমস্ত কষুত্র ক্ষুত্র পুস্তিকার 
প্রায় অধিকাংশই আজ লোকন্ৃতির বাহিরে চলিয়া ঠিয়াছে ; তাহার কারণ, 
তাহাদের মধ্যে এমন কোন সারস্বত মূল্য ছিল না, যাহা! তাহাদিগকে 
'মহাষ্ঝীলের বুকে অল্লান করিষা রাখিতে পারে । তবে এইটুকু অনুধাবন করা 
' মাইতে পারে যে, বিস্তাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্রনাথ ও রাজেন্জলাল বিষের 
আবির্ভাবের ফলে বাঙ্গালী আত্মত্রাণের পথ খু'জিয়া পাইয়াছিল। এই লমস্ত 
আানবিজঞান ও ইতিহাম গ্রচ্থের মধ্যে তাহারই অন্প্ট ইজিত রহিয়াছে। 


৪৩২ উনবিংশ শতাবীর, প্রথনার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
| শু ॥| 


আখ্যান 


১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গল্পরসের তৃষ্ণ' মিটাইবার জন্য পদ্তে ও গছ 
কত্রবৃহৎ অনেকগুলি, আখ্যান প্রকাশিত হয। বলা বাহুল্য, ১৯শ শতাব্দীর 
প্রথম দশকে কলিকাতাষ বাংল! ফুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পর হইতেই ফারসী ও 
সংস্কৃত আদিয়সাত্বক গল্পকে কখনও পষার-ত্রিপদীতে, কখনও বা চম্পুকাব্যের 
স্তায গন্ে-পন্ভে মিশ্রিত করিষা সাহিত্য-গৌরবহীন রিরংসামিশ্রিত আখ্যান 
প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হইতেছিল। ১৯শ শতাব্দীর দ্িতীযার্দে কষ্ণকমল 
ভট্টাচার্য্যের “ছুরাকাজ্জের বৃথা ভ্রমণ* ও “পৌলবর্জিনী” (অবোধবন্ধু” পত্রিকায, 
প্রকাশিত), প্যারীষ্ঠাদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার সম্পাদিত “মাসিক পত্রিক।; 
এবং তূদেব মুখোপাধ্যাষের “বীতিহাসিক উপন্যাস? (১৮৬২) প্রকাশিত হইলে 
বাঙালী পাঠক সাহিত্যরসাশ্রিত আখ্যানের স্বাদ বুঝিতে পারিল। বলিতে 
গেলে ইহারাই বন্কিমচন্ত্রের আগমনী সুচনা করেন। কিন্তু ইহাদের আবির্ভাবের 
পূর্বেও আখ্যানরসের ধার! নান! উপকথা! জাতীষ রচনার খাতে বহমান ছিল । 
তৎকালীন সামধিক পত্রে--“সমাচার চন্দ্রিকা” “সন্বাদকৌমুদরী” «সংবাদ 
প্রভাকর” বঙ্গদূত” প্রভৃতিতেও বহু নকৃশা জাতীষ স্তাটাযারধর্খ্রী কাহিনী 
কখনও সংবাদের আবরণে, কখনও বা সম্পূর্ণ কল্পনার আশ্রষে প্রকাশিত 
হইত। “সমাচার চন্দ্রিকা'য ভবানীচরণ ”শৌকীন বাবু” প্রভৃতি যে সমস্ত 
কৌতুক ওব্যঙ্গরসাশ্রিত সংবাদ পরিবেশন করিতেন, তাহার সংবাদরূপ অপেক্ষা 
গল্পরূপ অধিকতর লক্ষণীয। 

এই সময় বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্ত যে সমস্ত 
নীতিকথা জাতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করিতেন, তাহাতেও গল্পরসের অব্যাহত 
ধার বহমান থাকিত ? অবশ্য শর্করামণ্ডিত তিক্ত বটিকার মত, নীতিই ছিল 
তাহার মুখ্য উপাদান. বঙ্গভাষাহ্ববাদক সমাজের আহৃকুল্যে প্রকাশিত 
নিয়লিখিত পুত্ভিকাগুলি প্রধানতঃ আখ্যানকেন্ত্রিক ₹_ 

রবিন্সন ক্ুশোর শ্রমবৃত্তান্ত, পাল এবং বঞ্গিনীর জীবনবৃত্ধান্ত, বৃহকখা 
১ম ও ২য়, হংসরূপী রাজপুত্রদের বিষয়, ছোট কৈলাস বড় কৈলাস, চকমকির 
বাক্স ও অপূর্ব রাজবন্ব, মৎস্তনারীর উপাখ্যান, চীনদেন্টীর বুলবুল পানীয় গলপ, 
বায়চতুষয়ের আগ্যাযিকা, অহল্যা হতিডকার বৃদ্ধা, রুৎলিত হংল পাম, 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃন্তি ৪৩৩ 


খর্ধকায়ার বিবরণ, দ্বশীলার উপাখ্যান, (১ম, ২য় ও ওয়), বিচার» 
মবনীতি সার ।১৪ 

এই তালিকার অন্তভূক্তি “বৃহৎ কথা? সংস্কত হইতে বাংলাভাষায় অনুদিত । 
'অহবাদক আনন্দ শর্্া ভূমিকায় বলিয়াছেন, “অঙ্লীল ও অলৌকিক ভাগ 
পরিত্যাগ করিয়া! কেবল নীতিবিষয়ক মনোহর গল্প সকল গ্রহণ করা গিয়াছে।” 
এই জাতীয় সমস্ত আখ্যায়িকাতেই আদিরসাত্মবক বর্ণনা যথাসসভব বজ্জিত 
হইয়াছে । “পাল এবং বঞ্জিনীর জীবনবৃত্তান্তে” প্রেমের আখ্যানটিও বালন্থালভ 
রূপকথার অনুরূপ হইয়াছে । এই তালিকায় একমাত্র “বৃহৎ কথা” ব্যতীত আর 
সমস্তই ইংরাজীর অনুবাদ ব! ছায়াবলম্বনে রচিত। “বিচার* পুস্ভিকাটিতে 
পাঠশালার ছাত্রগণ অপরাধ করিলে কিন্ূপে তাহার বিচার করিতে হইবে» 
গল্পচ্ছলে তাহাই বিবৃত হইয়াছে-_ইহা কোন ইংরাজী আখ্যানের ছায়াবলম্বনে 
রচিত নহে। 

ইংরাজী আখ্যানের বিচিত্র গল্পরসের সাহায্যে বালকবালিকা ও অস্তঃপুর- 
চারিণীদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য এই যে আয়োজন, ইহার মধ্যে 
সাহিত্যরস আশ! করা যায় না। এই জাতীয় অনুবাদ বা স্বাধীন রচনায় 
সিদ্ধহত্ত ছিলেন মধুন্দন মুখোপাধ্যায় । তিনি সরলতাবায় এই পুস্তিকাগুলি 
রচন। করিয়! যেমন একদিকে গল্পরস স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি,আবার মানব- 
জীবনের স্থল নীতির প্রতিও গুরুধ আরোপ করিয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর 
মধ্যতাগে বাঙালী পুরাতন নীতিবোধ ত্যাগ করিয়৷ মানবজীবনের উদারতর 
পটভূমিকায় আবিভূ্ত হইতেছিল। এই বিদেশী রীতির পুম্তকগুলি বাঙালীর 
মনোধর্মের সহিত সামঞ্জন্ত লাত ন! করিলেও জীবন-চর্য্যার নীতি হিসাবে এগুলি 
কিশোরমনে স্থায়ী প্রভাব যুদ্রিত করিয়াছিল। বেঙ্গল ফ্যামিলি লাইব্রেরীর 
্রন্থমালার অন্তভূক্তি হইয়া “মনোহর উপাখ্যান+, 'নবর্সীতি কথা” অর্থাৎ ঈসপস 
ফেবল্স্‌্, (ম- ১৮৫৫, ২য়--১৮৪৫১ ওয়--১৮৪৬), 'দশকুমার চরিত; প্রভৃতি 
প্রকাশিত হয়। গল্পরস এগুলির মুখ্য আকর্ষণ হইলেও রচনাকার ব! 
অনুবাদকগুণ নীতিগত উপদেশের সাহায্যে তরুণমতি বালকদের চিন্তোৎকধের 
জন্ত ইংরাজী শিশুশিক্ষাশ্রেণীর গ্রন্থ অবলম্বনে এই আখ্যায়িকাগুলি রচনা 
করিয়াছিলেন । গল্পচ্ছলে নীতিকথ প্রকাশক পুস্তিকারূপে প্রেষটাদ রায়ের 
'্ঞানার্ণব" (১৮৪২), মধুছদেন তর্কালঙ্কারের “জ্াননুধাকর' (১৯%২)১ গোপাল- 
লা মিত্রের “জ্ঞানচজিকা? (১৮৩৮- প্রথম সংস্যরণ, ১৮৪৪-_দ্বিতীয় নং) প্রভৃতি 

৮ 


৪৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। , এগুলি প্রধানতঃ সংস্কৃত কথা" 
সাহিত্যের আদর্শ অহ্থসরণে, কখনও-বা অবিকল অনুবাদের আকারে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। বঙ্গভাবাহ্ুবাদক সমাজের প্রকাশিত পুস্তকগুলি শুধু বালক- 
বালিকার পাঠ্যন্ধপে রচিত হইত না, সাধারণ শিক্ষিত লোক অথবা অস্তঃপুর- 
চারিণী মহিলারাও ইহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে আনন্দ পাইতেন। 
একদিকে যেমন ঈসপস্‌ ফেব্ল্স্‌ বা ভজ্জাতীয় মুরোপীয় আখ্যায়িকা ও 
নীতিবোধক গল্পগ্রন্থের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, ঠিক তেমনি আবার অন্তদিকে 
ংস্কৃত সাহিত্যের কথা বা উপকথার অস্ততুক্তি অথবা মৌলিক নীতিমূলর. গল্প 
গ্রন্থের সংখ্যাও যথেঞট বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইতিপূর্বে “বৃহৎ কথা” ও “দশকুমার 
চরিতে?র উল্লেখ করা হইয়াছে । হিন্দুনারীর জীবনাদর্শকে প্রাধান্ত দিবার জন্ত 
রচিত রামনারায়ণ তট্টাচার্য্ের “পতিব্রতোপাখ্যান” (১৮৫৩) এবং নীলমণি 
বাসকের “নবনারী+ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাতে ভারতীয় হিন্দুনারীর 
আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত কর! হইয়াছে। শুধু ুরোপীয় জীবনাদর্শের ছাচে নহে, 
পুরাণ ও মহাকাব্যে ভারতীয় হিন্দুনারীর যে আদর্শ চরিত্র আছে, তাহাও 
নারীজীবনের পুনর্গঠনে বিশেষ মুল্যবান। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি 
শ্রদ্ধা সঞ্চার আরম হইয়াছিল বিদ্াসাগরের আবির্ভাবের সমকালে । তাই 
এই লেখকগণ .প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু-আদর্শের মধ্যে সর্বকালীন নারী-আদর্শ 
খুঁজিয়াছিলেন। 
নীতিমাগাঁয় আখ্যানের কথা উপরে উল্লেখ করা হইল। এখন বিশুদ্ধ 
গল্পরসের কাহিনীগুপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়! যাক। নিছক গল্পরসের জন্ত 
তদানীন্তন লেখকগণ সংস্কৃত, আরবী-ফারসী ও ইংরাজী-_ত্রিবিধ কাহিনী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ কবিরাজের ছন্দে রূপাস্তরিত “বত্রিশ সিংহাসন, 
(১৮৫২), অজ্ঞাতনাম! লেখকের “বেতাল পঞ্চবিংশতি? (১৮৫২) এবং লালমোহন 
গুহ ও ঈশ্বরচন্্র ঘোষ অনূদিত (টীকাসহ) “মেঘদূতে”র নামোল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। প্রাচীন সংস্কত্ত কাব্যনাট্যের অনুবাদের হুচন! পূর্বেই হইয়াছিল । 
বিদ্ভাসাগরই সর্বাপ্রথম রসিকের দৃষ্কিকোপ হইতে সংস্কৃত রোমান্স্গুলির 
দেবভাষার আবরণ উম্মোচন করিয়া! বাংল!. গন্ভসাহিত্যের মুল্য বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই আদর্শের অহ্্‌সরণে ১৯শ শতাব্বীর মধ্যতাগে 
“বত্িশ সিংহাসন*” “মেধদূত' প্রস্ৃৃতির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাঙগাশ্রদী 
রচনাগুলির প্রধান রক্তব্য হইল মানবজীবনের বিজিত রুহন্ত। 'বস্রিশ 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মমঃপ্রস্কৃতি ৪৩৫ 


সিংহাসন?) “বেতাল পঞ্চবিংশতি” বা “দশকুমার চরিতে”র মধ্যে মানবজীবন- 
কেন্দ্রিক যে গল্পরস আছে, তাহ! একদ। বাঙালীকে মাতাইয়! তুলিয়াছিল। 

শুধু সংস্কৃত গ্রন্থই নহে; ইতিপূর্বে আমরা বিশ্বেশ্বর দত্ত প্রণীত “সাহানামা?, 
মীলমণি বসাকের “আরব্য উপন্তাস* এবং গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি 
বসাকের 'পারন্ত ইতিহাসের উল্লেখ করিয়াছি । এগুদসির মধ্যে গল্পরসের 
বৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতর নৈতিক আদর্শ নাই। যে গল্পরস আছে, 
তাহাও মাঝে মাঝে আদিরসের গুহাপথে ধাবিত হইয়াছে । তবে গল্পগুলির 
রচন্দকৌশল যতই বালস্কুলত হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু 
কাহিনী-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। 

গল্পরসের মধ্যে সবিশেষ বৈচিত্র্য আনিয়াছিল ইংরাজী হইতে অনুদিত 
পুস্তকগুলি। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত পাল্প! দিয়! 
লেখকগণ ইংরাজী গল্প বা নাটকের কাহিনী অন্বাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
সেকৃসপীযরের রোমিও জুলিয়েট অবলম্বনে গুরুদাস হাজরা ১৮৪৮ সালে 
“রোমিও এবং জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান” রচনা করেন। বল বাহুল্য 
লেখক ল্যান্ব প্রণীত 12165 17077 57,2%6556216 অবলম্বনে এই কাহিনী 
রচন। করিয়াছিলেন । ইংরাজী গ্রন্থের বাংল! ভাষায় অশ্থবাদ প্রকাশের সার্থকতা 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন £ 

“অধুন! বহুসংখাক ইংরাজী গ্রন্থ বণভাষার অনুবাদ পূর্ণ্বক প্রকাশ হওয়াতে কলিকাত। 
মহানগরস্থ এবং অন্য ২ স্থানস্থ যে মহোদরগণ দেশীয় সাধুভাষায় সর্বদা আলোচনা এবং 
তথিভাধ্যয়ন করির1 থাকেন, বিশেষতঃ তদনেকাংশে ব্যক্তি বাঁহার! প্রচলিত ইংলতীয় ভাব 
জ্ঞাত নছেন, তত্তাবতের জ্ঞানোপার্জনের উত্তম উপায় হইয়াছে । তাহারা ইংরাজী ভাষা! 
সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকিয়াও অনায়াদে উক্ত এম্থসমুদ্ায়ের অর্থ এবং ভাবগ্রহ্ণ করত; প্রশংসিত 
রূপে হুশিক্ষিত এবং পারদর্শা হইতেছেন। অধিকস্ত তথ্বার! ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রীতিনীতি বাবহার 
ও নানা মনোরম্য ইতিহাস সকল অবগত হওয়াতে তাহাদিণের অন্তঃকরণ জান-আলোকে 
পরিপূর্ণ হইতেছে।” ৃ 

এখানে লক্ষণীয় যে, এই জাতীয় গ্রস্থাহুবাদে জ্ঞানার্জনের উত্তম উপায় 
হইয়াছে? বলিয়। অনুবাদক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার দ্বার! ভিন্ন ২ 
দেশীয় রীতিনীতি ব্যবহার ও নান! মনোরম্য ইতিহাম সকল অবগত 
হওয়াতে? জনসাধারণ ইংরাজী ভাষ। না৷ জানিয়াও নালা বিষয়ে জ্ঞান লাভ 
করিতেছে, ইহাতে লেখকের সংশয় নাই। এই আখ্যাদগ্ুলি শুধু গল্পপিপানছ 
পাঠকের জন্ত নহে, ইহার দ্বারা বাঙীলীসমাজ বিভিন্ন দেশেয় আচার ব্যকার 


৪৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


সম্বন্ধে অবহিত হইতেছে, বিশুদ্ধ সাহিত্যরস অপেক্ষা রীতিনীতি ও শিক্ষার 
দিকেই অনুবাদক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিযাছেন। ১৯শ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে জাতির প্রাণচেতনায যে উদ্দাম বন্াপ্রবাহ নামিযা আসে, তাহার 
আঘাত বাঙালীর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইযাছিল। শিক্ষাপ্রচার, 
বিশ্বের নানাবিধ জ্গনবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতুহল, প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালী 
স্বসমাজ ও পারিপাস্থিকত। সম্বন্ধে সচেতন হইতেছিল। তাই ধাহারা ইংরাজী 
হইতে আখ্যাধিকা. সংগ্রহ করিষা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহারাও বিশুদ্ধ 
সারম্বত আনন্দ অপেক্ষা সমাজগঠন ও শিক্ষাপ্রচারের গতি অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ করিযাছিলেন। 

বালকবালিকা ও অন্তঃপুরিকাদের জন্ত যে সমস্ত ইংরাজী আখ্যািকার 
বঙ্গান্বাদ প্রকাশিত হয, তন্মধ্যে রবিন্সন ক্ুশোর ভ্রমণ বৃত্তাস্ত' এবং “পাল 
এবং বজ্জিনীর জীবনবৃত্তান্ত নামক পুস্তিকাতে যে অদৃষ্টপূর্ব দেশ, মানৰ ও 
সমাজের চিত্র অস্কিত হইযাছে, তাহা! পাঠ করিষ! বাঙালীর মনোলোকের 
মঙ্কীর্ণতা অনেকাংশ হাস পাইতেছিল। “অবোধবন্ধু পত্রিকান্য কৃ্কমল 
উট্টাচার্য্ের অনূদিত “পৌল ও বজ্জিনী”র সমুদ্রমধ্যবর্তী হ্বীপবাপী বালক- 
বালিকার বাল্যপ্রেম ও বিরহের লীল৷ পাঠ করিয়া বালক রবীন্দ্রনাথের হৃদয় 
ব্যথায ভরিষ! গিযাছিল | বঙ্গতাষান্থবাদক সমাজের কর্তৃত্বে যে পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহাতে বাঙালীর বোমান্স্-প্রিষ কল্পন! তৃপ্তি লাভ করিযাছিল। 
রবিনস্ন্‌ জুশোর নিঃসঙ্গ সামুদ্রিক জীবন ও পল-ভাজ্জিনীর রমণীষ দ্বৈপাষন 
জীবনের স্বচ্ছন্দ কাহিনীও বাগালীব সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক দৃষ্টি ও অনুভূতিকে 
বহুলাংশে সম্প্রসারিত করিযাছিল, তাহা! অশ্ুমান করিতে বাধা নাই। 

এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর তর্করত্ব অনুদিত “রাসেলাসে”র উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ডাঃ জনসনের এই নীতিবাটক উপন্তাস খানিতে আবিসিনিয়ার রাজকুমার 
রাসেলাসের জীবন-সঙ্কটের কথা বিবৃত হইয়াছে । মানুষের জীবনে সুখের আদর্শ 
কোথায়, ইহাতে তাহাই রূপকচ্ছলে বণিত হইয়াছে । রাজকুমার রাসেলাসের 
বিচিত্র জীবনকথ! ১৮৩৩ শ্বীঃ অন্দে কালীর দেব পার্রী জে, এম, টার্ণারের 
নির্দেশে অন্থবাদ করেন। তান্কার প্রায় চব্বিশ বৎসর পরে ১৮৬৭ সালে 
তারাশঙ্কর “রাসেলাসে'র আর এক অন্ৃবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ইতিপূর্বে 
১৮৫৫ সালে বাণতট্ের “কাদন্বরী' নামক গন্ত রোমান্স্কে সরলভাবায় ও 
বংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া রোষান্স্-ধর্মী সংস্কৃত গন্ড-আখ্যাগ্নিকার প্রেতি 


ধাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪৩৭ 


পাঠকের কৌতুহলী চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন । নানা বিষয়ে তিনি 
বিদ্তাসাগরের অঙ্থগামী ও ভক্তশিষ্য ছিলেন । বিদ্যাসাগরের প্রভাবে তারাশঙ্কর 
“কাদম্বরী” এবং সম্ভবতঃ “রাসেলাস* অনুবাদে অগ্রসর হন। তাহার গন্ভরচন! 
সহজ ও সরস, “রাসেলাসে'র নীতিমার্গায় কাহিনীটিও বেশ সুখপাঠ্য। 
কালীর দেবের অনুবাদ অপেক্ষা তারাশক্করের অহ্বাদেরু ভাষা হৃদ্যতর ? তবে 
তাহার অন্থবাদ অধিকাংশ স্থলেই ভাবান্থবাদের পর্য্যায়ে আসিয় ধাড়াইয়াছে। 
“কাদস্বরী”তে তিনি যে রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই কাহ্নীতেও সেই 
একই রীতি অন্ুস্থত হইয়াছে। গ্রস্থটার পরিচ্ছন্ন রচনারীতি অনেক সময়ে 
বিগ্ভাসাগরের অনুরূপ | যে নীতিমার্গের কেন্দ্র হইতে ডাঃ জনসন এই উপন্যাসে 
রাজকুমার রাসেলাসের জীবনসঙ্কট বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অনন্তন্থলভ 
বৈশিষ্ট্য অহ্ুধাবনযোগ্য । রাসেলাস %75 50৫6 10138100083 ০£ 
01685015 & ০০৪০” ত্যাগ করিয়া অনম্ত স্বখের সন্ধানে সর্বত্র পরিজরমণ 
করিয়াছিলেন ? পরে বুঝিযাছিলেন, নিঃসঙ্গতাষ সখ নাই, একক অরণ্যজীবনেও 
সখ নাই, “76 0980 11565 51] 18 006 0110১ 15 9০৫৮০: 01027 156 
058011555 »০]] 10 & 08010850215. ডাঃ জনসনের ইহাই হইল মানব-জীবন 
সম্বন্ধে সার সিদ্ধান্ত। তারাশঙ্কর তাহার অন্গবাদ করিষাছেন--প্যিনি 
সন্স্যাসধর্ম আশ্রয করিষ! নিরস্তর ধর্কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক সুন্দর রূপে 
চলিতে পারেন, তাহা অপেক্ষ। যিনি সংসারে থাকিয়৷ ন্যায়পথে সুন্দররূপে 
সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন, তিনি উৎকষ্ট ও প্রশংসনীয় 1” 

এই যে সন্স্যাসজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়। গাহ্‌স্থ্য জীবনের মহত্তর মুল্য- 
স্বীকার,_-১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী-জীবনে এই নৃতন ভাবধারাটি 
সাহিত্যের মারফতে আবিভূ্ত হইয়াছিল। গাহস্থ্য জীবনের প্রতি অধিকতর 
নিষ্ঠা, নিধ্বিকল্প সন্যযাসজীবনকে বরং অনাদরে দূরে সরাইয়া দৈনন্দিন জীবনের 
প্রতি গুরুত্ব আরোপ--“রাসেলাস* আখ্যানের ইহাই মৌলিকতা। বিস্ভালাগর 
ও তাহার শিষ্যসম্প্রদায় প্রধানতঃ পাধিব জীবনকেই স্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। 
তত্ববোধিনী সভা ও ধর্মসভার আন্দোলন সত্ত্বেও শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে ষে 
আরেকপ্রকার চিন্তার উদয় হইতেছিল, তাহা/তারাশঙ্করের “রালেলাস” পাঠেই 
অনুভূত, হইবে। তিনি বিশুদ্ধ গল্পরসের প্রেরণায় “কাদস্বরী' গন্ভকাব্যকে 
ঈবৎ বয়ল তাধায় প্রকাশ করিয়াছিলেন. কিন্ত “রাসেলাস” উপাখ্যানের মধ্যে 
জ্ঞানোপার্জন ও নুখাচুসন্ধিৎঘ সঙ্বট-দুঁূর্তের ইজিত রহিয়াছে, সর্ধোপযি 


৪৩৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


যাহযের এহিক জীবনের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে-_তাই ইহাতে ১৯শ শতকের 
প্রথমার্ধে বাঙালীর চিত্ব-জাগরণের কিছু কিছু বহিরঙ্গগত আভাস মিলিবে। 

তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজে তের বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং 
বিস্তাসাগরের শ্েহলাভ করিয়াছিলেন। ফলে একদিকে যেমন তিনি সংস্কৃত 
সাহিত্যে প্রগাঢ পাগিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, তেমনি আবার বিদ্ভাসাগরের 
প্রভাবের ফলে আধুনিক জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধেও সম্যকরূপে অবহিত 
হইয়াছিলেন। তাহার প্রথম পুস্তক “ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিগ্যাশিক্ষা” (১৮৪০) 
প্রগতিশীল আধুনিক মনোতাব বহন করিতেছে। প্রধানতঃ প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্য ও স্বৃতি-সংহিতা হইতেই তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করিযা স্ত্রীশিক্ষা! সমর্থন 
করিয়াছিলেন । সুতরাং দেখা যাইতে যে, সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র, 
এ কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ এবং নদীযা জেলার স্থুলসমুহের সহকারী 
পরিদর্শক তারাশঙ্কর তর্করত্ব এই আধুনিক যুগধর্মটিকে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৫২ সালে তিনি “পশ্বাবলী? গ্রস্থটিকে (১৮২২ সালে ল'সন কর্তৃক 
সঙ্কলিত এবং পীয়াস” কর্তৃক বাংলায় অনুদিত ) একেবারে নৃতনতাবে প্রকাশ 
করেন। জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত এই গ্রন্থটি যে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, 
ইহাতেও তাহার আধুনিক 'তত্বাহ্‌সন্ধিৎস্র বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাওষা 
যাইতেছে। 

আচার্য্য কঞ্খকমল ভট্টাচার্যের সমস্ত গ্রন্থ ১৮৫৭ সালের পরে প্রকাশিত 
হয়। তাহার “ছুরাকাজ্ষের বৃথ! ভ্রমণ” ১৮৫৮ সালের পূর্বে প্রকাশিত হয় 
নাই। ন্ুুতরাং তাহার গগ্ভরচনায় যে নূতন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তাহার 
সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত 
“অবোধ বন্ধু” পত্রিকায় ১« তাহার “পৌল ভঞ্জিনী, নামক ফরাসী উপন্তাসের যে 
অন্থবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। ফরাসী ওপস্ভাসিক 
73210581017 ৫০ 56. 1605 ১৭৮৭ শী: অবে 2281 6 77486 প্রকাশ 
করেন। ১৮৪৬ সালে উহাই বাংলায় “পাল এবং বাজ্জিনিয়া নামে অনুদিত 
হয়। অঙ্গবাদ করেন রাযনারায়ণ বিষ্যারত্ব | বঙ্গভাষাহ্ববাদক সমাজ ইহার আর 
একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ কয়েন--পাল এবং বঞ্জিনীর জীবনবৃত্ধাস্ত? ৷ 
গ্রন্থটি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল ; কারণ ইহার মধ্যে কাদত্বরীর মত 
মানবহদয়ের টিরঘ্বন বেদন!-মাধুরীপূর্ণ নিষ্ষলুষ রোমা্টিক প্রেমের বর্ণনা 
আছে। পল এবং তাঙ্জিনী মামক ছুইটি বালক-্বালিকার মরিশাল্‌ স্বীপে 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকতি ৪৩৯. 


আশ্রয় গ্রহণ, বাল্য প্রেম, পরিশেষে প্রেমের জন্ত উভয়েরই প্রাণদান--এই 
রোমান্টিক কাহিনী একদা জনসাধারণের গল্পরসের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়াছিল । 
যে স্বীপ ও সমুদ্র-সৈকতের বিচিত্র বর্ণন! ইহার নিসর্গমাধূরী বৃদ্ধি করিয়াছিল, 
তাহা পাঠ করিয়! বাঙালীর ভৌগোলিক চেতন! একট! নৃতন দেশের পরিচয় 
লাভ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়াছিল । কৃষ্্ুমলের এই অহ্বাদ 
পাঠ করিয়। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে কিন্ধপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি 
তাহার “জীবনস্থৃতি'তে উল্লেখ করিয়াছেন £ 
বই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবজ্জিনী গল্পের সরস বাংল অনুবাদ পড়িয়া কত 
চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা! নাই। আহা! সেকোন্ সাগরের তীর! সেকোন্‌ 
সমুদ্রসমীর কম্পিত নাগ্িকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্‌ পাহাড়ের উপত্াকা !” 

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র নিসর্গবর্ণনার জন্য “পৌল বজ্জিনীর প্রতি 
আরু হইয়াছিলেন, সে সরসত কৃষ্ঠকমলের লেখনীপ্রস্থত। ১৮৫৬ সালে 
প্রকাশিত রামনারায়ণ বিগ্ভারত্বের পাল এবং বঞ্জিনিয়া”র মধ্যে তাহা আশা'' 
করা যায় না। বিশেষতঃ শেষোক্ত পুস্তিকাখানি বালক-বালিকা ও 
অস্তঃপুরিকাদের জন্ত রচিত ; কাজেই ভাষাকে সাহিত্যিক গুণান্বিত না করিয়।- 
সরল ও সহজবোধ্য করিতে হইয়াছে। 

এই সমস্ত পাশ্চাত্ত্য কাহিনীর মধ্যদিয়া বাঙালী প্রথম "বৃহত্তর বিশ্বের 
বিচিত্র পরিচয় লাভ করিল। কৃঞ্চকমলের “পৌলবজ্জিনী'র সমুদ্রমধ্যবর্তী 
স্বীপের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে বালক রবীন্দ্রনাথ যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, 
মে যুগের বালকবালিকারাও রামনারায়ণের উক্ত অনুবাদ পাঠ করিয়। হয়তো; 
অনুরূপ বিশ্ময়বোধ করিত । তদানীন্তন বাংলা গন্ধে যুরোপের এঁতিহাসিক 
জীবন যেমন গ্রীস-রোমের প্রাচীন ইতিহাস এবং ইংলগ্ডের ইতিহাল হইতে 
সংগৃহীত হইত, তেমনি পাশ্চাত্য আখ্যানের মধ্য হইতে বিচিত্র সৌন্দর্য্য 
পরিপূর্ণ একট! নূতন দেশ ও জীবনধারার অস্পষ্ট তরঙ্গধ্নি ১৯শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বাঙালীর চিজ্ততটে আহত হইয়াছিল। এই ফাহিনীগুলির এইখানেই 
সার্থকতা ।-“রাসেলাসে*র আবিসিনিয়ার পার্বত্য মরু-অঞ্চুল এবং পৌল বজ্জিনীর 
মরিসাস্‌ দ্বীপের সৌন্দর্য্য-্িগ্ধ বর্ণন। নিশ্চয় বাঙালীর চিত্তে নূতন দেশ ও জনপদ 
ও মানবজীবন সম্বন্ধে কৌতূহল সঞ্চার করিয়াছিল । 

এইবার আমরা আর একপ্রকার আখ্যান আলোচনা, করিব, যাছা! 
বিশুদ্বন্ূপে দেশীয় এঁতিহের উপয় প্রতিষ্টিত। ১৯শ শতকের প্রথম দশকের হথ্যে 


৪৪৩ উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


কলিকাতায় বাংল! মুদ্রাযস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে “বিস্ান্ুন্বর” ব! “রতিমগ্রী” জাতীয় 
কিছু আখ্যান, কখনও গদ্ভে, কখনও পদ্চে, কখনও বা গন্ে-পন্ভে সংমিশ্রিত 
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল । ভারতচন্ত্রীয় ফেনিল আসবমত্ততা ১৯শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে, এমন কি তাহার পরেও বর্তমান ছিল। একদিকে যেমন 
ঝুরোপীয় আখ্যান ঝ্গালীর মানস-নয়নে নূতন জাব-সংবেগ স্থষ্টি করিতেছিল, 
ঠিক তেমনি আবার উগ্র আদিরসাত্বক গ্রাম্যরুচি-পরিপু্ একজাতীয় ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
পুস্তিক! প্রকাশিত ", হইতেছিল। “কামিনীকুমার” (কালীক্কঞ্চদাস ), জীবন- 
যামিনী? (১৭৭৮ শক-_কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, বনোয়ারিলাশ বায় 
স্বারা সংশোধিত ), “জীবনতারা? (রসিক রায় ), “অবল৷ প্রবল” (১৮৫৬ 
কালীকুমার মুখোপাধ্যায় ) ও “রমণীনাটক* (১৮৪৮- পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
উল্লেখযোগ্য । বলা বাহুল্য, এগুলির অধিকাংশই অক্ষম পয়ারে রচিত, কোন 
কোনটিতে কিছু কিছু গগ্ভ পংক্তিও আছে। অতি স্কুল গ্রাম্য রুচি, শিথিল 
কাহিনী ও আদিরসের রূঢ কল্লোল এই পুত্তিকাগুলিকে ভদ্ররচির অপাঠ্য করিয়া 
তুলিয়াছে। আদিরসাত্্ক বর্ণনা! আছে বলিযা আমর! ইহাদ্দিগকে সারম্বত 
, মন্দিরের “হরিজন” বলিতেছি না। ইহাতে আদিরস কটু মত্ততায় পরিণত 
হইয়াছে, শৃঙ্গারলীল! প্রায়শঃই অশুচি ও পৈশাচিক উল্লোলে প্রগ ল্ত হইয়। 
উঠিয়াছে। এমন, কি “কলিকুতুহলা” নামক ধর্মতত্ব সংক্রান্ত পুস্তকেও অস্বাভাবিক 
যৌনাচারের ব্রীড়াহীন নিষ্ৃষ্ঠ বর্ণনা! রহিযাছে। “বিদ্যাস্ুন্দর” অনধিকারীর হস্তে 
পড়িয়৷ কতদূর অন্ুন্দর হইয়! পড়িয়াছিল, তাহা এই কয়খানি পুস্তকার ছুইচারি 
পৃষ্ঠ! পাঠ করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে । সমাজের একটি স্তরে যেমন ক্কুলবুক 
সোসাইটী, বঙ্গভাষাহ্থবাদক সমাজ প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় 
মুরোপীয় ও সংস্কৃত আখ্যানের ক্ষুদ্রবৃহৎ অশ্বাদ প্রকাশিত হুইতেছিল, তেমনি 
আবার সমাজের আর এক স্তরে কুৎসিত কামাচারের বর্ণনা গোপনে জনপ্রিয়তা! 
লাভ করিতেছিল। যাহারা এই আখ্যানগুলি রচনা! করিয়াছিলেন, তাহাদের 
কেহ কেহ কিছু সাহিত্তিক গুপের অধিকারী ছিলেন। সেইজন্ত একদা 
এগুলির প্রচুর চাহিদ! ছিল । লঙ. সাহেব ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত বাংলা! 
পুস্তকের যে তালিক! প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই জাতীয় অসংখ্য 
পুস্তিকার উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সমাজের উপরিতলে, যেমন 
'আধুনিক মনোভাব প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, টিক তেমনি শিক্ষিতজনের 
"অগোচরে এইয়প একট! হুড়ঙ্গ-পথ-বাহী গোপনপ্আদিয়সের ভূষ্উপ,সিত ধার 


বাংল সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকতি ৪৪১ 


'প্রবহমান ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের পর বাংলা! সাহিত্যে মধুগ্দনের 
আবির্ভাবের ফলে এইরূপ সাহিত্যগৌরবহীন আদিরসের উত্তাপ ধীরে ধীরে 
প্রশমিত হইল এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ অবে সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্ত্রের আবির্ভাবের 
পর আখ্যানরসের ধারা ভিন্নতর খাতে প্রবাহিত হইল--“চন্্রকাস্ত”, “কামিনী 
কুমার” “জীবনতারা” প্রভৃতি অসংখ্য জঞ্জাল লোকৃরুচি হইতে বহিষ্কৃত 
হইল । 

এই জাতীষ পৃস্তিকাগুলির জন্ত শুধু “বিদ্ানবন্দরকেনই দুয়ী কবিলে চলিবে 
না/* এই যুগে যে সমস্ত ইসলামী কাহিনী প্রকাশিত হইযাছে, তাহাতে 
আদিরসের দুল বর্ণনা কিছু অল্প ছিল না । নীলমণি বসাকের “আরব্য উপন্ভাস* 
(১৮৪৯), গিরীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যাযের পারস্য ইতিহাস? €( ১৮৪৮ ), “সংবাদ 
পৃর্ণচন্দোদষ? সম্পাদক অনূদিত “আববীযোপাখ্যান* (১৭৭৬ শক), গোলীমোহন 
চট্োপাধ্যাযেব “আনবাব শোহেলি” € ১২৬১) প্রভৃতি১৬ ইসলামী কাহিনী 
গদ্যে পদ্যে রচিত হইষা সল্পশিক্ষিত জনসাধাবণেব মধ্যে বিশেষ প্রচার লাভ 
করিযাছিল। উহাদ্দেব কচিব উৎকর্ষ অশ্রসন্ধান কবিতে গেলে বিফল মনোরথ 
হইতে হইবে । অবৈধ প্রণয, আষ্টানাবী, যৌনব্যভিচাব-_ প্রধানতঃ এই জাতীয় 
কাহিনী সমাজের একশ্রেণীব অলস বিলাস-জর্জর ধনী যুবকের মধ্যে রোগীর 
কুপথ্য-প্রীতির মত রসনালোভন হই! উঠিযাছিল। ১৮২৩ সালে ২২এ 
ফেব্রুফারী তারিখে “সমাচার দপণ” পত্রিকাষ এক পত্রপ্রেরক বলিষাছিলেন যে, 
ধনী যুবকগণ “বিদ্যাস্বন্দর' ও “রতিমঞ্জরী জাতী আদিরসাত্ক গ্রস্থই পাঠ 
করিত এবং শস্গ্রস্থ প্রকাশে সাহায্য করা দূরের কথা, ঘ্বণাভরে তাহা দূরে 
নিক্ষেপ করিত ।১* 

“যথার্থবাদিনঃ নামক এক ছদ্মবেশী পত্রপ্রেরক তৎকালীন কলিকাতার 
ভদ্ররুচি সম্বন্ধে উল্লিখিত পত্রে যাহা বলিয়াছিলেন। ১৯শ' শতাবীর মধ্যভাগে 
তাহার কিছু পরিবর্তন হইযাছিল সন্দেহ নাই * এই সময়ে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান 
বিষয়ক খ্রস্থা্দির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল,-_অবশ্য তন্মধ্যে 
স্কুলপাঠ্য ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতির চাহিদাই ছিল সর্বাধিক। তথাপি 
সাধারণের পাঠোপযোগী কিছু কিছু গ্রস্থও প্রকাশিত হইযাছিল। কালিদান 
মৈতের “ইলেকাটি,ক টেলিগ্রাফ” (১৮৫৫), বজনাখ খিষ্ঠালস্কার অনৃ্ধিত “উদ্থিদ- 
'বিদ্ত।, (১৮৪৪ )) হয়িমোহন মুখোপাধ্যায়ের “স্কষিদর্শন, প্রথম ভগে ( ১২৬৬), 
রেভা5 ব্যাটিলার-এর, “টিকিতখ্সা-সার” (১৮৫৪ ), উইলিয়ন ইয়ে স্-এর পপদধার্থ 


৪8৪২. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বিস্ভামার' প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষষক গ্রস্থাদদি ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা! তাহার 
পূর্বেই প্রকাশিত হইযাছিল। কিন্ত ইসলামী প্রভাবাধিত “আ'রব্যরজনী? জাতীয় 
আদিরসাত্বক গল্পের ছাযাতলে উগ্র প্রেমলীল! বিবয়ক কিছু কিছু চম্পৃ আখ্যান 
একদা! বেশ জনপ্রিফ হইযাছিল। “জীবনতারা”, “জীবনযামিনী”, প্রভৃতিতে 
অশ্লীল উপাখ্যান আছে বটে, কিন্ত পরস্ত্রী-লাম্পট্যের বর্ণনা নাই। “রমণী 
নাটক নামক গগ্ভেপস্তে মিশ্রিত অশ্লীল আখ্যানে কিন্তু বিবাহিত রমণীর 
প্রপুরুষে আসক্তি উত্তেজক -আদিরসের সাহায্যে বণিত হই্যাছে। এই 
জাতীয রচনার প্রবাহ বহুদিন অব্যাহত ছিল-_-অবশ্য কিছু প্রচ্ছন্নতাজ্ী। 
১২৭৮ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসাদ কবিরাজের *চন্ত্রকান্ত' নামক আখ্যানেও 
অতিশয অশ্লীলতার বর্ণনা আছে। এই প্রকাব অসামাজিক আদিরসের উগ্রতা 
১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে মুদ্রিত গ্রন্থে ধীরে ধীরে শান্ত হইয! আসে । 

আখ্যানকেন্দ্রিক আদিরস কিভাবে প্রশমিত হইল, তাহ! অনুসন্ধান করিতে 
হইলে আমাদিগকে প্যারীটাদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার সম্পাদিত “মানিক 
পত্রিকা” (১৮৫৪ ) নামক পত্রিকার মূল্যবান প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। 
আলোচ্য পত্রিকাখানি আকারে অতিশষ ক্ষুদ্র : বাহৃতঃ নিতান্তই তুচ্ছ মাসিক 
পত্র বলিষা! বোধ হয। কিন্ত ইহাতে আখ্যানরসের যে নৃতনধারা প্রকাশিত 
হয, তাহাই বাংল! উপন্াসের প্রাথমিক ভিত্তি বলিষ! পরিগণিত হইতে পারে । 
এই সমষে যুরোগীয় এবং প্রাচ্য অর্থাৎ ইসলামী ও সংস্কৃত আখ্যান গুলিকে 
গদ্যে অথবা পযারে বাধিযা ফেলিবার চেষ্টা করা হইতেছিল ; সেই 
কাহিনীগুলির সহিত বাঙালীর রোমান্স্প্রিয় ও গল্পবৃতুক্ষ বদের 
যোগাযোগ হইফ্াছিল বটে, কিন্তু “রাসেলাসে'র আবিসিনিয়ার মরুপর্ব্বতের 
বর্ণনা, “পল ও ভঙ্জিনী”র মরিশাস দ্বীপের সমুদ্র সমীরকম্পিত নারিকেলের বন, 
রবিনসন জ্ুশোর সমুদ্রদ্বীপের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, “দশকুমার চরিতে'র 
রাজপুত্রদ্নের বীরোচিত প্রেমলীল!, “কাদস্বরীর” সৌন্র্ধ্যসভোগ , এবং 
“বৃহতকথা*র গল্পরসের ঘে বর্ণাঢ্য লীলা-প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, ১৯শ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধেই তাহা বাঙাল্ট-মানসের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । কিন্ত এই 
শতাব্দীর দ্ধিতীয়ার্ধ হইতেই বাস্তব জীবনসম্তার প্রতি লেখক ও পাঠক 
উভয়েই কৌতুহলী হইলেন । “রমণী নাটক” 'জীবনতারা+) প্রভৃতি আখ্যানে 
বণিত নরনারী-টরিজ্র রুচি যিগহিত হইলেও, বাস্তব জীবন হইতেই" উদ্িষত- 
হইয়াছে। 


বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪9৬. 


বিধবা-বিষাহকে কেন্্র করিয়া “মাসিক পত্রিকাস্য আখ্যান প্রকাশিত হই? 
বাঙালীর দৈনদ্দিন জীবনে যে আখ্যান প্রাধান্ত পাইতেছিল, 'তাহা। -'মাসিক 
পন্তিকা*র কয়েক্ষ সংখ্যা পাঠ ক্করিলেই বুঝা যাইবে । “শ্রীমতী মনোমোহিনী 
দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ করিবার আপত্তি ঘুচিয়া যায়” (মাসিক পত্রিকা, ১২৬২, 
১০ম সংখ্যা )--এই আখ্যান হইতে একটু উদাহরণ দেওয়া৮যাইতেছে $ 

“গোকুলসণি গীড়িস হইলে ব্রজনাথ কখন তাহার কাছছাড়া হইতেন না, সর্বদা! নিকটে 
খাকিতেন, বিছানায় বনি স্সেহপূর্্বক কথাবার্তী কহিতেন, আপনি হাতে করির! ওঁবধ 
খাল, এক ঘন্টার মধ্যে দশবার মুখে গারে হাত বুলাইযু দের্বিততিন গোকুলমণ্ 

। গোকুলণি আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিত,__দিদি, আরাম থাকিলে আমার যেষন হুখঃ 
পীড়া হইলেও তেমনি হুখ। কিছুমাত্র ব্যারাম হইলেই কর্তা আমার প্রতি কত বত্ব করেন, 
তাহাতে জামার গ1 জুড়ার, গীড়ার যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই । কখন কখন লাধ যার, যেন আবি 
চি্নকাল পীড়িত থাকি, তাহা হইলে কর্তা চিরকাল আমার কাছে থাকিবেন' তাহার ছাবগন 
দর্শনে আমার মন বড় প্রফূল্প থাকে, ক্ষুধা! ভূক! সকলি ভূলিয়! বাই ।”১৮ 

এখানে ভাষার মধ্যে একটা শ্ীতিনিবিক্ত স্পর্শ পাওযা যাইতেছে : "মাসিক 
পত্তিকাঃ বাঙালী-জীবনের মধ্যস্থলে নামিযা আসিষাছিল ; কাহিনী গুলির 
অধিকাংশই নারীজীবনকে কেন্দ্র করিযা রচিত : বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহের পক্ষ 
)সমর্থন করিষা লিখিত হইযাছিল। যদিচ এই আখ্যানগুলি কিষদংশে প্রচা রধর্থ্বী 
'তথাপি তাহাতে বাঙালীর পাবিবারিক জীবনের বাস্তব স্বাদ পাওষা যাইতেছে। 

“মাসিক পত্রিকা*্য কতদূর সরল ও মৌখিক ভান! ব্যবহৃত হইত তাহার 
আর একটু দৃষ্টান্ত দেওযা যাইতেছে £ 

"রাজার সম্মুখে মেয়ে মানুষটি উপস্থিত হইয়া! বলেন,__মহারাক্ত, বাজপুত্রেব নিকট জামার 
একখানি দরখাস্ত আছে। রাজ উত্তর দেন।--ে তে! বেস কথা, বাজপুতের নিকটে আমির! 
দরখাস্ত দাও! এই কথা বলির! মেয়ে যান্ঘটিকে রাজপুত্র নিকট লইয়া যাঁগি। তখন রাঁজপু 
গোলার তুমুঙ্ছিলেন। তিনি বাজাব জ্যেষ্ঠ সন্তান, তীহার বয়েস ফাত আট যাস হইঘেক। 
মেয়ে মানুষটি রাজপুরেব হাতে দরখাস্ত দেন। দরখান্তথানি রাজ! লইয়' ডাকিরা পড়েন। 
পরে ক্ষণকাল চুপ মেবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া! বলেন, মা, আমি তো৷ তোষার দরখাত পড়িয়া 
গুনাইলাম, রাজপুত্র কোন উত্তর দিচ্ছেন নী, তাহাতেই বোধ কবি, তিনি কোন আপত্তি করছেন 
না, তোষার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন, মা তোষার ছেলেকে সিপাহি হইতে হবে না। এই বখা 
গুলির! বিধধু! ছেয়ে মানুষটি আহলাদ চিত্তে ঘরে গমন করেন ।”১ ৯ ী 

এই উদ্ধৃতি হইতেই বোধগম্য হইবে, “মাসিক পত্তিকা”্র বম্পাদকথয় 
(প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার) বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের পটভূরিকারে 
আখ্যান বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রধানতঃ প্যারীচাদের চেষ্টার 
ফলেউবাঙাকীরি দৃখ্রে:ভাষ। ' খুঁরের কথা আখ্যান ও কাহিনীফে একটা তুর 


১০, উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বারা লা 


প্রসারী তাখণরয্য দ্ধান করিল। “মাসিক গত্রিকা”্র ১ম বর্ষেক্ সপ্তম সংখ্যা 
(১২২ ফেরী, ১৮৪৫ ) হইতে ধারাবাহিকভাবে “আলালের দ্বরের ছুলাল, 
প্রকাশিত হইয়াছিল । এই উপন্যাসখানির সাহাধ্যে বাঙালী দৈষদ্দিন ভবনের 
অপরূপ মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারিল। রোমার্টিক আখ্যান %& বাললোভন 
রূপকথার জলাভূমি" পার হহ্‌য! রবাপ্রথম "উপস্থাহের আবির্ভাব হইল-_ 
“আলালের ঘরের ছুলালে? তাহার সার্থক সুচনা । উপন্তাসের লক্ষণ মিলাইয়। 
ই নকৃস! জাতীয়,আখ্যানটিকে কিছুতেই সার্থক উপন্ঠাসের শ্রেণীতুক্ত কর! 
যাইবে না? কিন্তু প্যার্লীটাদ রোমান্স্‌-আশ্রিত বাংল! আখ্যানকে বাঁতিব 
জীবনের অতি পরিচিত পরিবেশের উপর প্রতিষ্ঠিত করিষ্ডে পাক্সিয়াছিলেন, 
ইহাই তাহার বৃহত্তম গৌরব । ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দের প্রথম দিকেই এই 
বৈশিষ্ট্যটি *নৃতন মহিমা! লাভ কবিতেছিল। প্যাবীর্টাদের “মাসিক পত্রিকা, 
প্রকাশের সময ইহা! অভিনব ব্যাপার ছিল্‌ শঙ্গেহ নাই । “আলালের ঘরের 
ছলালে'র এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলি ' সন়্ে করিষা! বু্কিমচন্ত্র যথার্থ 
বলিষাছেন,--““আব তাহার স্বিতীয কীন্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন 
যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্ত ইংরাজী 
বা সংস্কতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, 
যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত 
জুন্দর বোধ হয না ।”*০ 
সংস্কৃত ইংরাজী ও ফারসী আখ্যানের মধ্যে বাঙালী পাঠক জীবনের যে 
প্রত্যয় ও উপলব্ধি খু'জিতেছিল, তাহাতে সৌন্দর্য্যলোকের আতাস ছিল, কিন্ত 
বস্তু ফহিত তাহার যোগস্থত্রটি নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া পড়িযাছিল। 
ও রাধানাথের এই পত্রিকা সে পথ পরিত্যাগ করিয়া আখ্যানের 
অভিনব ধারার সন্ধান দিল, সেই ঘরের সামগ্রী সারস্বত কাহিনীর উপাদান 
হইল। মর্ভ্যজীবনের এই সাহিত্যিক রূপ, যাহা! পরবর্তীকালে বাংল! 
উপন্যাসে এক অভূতপূর্ব জীবনমহিম স্বীকার করিয়াছিল, ১৯শ শতার্ষীর 
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে প্যারীাদ তাহার সুচনা করেন ; মাত্র এক আনা 
সূল্যের শীর্ণকায় ও খর্ব তক্ত মাসিক পত্রিকা? সেই ছুরূহ শিল্পাদর্শের প্রথম শ্রষ্টা। 
'পরবর্তী কালে একদিকে ইংরাজী ও সংস্কৃত রোমান্সের ধারা এবং তাহার 
সহিত সমান্তরাল রেখায় দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। শেবোস্ঠী 
ধায়াটির প্রথম হুত্রপাত যে “মাসিক প্জিকা”ি তাঁধু! অফ ্বীকাধ্য। 


"কাল গাহিত্যে বাঙালীর রদরর 


কাব্য-কবিতা 

১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ১৮৩০ সাল হইজে ১৮৫৮ সাল, 
দীর্ঘ স্যাটাশ বৎসর ধরিয়! ঈশ্বর গুপ্তের যুগ চলিযাছিল। “সংবাদ প্রতাকর” ও 
ধবাদ সাধুরঞ্জনে' তিনি বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনকে অজজ্ম পয়ারের 
তরঙ্গো্াস দান করিয়াছিলেন 9 গ্রহসনাথ হৃর্ষ্যের মত তাহার 
একটা ভক্তগোষ্ঠীও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলেজীয় তরুণ ছা[ত্রগণ 
কার নিকট বিশেষ উৎসাহ লাভ করিতেন । পরবর্তীকালে বাংল! কার্যের 
গ্রীরথ মধুল্ছদন যে বন্তাপ্রবাহ আনিলেন, তাহার উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোতের 
আঘাতে রঙ্গলাল মনোমোহন কোন্‌ শুন্তে মিলাইষা গেলেন। “কালেজীয় 
তবে যোদ্ধ,বর্গও, বুদ্বদের আকারে বিলুপ্ত হইফা গেলেন। ১৮৫৬ 
সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের “ললিতা তথ! মানস” নামক আখ্যান কাব্যত্বষ 
সামান্ত উত্তেজন! সঞ্চার করিষ! অবশ্য হইযা গেল। তরুণ দ্বারকানাথ 
অধিকারীর স্বদেশপ্রেম-মূলক কবিতাসংগ্রহের (“নুধীরঞ্জন” ) কষেকছতর 
লোকমুখে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহাও হারাইযা গেল।' 
কেবল দীনবন্কুর “ঘাদশ কবিতা+ ও ম্থরধূনী'র মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কিছু 
প্রভাব বর্তমান ছিল। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঈশ্বর গপ্ত বাঙালী জাতি ও 
বাংল! দেশের দৈনন্দিন জীবন লহষা! যে সমস্ত তরল পষার রচনা করিষাছিলেন» 
একমাত্র দীনবন্ধু এবং কিছু পরে হেমচন্দ্র এই ধার! বহন করিয়াছিলেন। 
কিন্ত ঈশ্বর গুণ্ডের প্রভাবের বাহিরেও কিছু কিছু কাব্যাহ্ুশীলন চলিতেছিল্প ॥, 
ইতিপূর্বণে ঈশ্বর গুপ্তের শিশ্যসম্প্রদধাষের কথা উল্লেখ করা হইযাছে 9 ঈশ্বর 
গুপ্ডের প্রভাবের বাহিরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার যে ভারতচ্দ্রীয় আদিরস শ্রী 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন (বাসবদত্ব! ), তাহারও বিস্তারিত বর্ণনা কর! 
হইযাছে। এখন দেখা যাক, ঈশ্বরগুপ্ডের ভাব-মগুলের বাহিরে কোন্‌ জাতীয় 

কাব্যান্ধশীলন চলিতেছিল। 
ইতিপূর্বে আমর আখ্যানের আলোর্দা প্রসঙ্গে আদিরসাত্মবক কাব্য- 
কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছি। এই অকিঞ্চিখকর ব্ৰহিনীগুলিতে অসান্সাজিক 
উল এগ ভাবে ব্িত হইয়াছে) ভারতচ্্রীয় উত্তগ্ততা হইতে 
মুদনমোহনের জনপ্রিয়), -েখিয় কবিষশ+-্রার্থা বিম্নাঘিকারিগণ। 


২৯ 


৫ উন] ধর শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা স/ঃহিত্য 

এই আদিরলের ফেনিল মস্ততায়' আত্মসমর্পণ কৰিয়াছিলেম। অনামাজিক ও্‌ 
ছুর্নীতিগ্রস্ত কামবিকারন্জেএকটা ছূর্বল আধ্যানের সঙ্গে ভুড়িয়। দিয়া একাধারে 
গল্পরস ও কামরস, উভয়ের ভূগুপ.সিত রসায়ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই 
জাতীয় আখ্যানকাব্য দীর্ঘকাল লোকরুচিকে পরিতুষ্ট করিয়াছিল বলিয়!। 
অনুমিত হইতেছে । এই কবিগণের একমাজ উদ্দেশ্য ছিল, উগ্র আদিরসাত্বক 
কাহিনী বয়ন করা-_পষার ব্রিপদী নিতাস্তই ৰাহকের কর্তব্য করিয়াছে। কিন্ত 
এই সময়ে আদিরসাত্মক কাহিনীর পাশে পুরাউন কাব্যধারাও বহিয়' 
চলিতেছিল । ১৭৭২ শকে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ "কিয়ৎপরিমাণে শিবায়ন ধার, 
অনুসরণ করিয়। “সজীত গৌরীশঙ্কর” রচনা করেন। তিনি মূল কাব্যটি সংক্বত 
শ্লোকে রচন! করেন, এবং তাহাকে সরল পয়ারে অস্থবাদ করিয়া মূল সংস্কৃত 
সহ প্রকাশ করেন। দেবদেবীমাহাত্্য বিষষক কাব্যখানি গীতগোবিন্দ ও 
বিষ্যানুন্দরের ছ্াচে রচিত ? হরপার্ধতীর মিলন-বিহার বর্ণনা করিতে গিয়া 
আমাদের ছুঃসাহধিক কবি মল্লিনাথের মত “পিত্রোঃ সভোগবর্ণনমত্যস্তমহুচিতম্‌, 
বলিয়। পাশ কাটাইয৷ যাইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি গ্রন্থটির নাম 
দিয়াছিলেন “হর পার্বতীর বারাণসী বিহার বর্ণনময় গ্রস্থবিশেষঃ। যদিও 
কাব্যটি আদিরসাত্্ক, তথাপি দেবদেবীলীল! বলিযাই কবি আদিরসের 
উল্লাস যথাসভব পরিহার করিয়াছেন। ১৯শ শতাব্দীতেও প্রাচীন বাংল। 
কাব্যধার! যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয! যাষ নাই, “সঙ্গীত গোরীশঙ্করই” তাহার 
প্রমাণ। 

১২৬৫ সনের অগ্রহাণ মাসে হরিমোহন কর্মকার কুমার সম্ভব* কাব্যের 
প্রথম সাত সর্গ অন্থবাদ করেন; অবশিষ্ট সর্গ সম্ভবতঃ অশ্লীল বলিয়। 
অনুদিত হয় নাই। বিজ্ঞাপনে অহ্থবাদক বলিতেছেন, “হা! প্রসিদ্ধই আছে 
ষে, কোন গ্রন্থাদির অবিকল অনুবাদ করিলে স্বুরস হয না। অতএব মুল 
গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ মাত্র অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ছন্দোবন্ধে এই কাব্য 
রচন। কর] গেল। ইহাতে কালিদাসের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ভাব আছে, 
তৎসমুদ্রায় পরিগৃহীত হইয়াছে এবং আমার সাধ্যাহথসারে কতিপয় নৃতন- 
ভাথ রচিত হইয়াছে ।” 

প্রাচীন রীতিতে কাধ্য রচনা বা সংস্কত কাব্যের অহ্বাদ- প্রাচীন এঁতিছবের 
প্রতি আকর্ষণ চন করিতেছে । তাই “স্্গীত গৌরীশঙ্করে' অনদামঙলের 
-পুনয়ারতিশ্্য়াছে, হরিমোহমও কুমারসতবের কিরদংশ অহথযাদ করিয়াছেন । 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃকতি ৪$৭ 


অনেক পুর্বে বাংল! ১২৩৪ অব রামচন্্র খি্জ নিলদময়ন্তী উপাক্ষণ অর্থাৎ 
শ্রীযুক্ত নলরাজার কলি কন্তিক অঙ্ষক্রীড়া বারা রাজ্যচাত? কেলিকাতা মহেন্্রপাল 
প্রেমে ছাপা হইল, নম্বর ২৭, শাখারি টৌল! ) মামক ক্ষুত্রকাব্যের সরল 
| পয়ারিপদীতে নলমমরর্ীয় আখ্যান রচনা করিরাহছিলেন। হয়িমোহন কর্কাযের 
কুমারসভ্তব+ কাব্যের “বিজ্ঞাপনে দ্বারকানাথ রায কৃত "রামরসামৃত” “রসরাজ- 
|মোহমুদুগর” “বিষ্বমঙ্গল” “লফল! মজন্* “কলিচরিত”, “আনন্দবিলাস” প্রভৃতি 
/কাব্যগ্স্থের তালিকা আছে। আমাদের অহুমান এগুলিও প্রাচীন রীতিতে 
চিত পুরাতন ধরণের কাহিনীকাব্য। 
(.. কালীপ্রসন্ন কবিরাজ ১৮৫২ সালে পযার ত্রিপদীতে “বন্রিশসিংহাসন' 
অহ্ৃবাদ করেন ; ইহার ছুই বৎসর পূর্বে ১৮৫০ সালে ল্নুলমোহন গুহ এবং 
ক দে “মেঘদূতে*র সটাক গগ্যান্ুবাদ প্রকাশ করেন। প্রাচীন কাব্য- 
$নাট্যের প্রতি শ্রদ্ধ! বশতঃ রামগতি কবিবত্ব ভট্টাচার্য্য ১৮৬৩ সালে মূল 
 ষংস্কৃতনহ “মহানাটকে*র পয়ার অহ্বাদ মুর্তিত করেন। এই সময়ে একদিকে 
যেমন তীব্র রিরংসাতপ্ত আদিরসাত্্ক কাহিনী প্রকাশিত হইতেছিল, ঠিক 
তেমনি আবার তাহার প্রতিষেধক সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদিরও অনুবাদ মুদ্রিত 
হইতেছিল। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে 
সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিতজ্নর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল; বিদ্যাসাগর 
বীঠন সোসাইটাতে “সংস্কৃত €৮ণ ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষষক প্রস্তাব (১৮৬৩) 
পাঠ করিবার অল্পকাল পরমা তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে সংস্কত 
সাহিত্যের ইতিহাসের প্রত্তি অনেকে অস্থকুল হইলেন । আবার ১৮৫৪ সালে 
এ বীঠন সোসাইটীতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও কৈলাসচন্ত্র বস্থ বাংল! সাহিতাহ্ক 
আক্রমণ করিযা বক্তৃতা করিলে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যাষ তহুত্তরে বাঙ্গালু! 
কবিতা! বিষষক প্রবন্ধ” €( ১৮৫৬ ) পাঠ করেন এবং প্রাচীম বাংলা সাহিতোরর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয দিষ! বাংলা! সাহিত্যের পক্ষ সমর্থন করেন। কাজেই এই 
শতাববীর মধ্যভাগে সংস্কৃত ও প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের প্রতিও নব্যশিক্ষিত 
বাঙালীর শ্রদ্ধার দৃষ্টি ফিরিতেছিল, তাহ! অহ্থমান করা যাইতে পারে । 

ইংরাজী হইতে অনুষিত কাব্য-কবিতার মধ্যে কালীকঞ্ণ দেবের থরে লাহে 
প্রণীত ফেব্ল্স্‌ এর অন্থযাদ “হিতসংগ্রহ” (১৭৬৭ শক). এবং এডুকেশন গেজেটে 
প্রকাশিত রঙ্গলালের “তেকমৃবিক, যুদ্ধ' (১৮৮)--এই ছইখানির দাদ উদ্লেখ 
বারিয়ে পারা, বায়? কালীফক্কের ভাব অভিপয় নীয়দ) পন্থা টি 


২৪ 


৪৪৮ উনবিংশ! শতাব্দীর প্রথমার্্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


তাহার বিশেষ অধিকার ছিল না। তিনি “অনুষ্ঠান পত্রিকা*য় বলিয়াছেন, 
"অন্বাদকের স্বল্প বুদ্ন্্নারে এবং পণ্ডিত সহকারে নিরস্তর বহুতর যত্বে 
গ্রে সাহেব প্রণীত কবিতার যথার্থ ভাবোদ্ধার করণক বঙ্গভাবানুরোধে পয়ার 
প্রবন্ধে অনুষ্টপ ছন্দে আত্তস্তবর্ণের সংযোগ বিয়োগ বিরহে এবং ন্যুনাতিরিক্ত 
প্রসক্ধি পঞ্ভিরাহিত্যে মূল গ্রন্থাভাসসহ এঁক্যমত প্রক্টিত হইল |” এই 
প্রীতিকবিতার কাব্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর, কিন্ত ইংরাজী বীতিকবিতার দিকে 
বাঙালী অনুবাদকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা! স্মরণযোগ্য। 
গ্রকখানি কাব্যসঙ্বলনের উল্লেখ করিয়! কাব্যপ্রসঙ্গের উপসংহার করা" 
যাইতেছে। ১৮৫২ সালে মহেন্দ্রনাথ রায় পকুস্থমাবলী অর্থাৎ বাঙ্গাল! ভাম্মর 
কাব্যসমূহের সার রংগ্রহ ছুইখণঁ” প্রকাশ করেন। ইহাই হইতেছে অনাধুনিক 
বাংল! কবিতার প্রথম ও সার্থক সঙ্কলন | প্রথমখণ্ডে “অন্নদামঙগলে”র কিয়দংশ, 
মানমিংহ এবং বিস্কান্ুন্দরের অশ্লীলতাবজ্জিত অংশ এবং গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী*র 
কিয়দংশ সঙ্কলিত হয়। দ্বিতীষখণ্ডে একই বৎসরে প্রকাশিত রামপ্রসাদের 
বিস্ভানুন্দর, মদনমোহনের বাসবদত্ক। এবং অদ্ভূত রামাষণের নির্বাচিত অংশ 
স্থান পাইয়াছে। নানা দিক দয! এই. কাব্যসঙ্কলন বিশেষভাবে ল্মরণীয় ৷, 
ভূমিকায় সঙ্কলন কর্তা! মহেন্ত্রনাথ রাষ লিখিযাছেন__ 
বিশেষ দেবী অনুকম্প। ন! হইলে কবিত্বশক্তি জন্ম'ন কোনমতে সম্ভব নহে । তৎপ্রমাণ এই 
যে অধুনা অনেকেই পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচন| করিয়! থাকেন ।......কিস্ত য্িচ ভারত প্রভৃতি 
প্রাচীন কবিদগিপের, প্রবন্ধ রচন। বিশেব মাধুষয বিশিষ্ট হুই*৷ অতিমাত্রায় জনকমনীয় হইয়াছে, 
তখাপি পুস্তক ফোনরূপেই ছাত্রপুর্রের পাঠোপযোগী নহে । যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ অশ্লীল 
বাক্য ও কদর্ধ্য ভাবা ব্যবহার হওয়াতে তাহ! ভদ্রসমীপে উচ্চার্ধযও নঙে। অতএব এই গোষদমুহ 
নিষায়পার্থে প্রচুর প্রযত্বপ্থারা & সকল অপকৃঞ্ঠভাব ও বীভৎস বর্ণনাদি পরিত্যাগ করিয়া! উক্ত 
৮১৮ সারভাগযাত্র সন্কলন পূর্বক এই গ্রন্থ প্রস্তুত কর! গেল।” 


* প্রধানত: অন্লীলর্তীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী 
সঙ্কলন প্রকাশ করিলেও শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি কোন্দিকে ফিরিতেছিল, 
তাহা অন্ধমান কর! যাইতেছে। অশ্লীল আখ্যান-উপাখ্যান অর্ধশিক্ষিত 
স্তরে বথেষ্ট জনলোভন হইলেও ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সাহিত্যিক রস 
ও রুচির আমুল পরিবর্তন হইতেছিল। উপরস্ত সাধারণ পাঠকসমাজে 
কোন্‌ কোন্‌ কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে । ১৮৫৪ 
মালে রঙ্গলাল বাঙ্গালা! কবিত! বিষয়ক প্রবন্ধ নামক যে বন়্ৃত! যুন্রিত' 
॥ তাহাতে তিনি কবি ও কাব্য হিলাবে কবিকণ চণ্ডী, রাজমাল। 





বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর বগংপ্রকতি ৪৪৯ 


রত, কীনতিবাস (দততিবাস* নহে), টৈতচিতমুত, কাপীরাষের ভারত- 
শীচালী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত তাহার এই বভৃত! মুদ্রণের 
[ইবৎলর পুর্বেই মহেন্্রনাথ রা প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের অংশ বিশেষের 
হিত শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় করাইয৷ দিয়াছিলেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ 
কৈলাসচন্দ্র বন্থু নবলন্ধ ইংরাজী সাহিত্যপাঠের রুচি লৃইা প্রাচীন বাংল! 
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দোষ কীর্দন করিলেও শিক্ষিত বাঙালীর সর্ধ দৃ্ট যে ধীরে ধীরে 
ংল! সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, মহেন্দ্রনাথের উক্ত কাব্য: 
দুইখণ্ড পাঠ করিলেই সেই সম্বন্ধে আর সংশয থাকে না । 


পাদটীকা 


হরচজ দত অনুদিত লর্ড ক্লাইব (১৮৫২) গ্রন্থের পরিশিষ্ঠে প্রদত্ত তালিকা 
হইতে সক্কলিত । 

বাজেজ্লাল মিত্রের 'শিবাজীর চরিত্র অবর্থাং ববনপ্রমর্ধরু যহারাহ্্ীয় বীর 
প্রধানের জীবনবৃত্তান্ত" (১৮৬২) গ্রন্থেব পরিশিষ্ঠে প্রদত্ত তালিকা হইতে 
সম্কলিত। 

বিষ্ঞাকক্পক্রম, প্রথম কাণ্ড, ১ম খণ্, পর ৪০ 

কুষ্মোহনের উক্তি; "আমাদের ঘোব হূর্ভাগ্য প্রযুক্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত 
অর্থাৎ পুবাণ ইতিহাসাদি এছ সকলি উক্ত হোমরের ইলিয়দের সায় কবিতাতে, 
রচিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের বিবরণে অনেক প্রকার সঙ্গেহ জন্মে ।” 
তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে । 

বিবিধ প্রবন্ধ, ছ্িতীষ খও 

রবীঞনাথ ঠাকুর-_ইতিহাস, পৃ ১ 

১৮৫৫ সালে প্রকাশিত 'নীতিকথা"র এথম দাগের শেষে প্রদত্ত তালিকা 
হইতে গৃহীত। 

এই গ্রন্থের “বিাসাগর” অধ্যাষে 'বিধবান্বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা 
এতদ্বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় প্রন্তাব' আলোচনা প্রসঙ্গে এ সমস্ত গ্রে 
মামোল্লেখ করা হইয়াছে । 

এই গ্রন্থের “মনমোহন তর্কালঙ্কার” নামক অধ্যা্র 'সর্বাভতকরী” পজিকায় 
(5%8২ শক, জাঙ্দিস ) প্রকাশিত য্নমোহনের 'সত্রীশিক্ষা। প্রবন্ধ হইকে 
উদ্ধত হইয়াছে । 
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উনবিংশ শতার্বীর প্রতমার্ছ ও বাংদা মাহিত্য 


ঘারকাদাখ রার-__্রীশিক্ষা বিধান, পু ১৮ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়--শিক্ষাবিধায়ক গ্রস্তাঘ, গ ৪.৫ 
এ ২ এঁ প্‌ ১৬-১৭ 
১৮৫৮ জালে প্রকাশিত “বৃহৎ কথা'র প্রথম খণ্ডের শেষে প্রদত্ত তালিকা 
হইতে সঙ্কলিত। 
অবোধ বন্ু-_গৌষ-ঠচৈতআ, ১২৭৫, ১২৭৬ 
উপদেশমূলক হইলেও ইহাতে কিছু কিছু আদিরসাত্মক গল্জ আছে। 
ব্রজেজনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত «সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম 'খ 
২য় সংস্করণ, পৃ ৫৭-৫৮ 
প্যারা মিত্র ও রাধানাথ পাঁকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা', মে, ১৮৫৪ 
এ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬, 
বহিমচন্ত্রের 'লুগ্ত রত্বোদ্ধার' ১৮৯২ এ; অবে প্রকাশিত হয় । 


ঢতুর্ধ অধ্যায় 
॥ সমকালীন নাট্যসাহিত্য ॥ 


নাটকাতিনয় ও নাট্য সাহিত্য জাতি ও সংস্কৃতির প্রাণ প্রকাশের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন বলিষ! স্বীকৃত হইয়া আমিতেছে। নাটক 
অভিনয়ের অপেক্ষা রাখে বলিয়। ইহাকে একটা মিশ্র শিল্প বলা যায়? 
নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ অভিনেতা-অভিনেত্রী, সংযোজক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং 
সম্ঘদয় “সামাজিক'__ইহাদের পর্স্পর-নির্ভর সহযোগিতার ফলেই নাটক 
সাহিত্য ও শিল্প হিসাবে একটা স্থায়ী মূল্য পাইয়! থাকে ? অবশ্য আধুনিক 
কালে অভিনয়ের উদ্দেশ্য ভিন্নও পাশ্যাত্ত্যদেশে কিছু কিছু পঠিতব্য নাটক 
রচিত হইতেছে । তাহাতে প্রায়শঃই চিন্তাগ্রা্থ বা বিতরকমূলক কোন তত্ববের 
প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়, মানুষের তত্বান্বেষী চিত্তের নিকট তাহার যাহা 
কিছু আবেদন। কাজেই অভিনয়গুণ তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য নহে। তথাপি 
গাত্র-পাত্রীর কথোপকখনের মধ্য দয বক্তব্যকে প্রাণম্পর্শী করিবার 
জন্ত এ জাতীয় নাটকে স্থুন্জ্ঘিরিত ভাবে মঞ্চনির্দেশ অথবা! দৃশ্টবর্ণনা ও 
পাত্র-পাত্রীর কায়িক ও বাঁচিক অভিনয়-কৌশলের প্রচুর নির্দেশ থাকে। 
পাঠক এ জাতীয় নাটক পাঠ করিবার কালে এ বর্ণনাগুলি মনে মনে 
করন! করিয়া লন এবং তাহার মনের মধ্যেই একটা মানসিক রঙ্গমঞ্চ 
স্থাপিত হয়_যেখানে নাটকে বণিত পাত্রপা্রী স্ব-স্ব ভূমিকা অভিনয় 
করিয়া যায়। মুরোপে এই তত্বাদ্বেধী নাটক বা “ধীসিস ড্রামা” প্রধানত: 
পাঠের জন্ত রচিত হইলেও পাঠক-পাঠিকা তাহার মঞ্চ-নির্দেশ পড়িবার 
মময়ে কল্পনাবলে মনে মনে একটা রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া তোলেন। উদদাহরূণ 
বূপ বার্ড শয়ের গগেটিং ম্যারেড$ নামক ততীপ্রধান নাটকের মঞ্চ- 
নির্দেশ উল্লেখ কর! যাইতে পারে | নাটকে প্রারত্তেই নাট্যকার 
কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী ঘটনা-স্থানের ধর্ণনা দিয়াছেন; তাহা পাঠ কিমাই 
একটু করনমৃপ্রবণ পাঠক সহজেই মনে মনে একটা! প্রেক্ষাগার গদিয়া 
ছুলিতে পারেন, তথাপি আধুনিক কালে শংয়ের অতিশয় তত্বতীধান 
নাটকও (যথা, ব্যাক টু মেখুমেলা) ম্যান এও দ্ুপার ম্যান ্রিৃতি ) 










৪&২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


ঘুরোপে মহাসমারোহে অভিনীত হইযাছে। সে যাহা হউক, নাট্যাভিনয 
নাট্যসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন, ইহ! স্বীকার করিতে হইবে । 

ংল! নাটকের আদপর্বা (১৭৯৫-১৮৫৭) পর্য্যস্ত নাট্য গ্রস্থগুলি 
আলোচনা করিযা আমরা বাঙ্গালীর নাট্য সাহিত্যের প্রাথমিক পর্য্যাযের 
নাটকগুলির স্বরূপ ও তাহাদের সহিত বাঙ্গালী ঈনের সম্পর্ক বিশ্লেষণের 
চেষ্ট| পাইৰ | বলা বাহুল্য এই পর্ধে বাংল! নাটক এমন একটা আদিম স্তরে 

যে, তাহার মধ্যে শিল্প ও সাহিত্যগত উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য বিকশিত 
সইতে পারে নাই। তথাপি এঁতিহাসিক কালপর্যযাযের অন্থরোধে বাংলা 
নাটকের এই অপরিণত রূপ আলোচনা কর! যাইতেছে । 


॥৬॥ 
লেবেডেফের আবির্ভাব 

বাংল! নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখ! 
যাইবে যে, প্রধানতঃ ইংরাজী নাটকের অভিনয দেখিষাই তৎকালীন ইংরাজী 
শিক্ষিত বাঙ্গালী অভিনষের প্রতি আকৃষ্ট হয। ১৭৯৫ সালে ডোমতলা 
লেনে রুশীষ পরিব্রাজক হেরামিম লেবেডেফ তাহার সচ্যোপ্রতিষ্ঠিত নিউ 
থিয়েটারে বাঙ্গীলী নট-নটার দ্বারা দুইখানি গীতি-নৃত্যবহুল নাটক 
অভিনয় করাইযাছিলেন--এঁতিহাসিক সংবাদ হিসাবে ইহার মুল্য অসা'- 
ধারণ। লেবেডেফ ইংলণ্ডে গিযা ১৮০১ সালে “4 2 217/7707 ০01 276 
106 2770 24126৫. ৫5 1160127 10116065- নামক ব্যাকরণের ভূমিকাষ 
এই অভিনয় সম্বন্ধে যাহা বলিযাছিলেন, তাহাও কম মূল্যবান নয। তাহার 
তাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের নির্দেশে চালিত হইযা তিনি ছুইখানি 
ইংরাজী নাটক বাংলাষ অস্থবাদ করিম অভিনষ করেন। বলা বাহুল্য 
তাহা অতিশয স্বলধরণের এবং সম্ভবতঃ" আদিরসাত্্ক প্রহসন, কোন 
গভীর রসের নাটক নহে । কেন লেবেডেফ পরিহাস-মিশ্রিত নাটক নির্বাচন 
করিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ১৮শ শতাবীর 
শেষ ভাগের কলিকাতার সাধারণ দর্শকের রুটির পরিচয পাওয়া যাইবে? 


লেবেডেফ উক্ত ব্যাকরণের ভূমিকায় বলিতেছেন, 
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সমকালীন নাট্যসাহিত্য ৪৬৩ 
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লেবেডেফ ইংরাজী নাটক হইতে বোধহয শুধু কাহিনীটুকু লইয়াছিলেন 
এবং তৎকালীন বাঙালীর রুচি অনুসারে চৌকিদাক্, পাহারওয়ালা, চোর, 
ঘুনিয়া, উকিল, গোমস্তা, ডাকাত প্রভৃতি চরিত্র স্ষ্টি করিয়া জীবনের লু 
দিকটাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বোধহয় বাঙালী সমাজের সহিষ্' 
পরিচিত ছিলেন; তাহার মত তীক্ষ বুদ্ধিপম্পন্ন ব্যক্তি অতি সহজেই ১৮শ 
শতাব্দীর শেমভাগের স্বল্নশিক্ষিত সাধারণ বাঙালীর রুচি অনুধাবন করিতে 
পারিযাছিলেন। কোন গভীর বিষয অপেক্ষা পরিহামতরল জীবনের বাস্তব 
বর্ণনাই তৎকালীন বাঙালীর নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হইত। তাই 
তিনি অনুবাদের পর যখন কয়েকজন পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিয়। তাহাদের 
নিকট এ অনুবাদ পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন উক্ত পণ্ডিতগণ নাটকের 
কোন্‌ অংশের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতেছিলেন, তাহা তিনি লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । তিনি এ ব্যাকরণের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন £ 
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লেষেডেফ “9211005 9০765+ বলিতে বোধহয করুণ রসকেই বুঝাইয়।- 
ছেন। আমাদের অন্যান, হাস্যরস ও করুণরসের উপর ভিত্তি করিয়! 
লেবেডেক ইংরাজী নাটক অনুবাদ বা ভাবান্থবাদ কনিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতগণ যখন করুণ ও হাস্যরসাত্বক অংশ পাঠ করিয়া আনন্দিত, হইলেন, 
তখন নাটকের সাফল্য সম্বন্ধে, লেবেডেফ নিঃসংশয় হইলেন । ১৭৯& সালে 


২৭এ নভেম্বর প্রথম অভিনয় হয়। &ই নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে যে 
বিজ্ঞান বাহির হয় তাহার প্রতিলিপি দেওয়া যাই্‌তেছে। 
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৪৫৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
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এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কিছুদিন পরে, ১৭৯৫ সালে ২৬এ নভেম্বর 
তারিখের বিজ্ঞপ্তি অন্থসারে দেখা যায যে, ২৫&নং ডোমতলায বেঙ্গলী 
থিষেটারে ২৭ এ নভেম্বর শুক্রবার ৮ ঘটিকাষ “দি ডিস্গাইজ+ নামক মিলনাস্ত 
নাটক অভিনীত হইষাছিল। টিকিটের মূল্য যথাক্রমে, বক্স ও পিট-_সিক্কা আট 
টাক! এবং গ্যালারী- সিক্কা চার টাকা। লেবেডেফের দ্বিতীষ নাটক “লাভ 
ইজ দ্বি বেস্ট ডক্টর অভিনীত হয ১৭৯৬ সালের ২১শে মার্চ । এই ছুই অভিনষে 
প্রচুর জন সমাগম হইযাছিল। 

অভিনয সাঁফল্যে উল্লাসিত হইযা! ১৭৯৬ সালের ২৪এ মার্চ ক্যালকাটা 
গেজেটে দর্শকদের ধন্যবাদ দিষা! লেবেডেফ এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন । 


3104. .5 শালঞাছা 


10175891510 ছাচ। 165505০666]15 2০1080৬/160£63 6১০ ডানে 
089011780151)60 790:07886১ 006 18016 2150. (61261210617 0: 0518 
৪০616100600 90030110615 00 13015 ১6০0190 97341, 7০1৮৩ 
1801800160 1011) আ100, 20 06283 162৬০ 6০ 28502 0189109 186 [1388 
009 07036 £:8061601 56056 ০01 0১6 ড০1:5 110581 50০0০০1:6 8£0:05৫ 
18117 0 0015 055251017. 2170. 1070615509 0065 11] ০০ 01652960 
6০0 2০০১৮ 1815 ড2100250 0)21210, 11821:01) 24, 1796. 


প্রথম অভিনযে বোধ হয অত্যন্ত জনসমাগম হইয়াছিল, যে জন্ত 
লেবেডেফ দ্বিতীষ অভিনযে মাত্র ছুইশত দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা করিযাছিলেনঃ 
এবং বক্স, পিট ও গ্যালারির পৃথক শ্রেণী তুলিয়৷ দিয়! প্রতি আসনের মূল্য 
ধরিয়াছিলেন এক মোহর। দ্বিতীয় অভিনয়ের টিকিটের মুল্য অত্যধিক 
হইয়াছিল সন্দেহ মাই । লেবেডেফ সর্ধোপরি ছিলেন পরিব্রাজক; তিনি 
কিছুকাল পরেই লগ্ুনে চলিয়া যান এবং লগ্ডন হইতে ১৮১ সালে 


সমকালীন নাট্যসাহিত্য ৪৬৬- 


44. 09121517021 ০ 676 716 2164 21162. 2256 174£717 20821605? 
প্রকাশ করেন। তাহার বেঙ্গলী থিষেটার মাত্র ছুইটি অভিনয় করিয়া বন্ধ 
হইয়া! গেল। 

উপরে ক্যালকাটা গেজেট হইতে বিজ্ঞাপনের যে প্রতিলিপি দেওয়া। 
হইযাছে এবং স্বযং লেবেডেফ তাহার হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের ভূমিকায় এই 
অভিনয ও অভিনীত নাটক সম্বন্ধে যাহা বলিযাছেন তাহা হইতে আমরা 
কষেকটি সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাইতেছি। প্রথমতঃ, নাটক ছুইখানি হুবহু অনুবাদ 
নহে, ভাবাহুবাদ মাত্র। কারণ তাহা! না হইলে চৌকিদার গোমস্তা প্রভৃতি 
স্থানীয় চরিত্র অন্কনের স্ববিধা হইত না। দ্বিতীষতঃ, ইহাতে ভারতচন্দ্ের 
িদ্যাস্ুন্দর? হইতে কোন কোন গান সংযোজিত হইযাছিল বলিষ| মনে হয় 1 
তৃতীযতঃ, “দি ইণ্ডিযান সেরেনেড* নামক এঁকতান সঙ্গীত ও কণসঙ্গীতের 
ব্যবস্থ। । বাংল! দেশে প্রচলিত বাগ্যন্ত্র এবং কিছু কিছু যুরোপীষ বান্ধ- 
যন্ত্রের সাহায্যে এই ইপ্ডিযান সেরেনেড গঠিত হইযাছিল। চতুর্থতঃ ইহাতে 
স্বী ভূমিকাগুলি স্ত্রীলোক দ্বারাই অভিনীত হইযাছিল। এই অভিনয়ের ঠিক 
চল্লিশ বখসর পরে ১৮৩৫ ঘালে অক্টোবর মাসে নবীনচন্ত্র বন্থুর বাটাতে 
«বিস্কান্থন্দর* অভিনষে স্ত্রী ভূমিকাগুলি সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকের দ্বারাই অভিনীত 
হয়। বিদ্যার ভূমিকাষ রাধামণি, রাণী ও মালিনীর ভূমিকাষ জযছুর্গা এবং 
বিস্তার সথীর ভূমিকায রাজকুমারীর অভিনয সকলের মনোরঞ্জন করিষাছিল ।* 
লেবেডেফ ইহার অনেক পূর্বে এই ছুঃলাহসের পরিচয দিযাছিলেন। 

এই অভিনযের দর্শক কাহারা, তাহা অহ্থমানের বিষষ। দ্বিতীয় 
অভিনয-সাফল্যের পর লেবেডেফ “7১০ 180163 21) 02186161096 এ 
019 36606170610 50030210615” প্রভৃতিকে ধন্তবাদ দিয়াছিলেন। 
এখানে কলিকাতাপ্রবাপী ফুরোগীয নরনারীর কথাই বলা হইয়াছে। 
কিন্ত বাঙালী দর্শকও ছিল এবং তাহাদের রুচির দিকে ঢাহিয়াই লেবেডেফ 
পরিহাসতরল নাটক নির্বাচন করিষাছিলেন, ত]ুরতচন্দের কবিতায় তুর 
বসাইয! গান রচন| করিযাছিলেন এবং দেশীয় বাগ্যযস্ত্রের সংযোগে দি ইত্তিয়ান 
সেরেনেছের ব্যবস্থা করিযাছিলেন। কিন্ত তিনি কোন বিজ্ঞাপনে বা উরু 
ব্যাকরণের ভূমিকায বাঙালী দর্শক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। 

লেবেঙেফ আশ্চর্য্য লোক-চরিঅজ্ঞ ছিলেন; তখকালীন সাধারণ বাীসীঃ 
দর্শকের শিল্পরুচির স্ুলতাটুকু ঠিক, ধরিতে পারিষাছিলেন। খন সঁপত। 


৪৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


সম্ভবতঃ তৎকালীন কালীয়দমন যাত্রার লঙ মেথর-মেখরানী, কালুয়া-ভুলুযা 
প্রভৃতি রঙগচরিত্র হইতেই মংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে যুগের যাত্রাভিনযে 
যে করুণ রস ও ভক্তির সংমিশ্রণ থাকিত, এই বিদেশী পর্য্যটক তাহার মূল্য 
সম্ভবতঃ বুঝিতে পারেন নাই । ফলে বাঙালীর চিত্তধাতুর মূল স্বরূপ-_-তক্তি ও 
করুণরসের সংমিশ্রণ অ্ুধাবনও করিতে পারেন নাই। সে যুগের যাত্রাভিনয়ে 
কিছু কিছু লঘু ধরণের সঙ থাকিত, কিন্তু তাহা ছিন্ন কতকটা৷ 'ড্রামাটিক রিলিফ' 
জাতীয় ব্যাপার। করুণ রস ও ভক্তির সংমিশ্রণে যে জাতীয় কৃষ্ঝযাত্রা 
জনরুচির উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রবণতা লেবেডেফ বুঝিতে 
পারেন নাই-_এদেশে ধল্পকাল অবস্থান করিয়। কোন বিদেশীর পক্ষে তাহা 
সভবও নহে। 

লেবেডেফ উক্ত নাটক প্রযোজনাকালে বাঙালীর লঘুচিত্ততার দিকে 
অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছিলেন। শুধু বাঙালীর রুচি নহে, সে যুগে কলিকাতায় 
যে সমস্ত ইংরাজী নাট্যশাল! ছিল, তাহাতেও অধিকাংশ সমযে রঙ্গব্যঙ্গমূলক 
প্রহসন অতিনীত হইত। লালবাজারের প্লে হাউস (১৭৫৩ সালের পূর্বে 
প্রতিষ্ঠিত ), ক্যালকাটা! থিয়েটার (১৭৭৬), হার্মনিক্যান ট্যাভার্ণ, মিসেস 
ব্রিস্টোর থিয়েটার ( ১৭৮৮) প্রভৃতি বিশুদ্ধ ইংরাজী প্রেক্ষাগারে সামাজিক 
রঙ্গনাট্যই সমধিক অভিনীত হইত। ক্যালকাটা খিয়েটারে “8248 নামক 
কমেডি এবং 47,276, নামক প্রহসন এবং 484 %51021 1,29১ 20119 12076 
০072১ 74 1০7 72 প্রভৃতি রঙ্গনাট্য একাধিকবার অভিনীত হইয়াছিল। 
শ্রীমতী ব্রিস্টে অতিশয় নিপুণ অভিনেত্রী ছিলেন; তিনিও নিজ নামাঙ্কিত- 
থিয়েটারে বহু প্রহমন অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি কোলম্যান প্রণীত 
*7১0119 120%890071” নামক প্রহসন অভিনয় করিয়া অতিশয় সুখ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন । ন্থুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৮শ শতাবীর শেবাংশে 
কলিকাতার ইংরাজ-সমাজও প্রহসনের রঙ্গব্যঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছিল।« 
তৎকালীন বাঙালী দর্শকের মধ্যেও রুচির স্থলতা দেখা দিবে তাহাতে আর 
বিল্ময়ের কি আছে? যাহা! হউক, লেবেডেফের এই নাটিকাভিনয় ষন্বন্ধে 
আর কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই বলিয়! এই সম্পর্কে আর কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। 


সমকালীন নাট্যসাহিত্য ৪৫৭ 
॥২॥ 
এ যুগের লোকাভিনয় ও বাঙালী সমাজ 


ইহার পর আমাদিগকে একেবারে ১৮৩৫ সালে আসিতে হইবে। 
লেবেডেফের পর এই চল্লিশ বংসরের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের আর কোন সংবাদ 
পাঁওয়৷ যাইতেছে না। ১৮২৬ সালে আর একবার ইংরাজী' আদর্শে 
বাঙালীর নাট্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। বোধহয় যাহারা ইংরাজ 
সমাজের ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইতেন, তাহাদের মধ্যেই 
' এইন্ধূপ একটি ধারণার উদয় হয়। কিন্ত প্রস্তাবটি বেশীদূর অগ্রসর হয় 
নাই। শিক্ষিত বাঙালী ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ সান্ুচি থিয়েটারের 
ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিয়া! রুচির তৃষ্ণ। মিটাইতেন। জনসাধারণ সন্ত 
থাকিত যাত্রাভিনয়ে । কালীযদমন যাত্রা, বিগ্যান্ন্দর যাল্রা, প্রভাস মিলন, 
অক্রুর সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস+ নলদময্তী যাত্রা প্রভৃতি বহুকালাগত যাত্রাভিনয় 
জনপ্রিয় হইযাছিল, এবং পরমা, প্রেমর্টাদ, শিশুরাম, গোবিন্দ অধিকারী 
প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভাব 
অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণতক্তি, অদৃষ্টলীলা, আদিরস-করুণরস প্রস্ভৃতি 
বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করিয়া গীতিপ্রধান যাত্রাতিনয় দীর্ঘকাল বাঙালীর রুটির 
উপর আধিপত্য করিয়াছিল। এমন কি নবশিক্ষিত ব্যক্তিগণও “এ্যাষেচার 
যাত্রা, বা সখের যাত্রার "দল খুলিযাছিলেন। তাহার! প্রধানত: বিস্ততুন্দর 
জাতীযষ আদিরসাত্্বক যাত্রাভিনয় করিতেন। বেলতলা, ভবানীপুর, 
অশড়িয়াদহ প্রভৃতি অঞ্চলের সখের যাত্রার দল ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশকে (১৮২২) জনরুচির উপর কিছু প্রধান্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। 
তবে অধিকাংশ স্কলে কষ্ণযাত্রার প্রধান্ত হাস পায় এবং “বিষ্ভান্ুন্বর* 
“কলিরাজার যাত্রা” (১৮২১ সালে রচিত ও প্রকাশিত ) প্রভৃতি রঙ্গব্যঙ্গ ও 
আদিরসাত্বক যাত্রাভিনয় প্রচলিত হয়। কিন্তুৎক্রমেই রুচি শুদ্ধ হইতে 
থাকে এবং ভবানীপুরের “নলদময়স্তী পালা? (১৮২২) ও জোড়াসাকোর 
রামর্টটৈ মুখোপাধ্যায়ের নন্দবিদায় যাত্রা? (১৮৪৯) প্রসিদ্ধি অর্জন 'করে; 
রুচির দিক হইতে পূর্বতন আদিরসাত্মক গীতাভিনয় হইতে এগুলি বোধ 
হয় পৃথক ধরণের ছিল। ১৮২২ সালে “সমাচার:দর্পণ' সম্পাদক ভবানীপুরের 
ভত্ররুটির খাক্াভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন । বোধ' হয় ভবানীপুর অঞ্চলেই 


৪৮ উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


সর্বপ্রথম শিক্ষিত সম্প্রদায় যাত্রাভিনয়ের মধ্যে একট! উচ্চতর আদর্শের! 
বর এবং স্ুষ্ৃতর কলাকৌশলের স্বত্রপাত করেন। “সমাচার দর্পণ' এই 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, “এ যাত্রাতে নলরাজার সং* ও দময়স্ত্ীর সং ও 
হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার ক্লাগরাগিণী- 
সংযুক্ত গান হয় ও বাগ্য নৃত্য এবং গ্রন্থমত পরম্পর কথোপকথন এ 
অতি চমৎকার ব্যাপার স্থষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা! চাদ করিয়! এ স্ুরসিক 
ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন**1,,? 

এখানে দেখা ফাইতেছে যে, এ অভিনয়ে নৃত্যগীতের সহিত “গগ্রঙ্থমত 
পরম্পর কথোপকথন” অতিশয় কৌতৃহলজনক হইয়াছিল। কারণ ইতিপূর্বে 
যাত্রাভিনয়ে সঙ্গীতের ভাগ অধিক থাকিত, গগ্ধময উত্ভি-প্রত্যুক্তি গান- 
গুলির যোগস্থত্র রক্ষা করিত মাত্র : কিন্ত ভবানীপুরের নলদময়ন্তী যাত্রায় 
সম্ভবতঃ গ্ধ উক্তির বাহুল্য ছিল। কারণ “সমাচার দর্পণে"র সংবাদ দাতার 
নিকট এ কথোপকথন-অভিনয চমৎকার ব্যাপার মনে হইয়াছিল। উক্ত 
সংবাদ দাতা সম্ভবতঃ সমসাময়িক যাত্রা গদ্য উক্তির অপ্রতুলতা লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। তাই তিনি এই যাত্রার পাত্র-পাত্রীর গগ্যে কথোপকথনে মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। তবে এই কথোপকথন নিশ্চয সাধূভাষার ধারা অহ্ৃসরণ : 
করিয়াছিল। কারণ তাহার পরেও ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কোন 
কোন নাটকের সংলাপে সাধু ভাষা অহুস্থত হইয়াছিল । কিন্তু এই সময়ে যে 
সমস্ত সঙ্গীত-প্রধান যাত্রা জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহার লঘুস্বরে গীত গান 
গুলিতে কলিকাতার চল্তি বুলি ব্যবহৃত হইত। যেমন কৈলাসচন্ত্র বারুয়ের' 
যাত্রার দলে গেয় প্রভাতের বর্পণনা_ 

গা তোলরে নিশ। অবসান, প্রাণ । 
বাশবনে ভাকে কাক, 
মালী কাটে কপি শাক, 
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান ॥৮ 


অথবা, গোপাল উড়ের “বিষ্যান্ুন্দর+ যাত্রার গান-_ 
যান এমন কথা কেন বল্লি, 
ভোরের বেলা সুখের দ্বপন এমন সময় জাগালি ! 





* 'সং'স্্র্থাৎ নাটকীয় চরিত্র | 
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কিংবা, 
ছেঁড়া চুলে বকুলফুলে খোপা বেঁধেছ 
প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ ?৯ 

ভবানীপুরের সখের যাত্রার দল নিশ্চয সাধূগছের ছাদে সংলপ রচনা 
করিযাছিলেন । 

কিন্ত যাত্রাভিনযে ভদ্ররুচি আর তৃপ্তি পাইতেছিল না। এই সমাজের 
প্রতিভূস্বূপ ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৪৮ সালে ২৮ এ জুন *সংবাদ প্রভাকরে” 
লিখিযাছিলেন, “এতদ্দেশে পুরাকালে নাটকের স্ায অধূন! নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন 
হধ না, কালীষদমন, বিদ্যাুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রা আমোদ আছে, 
কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘ্বণিত নিষমে সম্পন্ন হইযা থাকে, তাহাতে প্রমোদ- 
প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না...» 

হ্ুতরাং “প্রমোদপ্রমত্ত ইতরলোকের রুচির মধ্যেই” যাত্রা! গন্ভীবদ্ধ হইয়া 
রহিল । রাজেন্দ্রলাল মিত্রও যাত্রার প্রতি বিরাগ ভুলিতে পারেন নাই। 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে” ৫১৮৫৯ সাল ) তিনি যাত্রা! সম্বন্ধে লিখিযাছিলেন, ““বহু- 
কালাবধি নাটকের জঘন্য অপত্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদ্দিত 
আছে ।” তিনি ক্রোধের বশে যাত্রাকে “নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ? বলিয়। নিন্দা 
করিয়াছিলেন । তাহার ধারণা, নাটকই অনধিকারীর হাতে পড়িয়া যাত্রাভিনয়ে 
পরিণত হইযাছে। তাহার মতে, যে পর্য্যন্ত নাটক আপন আদিম নাটকের অবয়ৰ 
ধারণ না করে, সে পর্য্যস্ত দেশের চিত্ত বিনোদন ব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না! । 

পরবর্তী কালে তারাচরণ শীকদার, যোগেন্্রচ্ত্র গপ্ত ও হরচন্ত্র ঘোষ, 
বাহার! সর্বপ্রথম বাংল! মাটক রচনার হ্ুত্রপাত করেন, তাহারাও যাত্রার 
উপর আঘাত হানিযাছিলেন। ১২৫৮ সনে যোগেন্দ্চন্ত্র গুপ্ত তাহার 
“কীন্তিবিলাস* নাটকের তৃমিকায় যাত্রাভিনযের বিশেষ প্রশংসা করেন নাই। 
তাহার মতে, “অনেকেই অবগত আছেন যে, বঙ্গদেশে যাত্রা নামে এক 
প্রকার অভিনয় সাধারণ জনগণের মনোনীত হইয়াছে, বাস্তবিক ইহা মন্দ 
নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা এই অভিনয় ক্রমশঃ অপকুষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হেতু এই যে, যাত্রার গীত ও পয়ার রচকেরা 
অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি হ্ুতরাং সমস্ত বিরস হইয়া উঠে ।” 

তারাচরণ শীকদারও ১৮৬২ সালে “ভদ্রার্ছুন” নাটকের ভূমিকায় যাত্রা- 
ভিনয়ের প্রতি বক্র কটাক্ষপাত করিয়] লিখিয়াছিলেন, “এতদ্দেশীয় কধিগণ 


৬০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা! সাহিত্য 


প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কত ভাষায প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় 
তাহার কষেক গ্রন্থের অনুবাদও হুইযাছে + কিন্ত আক্ষেপের বিষয এই যে, এ 
দেশে নাটকের ক্রিযা সকল রচনার শঙ্খলাহুসারে সম্পন্ন হয না। কারণ 
কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিষ| নাটকের সমুদায বিষয কেবল সঙ্গীতদ্বারা ব্যক্ত 
করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রযোজনার্হ ভণ্ডগণ আসি! ভণ্ডামি কবিয! থাকে ।৮ 

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রামনারাযণের অনূদিত নাটক “বত্বাবলী/র 
ভূমিকাও নাট্যকাব সব্যঙ্গে বলিযাছিলেন, *যদিচ যাত্রার প্রতি আমা- 
দিগেরও অসীম -অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সঙ্গীত মাত্র উচ্ছেদ করা 
অভিমত কখনই নতে |”, 

উল্লিখিত তিনটি উদ্ধ,তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ১৯শ শতাব্দীর 
প্রা মধ্যভাগে যুরোপীষ বীতির নাট্যাভিনযের স্থচনা হইলে শিক্ষিত 
রুচি হইতে সঙ্গীতবহুল যাত্রাভিনয ক্রমে ক্রমে অপস্ত হইযা পড়িল । 
রামনাবাযণের হ্যা কিষদংশে বক্ষণশীল নাট্যকাবও যাত্রাভিনষের প্রতি “অসীম 
অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিযাছিলেন। কলিকাতার নাগরিক কচি কোন্‌ পরিবর্তনের 
মুখে আসিষা দ্াভাইযাছিল, ইভা হইতেই তাহ! অনুমান করা যাইবে। 

এই গীতাভিনযের মধ্যে স্পষ্টতঃ তিনটি স্তর লক্ষ্য কর! যাইবে । ১৮শ 
শতাবীব দ্বিতীযার্দ পর্য্যস্ত যে গীতাভিনযষের ধারা বহিয! আমিযাছে, তাহা 
প্রধানতঃ পৌরাণিক- বিশেষতঃ কষ্ণজলীলা1 বিষষক। ইহার মধ্যে কালীযদমন 
পালা এমন জনপ্রিয হইযাছিল যে, সমস্ত যাত্রাই এই সমষে “কালীষ দমন 
যাত্রা” নামে অভিহিত হইত। কিন্ত ক্রমে ক্রমে ইহাতে চণ্ডী-লীলা প্রভৃতি 
পৌরাণিক কাইনী স্কান লাভ কবিল। বাঙালী সে যুগে গীতিপ্রধান তক্তি ও 
করুণ রসাশ্রিত বৈষ্ৰ ও শাক্ত পৌরাণিক কাহিনীর গীতাতিনয দর্শনে সন্তষ্ট 
ছিল। ক্রমে বিন্যান্বন্দরের প্রভাবের তরঙ্গ কলিকাতা প্রবেশ করিল। আদি- 
রসের পঙ্কোন্মস্ততা নাগরিক কলিকাতার রসরুচিকে নিষস্ত্রিত করিতে লাগিল। 
ক্রমে আদিরসের সহিত সামাজিক রঙ্গ-ব্যঙ্গও প্রবেশ করিল। 'কলিরাজার 
যাত্রা”র অন্থরূপ গীতাভিনয়ে সামাজিক আচার-আচরণের প্রতি ব্যঙ্গবিজ্রপের 
তীক্ষতম অস্ত্র বপদিত হইতে লাগিল । ইহাই সমসাময়িক যাত্রাভিনযের দ্বিতীষ 
স্বর । 

সম্ভবত ১৮শ শতাব্দীর একেবারে শেষে এবং ১৯শ শতাবীর প্রথমার্ধে, 
এই জাতীয় আদিরসাস্বক এবং লঘু পরিহাস-চঞ্চল গীতাভিনয়েয প্রচলন 


সমকালীন নাট্যসাহিত্য ৪৬৯ 


হইযাছিল। কিন্ত তবানীপুরের মার্জিতরুচি ভদ্রসম্প্রদায় যে সখের দল 
থুলিযাছিলেন, তাহাতে তাহারা নলদমযস্তী পালার স্থচন! করিয়া যাত্রার 
বিষষবস্ত ও রচনারীতির নৃতনত্ব সাধিত করিলেন। তাহারাই সর্বপ্রথম ক্ৃষ্চলীল! 
বা মলিন আদিরসাত্ক কাহিনী বর্জন করিয়! নলদমযস্তীর নিয়তি-তাড়িত দুঃখ 
বেদনা ও পুনমিলনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং গগ্ভসুংলাপ বংযোজন৷ 
করিলেন। খ্রীক নাট্যকার ঈস্কাইলাস্‌ যেমন দ্বিতীয় চরিত্র স্প্টি করিয়া 
গ্রীক নাটককে সত্যকারের ঘ্বন্দসন্কুল নাট্যে রূপাধিত করেন, ভবানীপুরের 
যাত্রার "দলের মৌলিকতাও প্রা অনুরূপ ভাবে বাংল! যাত্রাভিনয়ের গতি 
পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্ত তাহাদের যাত্রাভিনষের অভিনবত্ব 
নবজাগ্রত জনচিত্তকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারিল না৷ হিন্দুকলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণ 
তখন ইংরাজী নাটকাভিনয দেখিতেছিলেন। তাহার] ইংরাজী নাটক পাঠ 
করিয। যুরোগীয নাটরস সম্বন্ধে সচেতন হইযাছিলেন ; নাট্যাভিনয়ের ক্ষুধা 
জাগিযাছে, কিন্ত ক্ষুধার অন্ন নাই। তখন তাহার! বিদেশেব খাস্ভভাগ্ডার 
হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিষ। কোনপ্রকারে নাট্যক্ষুধাব আংশিক তৃপ্তি করিলেন। 


॥৩ ॥ 
ইংরাজী নাট;:ভিনয় ও বাঙালী যুবক 


১৮৩১ ঘীঃ অন্দে ইংরাজী নাটকের অভিনয করিবার জন্ঠ প্রসন্নকুষার ঠাকুর 
হিন্দু থিষেটার স্থাপন করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্চন্্র সিংহ, কৃফচন্তর 
দত্ত, গঙ্গানারাষণ সেন, মাধবচন্ত্র মল্লিক, হরচন্ত্র ঘোষ ও তারাটাদ 
চক্রবর্তীকে লইযা একটি কমিটি গঠিত হইল। “সমাচার দর্ণের বিবরণ 
অন্ুমারে দেখা যায যে, *& নর্তনশাল! ইংলগুীযেরদের রীত্যহ্ুসারে প্রস্তুত 
হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়। হইবে, সে সকলি ইংলশতীয 
ভাষায় ।১১৪৩ প্রসন্নকুমার সম্ভবতঃ সীস্চি থিষেটারে ইংরাজী নাটকের 
অভিনয দর্শনে উদ্ধ,্ধ হইয়া বেলিষাঘাটার শু ড়া অঞ্চলে 'ভাহার বাগানবাড়ীতে 
বাঙালীর রঙ্গশালা স্থাপন করেন- ইহাই হিন্দু থিয়েটার । এখানে 
সেক্মগীয়রের 'ভুলিয়াস লিজার” নাটকের কিয়দংশঃ উইলমন অনু্িত 
ভবভূতির “উত্তররামচরিত+ (অভিনয় ঢতারিখ--২৬এ ডিসেম্বর; ১৮৩১) এবং 


৪৬২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


নাখিং স্থপারক্লুয়াস* (অভিনয় কাল--১৮৩২) নামক প্রহসনের অভিনয় সংবাদ 
পাওয়া 'য্াইতেছে। হিন্দু থিয়েটার স্থাপিত হওয়ার অনেক পূর্বে ১৭৮৯ 
সালে ১৫ই অক্টোবর ক্যালকাটা গেজেটে ক্যালকাটা থিয়েটারের এক বিজ্ঞপ্তি 
বাহির হয়। তাহাতে দেখা যাইতেছে যেঃ কোন একজন ইংরাজ অস্থবাদক 
শকুস্তল। নাটকের ই*রাজী অস্থবাদ করেন ; তাহার নাম দেওয়। হইযাছিল-_ 
*]716 11901271011 ০5৮87011201 76 76121 2574 2 এই 
ক্যালকাটা থিয়েটারে এই অনুবাদ অভিনীত হুইয়াছিল--বল! বাহুল্য মুরোপীয 
সজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে ।১৩ 

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শু'ড়াস্থিত হিন্দু থিয়েটার অল্পকালের মধ্যে বন্ধ হইয়া 
গেলেও ইংরাজী নাটকে অভিনযের ধারা স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ 
জনপ্রিয় হইযাছিল। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ডেভিড হেযার একাডেমির 
ছাত্রগণ “মার্চে্ট অব ভেনিস” (১৮৫৩), ওরিযেন্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের 
প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েপ্টাল থিয়েটারে “ওথেলো১ (১৮৫৩ )১ “মার্চেন্ট অৰ ভেনিস+ 
(১৮৫৪), চতুর্থ হেনরী (১৮৫৫), মেরিডিথ পার্কারের “আমাটোর? এবং প্যারী- 
মোহন বস্থুর জোড়াসাকো খিষেটারে “জুলিয়াস সিজার; (১৮৫৪) অত্যন্ত 
সাফল্যের সহিত অভিনীত হইযাছিল। ইংরাজী নাটকের অভিনয় শিক্ষিত 
বাঙালী সমাজে.কিরূপ জনপ্রিষফত! লাভ করিষাছিল, তাহা! ছুই একটি দৃষ্টান্ত 
হইতেই জানা যাইবে। 

বৈষবচরণ আদঢ্য ইংরাজী নাটকে এমন স্থু অভিনয় করিতেন যে, সীক্মচি 
ধিষেটারে ভাহাকে ওথেলোর ভূমিকা অভিনয করিতে আমন্ত্রণ জানান 
হইয়াছিল এবং তিনি ছুইবার এ ভূমিকা অভিনয় করিয়! এদেশীষ এবং বিদেশীয় 
দর্শকগণের অকুষট সাধুবাদ লাভ করিযাছিলেন। ইংরাজ মহিলাও নাটকে 
বাঙালী অভিনেতার সহভূমিকায় অভিনয করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। 
শ্রীমতী শ্রীগ, (14075. 3518 ) নায়ী এক পারদশিনী অভিনেত্রী ওরিয়েপ্টাল 
থিয়েটারে “মার্চে্ট অব ওতনিস+ নাটকে পোরশিয়ার ভূমিকা অভিনয় করিয়া- 
ছিলেন (১৮৫৪)। ইংরাজ অতিনয়শিক্ষক এবং অভিনেত্রীও বাঙালী তরুণ- 
দিগকে ইংরাজী নাটকাতিনয় শিক্ষা দিতেন। ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী ও 
কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক মিঃ ক্রিঙ্গার এ ওরিয়েপ্টাল থিয়েটারে বাঙালী 
ছাত্রসম্প্রদায়কে অভিনয়-কল! শিক্ষা দিতেন। প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ও নর্তকী 
হ্লীমতী এলিসও কিছুকাল এই তরুণদিগকে অভিনয় শিক্ষা! দিয়াছিলেন। 


সমকালীন নাট্যসাহিত্য ৪৬৩ 


১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যস্ত শিক্ষিত বাঙালী যুবকগণ ইংরাজী অভিনয়ের 
স্বার৷ অভিনয় পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৪৪ সালেও ইংরাজী 
অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । প্রায় একই সময়ে বোম্বাই শহরে 
গ্রাপ্টরোড থিয়েটারে দেশীয় ভাষায অভিনয় হইতেছিল। কিন্ত কলিকাতায় 
এক শ্রেণীর ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় তখনও ইংরাজী ্লতিনয়-সমুদ্রে পাড়ি 
জমাইবার বৃথ! চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দু পোর্টয়ট পত্রিকা! দেশীয় ভাষায় 
অভিনয করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অহ্ুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্ত এই 
সমস্ত উপদেশ-অন্রোধ যে শিক্ষিত সম্প্রদাষের চিত্তে প্রবেশ করিয়াছিল, এমন 
মনে হয না। 

অবশ্য ইংরাজী নাটকাভিনযের সঙ্গে সঙ্গে দেশী ভাষায় অভিনয়ের কিছু 
চেষ্টা চলিতেছিল। 'শ্মাবাজারের নবীনচন্ত্র বসুর বাটীতে বৎসরে চার-পাঁচ 
বার বাংলা নাটক অভিনীত হইত। বোধ হয এই নাট্যশাল৷ ১৮৩৩ সালে 
স্থাপিত হয । কিন্ত অভিনযের বিবরণ পাওযা যাইতেছে ১৮৩৫ সালে। এ 
বৎসর অক্টোবব মাসে €বিগ্যান্ুন্দর” অভিনীত হয। ১৮৩৩-১৮৩৫ সালের মধ্যে 
আর কোন নাটক অভিনীত হইযাষ্ছিল কিনা জানা যাইতেছে না। এই 
অভিনযের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এই যে, এই নাট্যশালায় স্ত্রী*্ভূমিকাগুলি 
স্ত্রীলোকের দ্বারাই অভিনীত হইত,__-এই সংবাদও মুল্যবান ।১৪ 

১৮৬৭ সালে নন্দকুমার রা রচিত “অভিজ্ঞান শকুস্তলা” আশুতোষ দেবের 
বাটীতে মহা সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার পূর্বেও নাটক 
নামধারী কতিপয গ্রন্থ প্রকাশিত হইযাছিল। যথা__ 

১। আত্মতত্ব কৌমুদী (অর্থাৎ প্রবোধচন্দোদষ নাটকের অন্গবাদ__ 
১৮২২)। 

২। হাস্তার্ণৰ ( ১৮২২ 9) 

৩। কৌতুক সর্বস্ব (১৮৩৮_রামচন্্র তর্কালঙ্কার ) 

৪। অভিজ্ঞান শকুস্তল! (১৮$৮--তারক ভট্টাচার্য্য ) 

& | রত্বাবলী (১৮৪৯ নীলমণি পাল ) ১ 

এই.রচনাগুলি কদাচিৎ নাট্যবাহিত্যের শ্রেধীতে উন্নীত হইয়াছে । এই 
মাত্র শুধু অনুধাবন কর! যায় যে, ইংরাজী নাটকাতিনয়ের ে্ঁহ বাঙালীর 
অনেকাংশে দূর হইয়াছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্নু খিষ্বেটারে ইংকাজী 
মাটক অভিনীত হইয়াছিল । তখনই নিশ্চয় অভিনেতৃবর্গ ও দর্শকধুন্দ উপরি 


৪৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


করিয়াছিলেন যে, নাটকাভিনয়ে দেশীয় বিষয়বস্তু এবং দেশীয় ভাষ! ব্যবহৃত না' 
হইলে অভিনয় কখনও প্রাণস্পর্শী হইতে পারে না। তাই ১৯শ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে সংস্কৃত নাটকের বঙ্গাহ্বাদ অভিনীত হইতে আরম্ত' 
করে। বাঙালী দীর্ঘকাল “পরধন লোভে মত্ত” হইয! শ্রমণ করিবার পর 
নাট্যসাহিত্যের যথার্থ পথ খুঁজিয়া পাইল। 


॥ ৪ ॥ 
নাটকের নুতন আদর্শ 


১৮৫২ হইতে ১৮৫৭, মোট পাঁচবৎসরে যে কযখানি নাটক প্রকাশিত 
হইয়ছিল তাহা অবলম্বনে বাংলা নাট্যসাহিত্যের নৃতন আদর্শটি বিশ্লেষণ করা' 
যাইতে পারে । ১৮৫৭ সালে যথার্থ ফুরোপীয নাট্যরীতিতে শকুস্তলার অভিনয 
হইষাছিল। উদারপন্থী “হিন্দু পে ট্রযট+ এবং প্রাচীনপন্থী “সমাচার চক্দ্রিকা, 
_-উভষ পত্রে এই অভিনযের অতিশষ প্রশংসা বাহির হইযাছিল। এতদিন 
বাঙালী যথার্থ নাটক আবিষ্কার করিল । “ভিন্দ পো্্রযট” এই অভিনষকে 
স্বাগত জানাহযা লিখিলেন, 
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এই অভিনষ প্রসঙ্গে “সমাচার চন্ত্রিকা” লিখিযাছিলেন, 

“নাট্যদিগের এই প্রথম চেষ্ট1 ইহাতে তাহার] যেরাপ নিপুণতার সশ্ছত নাটাক্রড়া সম্পাদন 
করিয়াছেন তাহারদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। পরন্ত কালগতিকে এক্ষণকার ভাত্রদিগের 
ইংরাজী নাটকের প্রতি যাদ্ুশী শ্রদ্ধা জন্িয়াচে তাহার কণম।ত্রও কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা কে।ন 
নাটকের প্রতি না ।..."*ইয়ং বাঙ্গাল বাবু সাহেবের! নিশ্চয় করিয়াছেন, আমারদিগের বাঙ্গালীর 
কোন শাস্তাদিতে পারমাধিক রস ঘটিত কিছুই নাই, বাছা! আছে ইংরেজীতেই আছে। ডুমুয়ের 
মধ্যন্থ কীটের পক্ষে ডুমুরই ব্রক্ষ'ও তন্রপ ইয়ং ব্যাঙ্গল বাবুদিগের ইংয়েজীই সর্ববিভ্ভ/ অতএব 
বিশ্ষ্টি শিষ্ট হিপ সন্তানের! যদ্তপি কিকিৎ নিবিষ্টচিত.হ়া সংগ্ৃতশান্ত্রের অন্তর্গত নাটকাঁি 
অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি কয়েন তাহ।র কি পর্যাত্ত রসমাধূর্্য আন্বাদে আশ্চর্য্য হটবেন .... 1১১৭ 


সুতরাং "শকুস্তল1” অভিনয়কে সকলেই বাঙালীর নিজন্ব অভিনয় মনে 
করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন ;) ইংরাজী-অভিনয়-নিগড় হইতে বাঙা্সী 


গমফালীন পাট্যসাহিত্য 11. 


মুক্তি পাইতেছিল বলিয়া! এই যুগের বাঙালীর চিত্তে শ্বদেশী ভাষা ও নাট্যকলায় 
প্রতি শ্রীতি সঞ্চারিত হইতেছিল। ১৮৬২-৫৭ সালের মধ্যে রচিত মাটফ 
ও নাট্যকারের নামোল্পেখ করা যাইতেছে £- 

১। যোগেন্দচন্ত্র গুপ্ত _কীন্তিবিলাস (১৮৫২) 

২। তারাচরণ শীকদার--তত্রার্ুন (১৮২) 

৩। হরচন্ত্র ঘোষ--তাহুমতী চিত্তবিলাস (১৮৫৩) 

৪1 রামনারায়ণ তর্করত্ব_কুলীন কুলসর্বন্ব (১৮৪৪) 

_বেশীসংহার (১৮৫৬) 

&। কালীপ্রসন্ন সিংহ-_বাবু নাটক (১৮৫৪) 

৬। নম্বকুমার রায়__অভিজ্ঞান শকুস্তলা ( ১৮৫& ) 

৭। উমেশচন্ত্র মিত্র -বিধবা-বিবাহ (১৮৫৬) 

৮। রাধামাধব মিত্র-_বিধব! মনোরঞ্জন (১৮৪৬) 

৯। উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়-__বিধবোদ্বাহ (১৮৫৬) 

১০। যছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়-_-চপলা চিত্তচাপল্য (১৮৪৭) 

১১। বিহারীলাল নন্দী-_বিধবা-পরিণয়োৎসব (১৮৪৭) 

উল্লিখিত নাটক সমূহের মধ্যে নন্দকুমার রায়ের অনৃদিত, 'অভিজ্ঞান 
শকুত্তল।” বাঙালী নাট্য-রসিকগণের মনে কিরূপ উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল, 
তাহা পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে। ইহার তিন বৎসর পূর্বেই বাংলা! নাটয- 
সাহিত্যে ভাববস্ত ও রচনারীত্'।ত নৃতনত্ব মঞ্চারিত হইয়াছিল । যোগেন্রচ্্ 
গুপ্তের “কীন্তি বিলাস+ (১৮৫২) ও তারাচরণ শীকদারের “ভন্্ার্জুন” (১৮২) 
একই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই ছুইজন নাট্যকার অভিনয়ের উদ্দেস্টে 
এই ছুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা মঞ্চস্থ হয় নাই বলিয়া 
পাঠক সমাজে তাহার বিশেষ কোন প্রভাব লক্ষ্য কর! যাইতেছে না । বরং ইহার 
তিন বৎসর পরে রচিত নন্দকুমার রায়ের “শকুস্তলা”র অভিনয় অধিকতর চাঞ্চল্য 
সৃষ্টি করিয়াছিল। যোগেন্দ্রন্ত্র ও তারাচরণের নাট ছুইখানি অভিনীত 
হইলে বোধ করি বাঙালী দর্শক নন্বকুমারের পূর্বেই নূতন নাট্যরসের আত্মাদন 
লাভ করিতে পারিতেন। যোগেন্সচন্ত্র, তারাচরণ' ও হরচন্ত্র ঘোষ ইংয়াজী 
সাহিত্যে কতবিস্ত ছিলেন; ইংরাজী নাটকের প্রতি ভাহাদ্, অধিকতয় 
আকর্ষণ ছিল। কিন্ত যোগেন্্রঙ্্র ও তায়়াতরণ বাংল! নাট্যাতিনয় লন 
বিশেষ অবহিত ছিলেন বলিয়া বনে ছয় ন। ) এইজন্ত ভাছাদের নাটক ছুইধাি 


৬ 


পিউ "উনবিংশ শভাবীর প্রথমার্ধ ও াংল! সাহিত্য 


নানা দিক দিয়া বহুলাংশে মৌলিক হইলেও অভিনয়-সৌভাগ্য লাত করিতে 
পারে নাই। হরচন্ত্র ঘোষ কিন্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের সহিত 
যুক্ত ছিলেন। ১৮৩১ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে “সমাচার দর্পণে” এই হিন্দু 
থিয়েটার গঠন-পরিকল্পনার যে বিবরণী বাহির হইয়াছিল, তাহাতে এই 
ব্যাপারের অন্ততম উদ্োগী বলিয়। হরচন্্র ঘোষেরও নাম ছিল। কিন্তু এই 
তিনজন বাংল! নাট্য সাহিত্যে নূতন বিষয়বস্তু, তাবধারা ও রচনারীতির অগ্র- 
পথিক হইলেও তাহাদের নাটক অভিনীত হয় নাই__ইহা৷ অল্প আক্ষেপের 
বিষয় নহে। | 

যোগেন্দ্রন্দ্রের “কীন্তি বিলাস” (১৮৫২) বাংল! সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্ত 
নাটক ; তিনি বাংল! দেশের প্রথম নাট্য সমালোচক | এই নাটকের ভূমিকায 
তিনি, কেন বাংল! ভাষায় বিয়োগাস্ত নাটক রচনা! করিতেছেন, তাহার দীর্ঘ 
কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। এ্যারিস্টটল, সিনেকা ও দেক্সগীয়রের উল্লেখ করিয়া 
নাট্যকার এ ভূমিকায় বলিয়াছেন, 

*ভারতবর্ষায় পূর্ববতন পণ্ডিতের অনুমান করিতেন যে, ধাশ্মিক ব্যক্তির ছুংখাভিনয় করিবাৰ 
সমর ভাহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই । ইহা! কেবল তাহাদিগের ত্রান্তিদাত্র। 
জীবন ধারণ করিলেই ই অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে, ধাস্মিক হইলেই যে জাপাদগ্রস্ত 


হইতে হইবে নী, এমন নহে । 
*জপিচ ধর্মণীল্‌ ব্যক্তি ক্লেশপ্রাণ্ত হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক হয়, হুতরাং যে করুণা- 


ভিনয়ে অধর্ধা বিরুদ্ধে পুণ্যবান ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, সে করুণাতিনয় দেখিলে অধিক তাপ জঙ্মে।” 
এখানে যোগেন্ত্রচন্দ্র ট্র্যাজেডির বান্থ লক্ষণ একপ্রকার ধরিতে পারিয়াছেন। 
ভারতবর্ষে কেন ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হয় নাই, তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি যে 


সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা! বিশেষ €কৌতুকজনক। একটু উদাহরণ 


দেওয়া গেল-_ 
*দেশবিদেশে মান্বগণের মনের ভাব তিন্ন তির হয়। শীতল দেশবাসিগণ শ্বভাবতঃ প্রগাঢ় 


চিন্তায় মুক্ঠ হইতে অভিলাষ করে, কিন্ত উফদেশীয় লোকের! হান্ঠরসে প্রবৃত্ত । বঞ্জদেশ অতিশয় 
উফ হৃতরাং বঙ্গদেশীয় লোনকর। হানরসা ভিনয় গবলোকন করিতে সর্ধবদাই জভিলাযী।” 
নাট্যকার নান! দিক দিয়! বিয়োগান্ত নাটকের যৌক্তিকতা সমর্থন 
করিয়াছেন এবং ভৌগোলিক উষ্তাকেই ভারতীয় ট্র্যাজেডির অপ্রতুলতার 
কারণ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। সাহিত্য ও জীবনের গভীরতর সম্পর্ক 
সম্বন্ধে তাচার কোন প্রগাঢ় ধারণ! ছিল ন!$ যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি 
দেখিতে পাইতেন যে, ভারতের আলঙ্কারিকগণ যে বিয়োগান্ত রচনার নিষেধ 


সমকালীন নাট্যসাহিত্য শি 
করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ-_-ভারতের জীবন-দর্শনের অনন্তসাধারণ 
মৌলিকতা | জীবনকে যদি কর্মবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায়, এবং বিশ্ব- 
বিধানের মূলে বিশ্বনিয়স্তার যৌক্তিক কার্য্যপরম্পর! নির্দেশ কর! যায়, তাহ! 
হইলে বিয়োগাস্ত শিল্পনষ্টি তারতীয় মতে রসাভাসে পরিণত হইবে। ্ধর্ম্শীল 
ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে” কর্ধবাদের অস্তিত্ব অসার্থক হইয়া পড়ে। জীবনের 
দোষগুণ, অপরাধ-অনপরাধ সবই যদি ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল হয়, তাহা হইলে 
ধর্মশীল ব্যক্তির ক্রেশপ্রাণ্ডি স্বতোবিরোধী হইয়া দাড়ায়। সম্ভবতঃ ভারতীয় 
মনের এই বিচিত্র দার্শনিক প্রবণতার জন্য বিয়োগাস্ত নাটক রচনা নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল | 

বাংলাদেশের বহু প্রচলিত রূপকথা “শীতবসস্ত” ও “বিজয়বসস্ত' নামক 
'আখ্যানে বিমাতার অত্যাচার বণিত হইয়াছে । নাট্যকার যোগেন্্রন্ত্রও সেই 
কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে সেক্সপীয়রের হ্বামলেট নাটকের 
আখ্যানের দ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। নাটক হিসাবে ইহ। অকিঞ্চিকর 
সন্দেহ নাই ? লেখক মুরোপীয় রীতিতে ট্র্যাজেডি স্থষ্টি করিতে চাহিলেও আঙ্গিকের 
দিক দিয়! সংস্কৃত নাটকের নান্দী সুত্রধার প্রভৃতি রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। 
নাটকটি যে অতিনীত হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ, এই কাহিনীর মধ্যে 
চমৎকারিত্ব নাই, পূর্বাহেই কলে এ কাহিনীর আখ্যান ভাগ জানিত; 
দ্বিতীয়তঃ নাটকটির রচনারীতি ও ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক 
বস্ত ছিল না । এই সকল ক' ”্ণ যিনি সর্বপ্রথম যুরোপীয় ট্র্যাজেডির অন্করণে 
নাটক লিখিলেন, তাহার এই সাহিত্যকৃতি আদৌ জনপ্রিয়ত! লাভ করিতে 
পারে নাই। তবে তিনি বাংলা নাটকের গতিপথে নৃতন বেগ সঞ্চার করিয়া" 
ছিলেন, তাহা স্বীকার্ষ্য। 

এই নাটক প্রকাশের কয়েক মাস পরেই তারাচরণ শীকদার “ভদ্রার্জন” 
নাটক (১৮২) প্রকাশ করেন। নান! দিক দিয়। এই নাটকটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তারাচরণ ইহাতে সংস্কৃত নাটকের রীতি পরিত্যাগ করিয়। 
ইংরাজি নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে তিনি 
নৃতন রীতি সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করিয়া বলিয়াছেন, 


»এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাসংস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটকের প্রায় হইয়াছে, বিস্ত 
গত পন্ত রচনার নিরমের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত করেক জন মাট্যকারকের 
কিয়াদি গ্রহণ করি নাই। যথা, প্রথষে নান্দী তৎপরে হৃতধার গটি নটার রষতূ্িতে জাখমজ, 
তাহারদিগের ঘবার। প্রত্তাবন! ও অভ্ভান্ভ কার্ধ্য এবং বিদূষক ইত্যাদি।” 


ভি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


শুধু রচনার আঙ্গিকেই নহে” বিবয়যন্ত, চরিত্র ও সংলাপে যোগেন্চঞ্ 
অপেক্ষা তারাচরণ অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ১৮২২ সালে ভবানীপুরের 
সখের যাত্রার দল পৌরাণিক কাহিনী অযলম্বনে 'নলদময়স্তী*র পাল! অভিনয় 
করিয়াছিলেন 3 তারপর দীর্ঘ ত্রিশবৎসর পরে মহাভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে 
তারাচরণ পৌরাণিক নাটকের সার্থক স্চনা করিলেন । যোগেন্ত্রচন্্র যুরোপীয় 
ট্যটাজেডির দ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রচনা রীতিতে ফুরোপীয় 
নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করেন নাই। অপর দিকে তারাচরণ মহাভারতীয় 
মিলনাস্ত ঘটনা গ্রহণ করিলেও রচন! রীতিতে ইংরাজী নাটকের আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছেন। অবশেষে নাটকের শেষে বলদেবের উক্তিতে ঠিক ট্র্যাজেডি ন! 
হইলেও বিবপ্র চিত্তের হতাশ! ধ্বনিত হুইয়াছে। স্ুভদ্রার্জুন পরিণয়ে বলদেবের 
ইচ্ছা! লঙ্ঘিত হওয়াতে খণ্ডিত-মনোরথ কুষ্ঠাগ্রজ নাটকের সমাপ্তির মুখে 


সক্ষোতে বলিয়াছেন-_ 
এমন ছঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে 
লোকালয়ে না রহিব আর । 
ছাড়ি সবে মম আশ দুখে কর গৃহবাস 


সব আশা ঘ্বুচেছে আমার ॥ 
এখানে নাট্যকারের অজ্ঞাতসারে বেদনার স্থুর ধ্বনিত হইয়াছে । 
হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়রের “মার্চে অব ভেনিস+ অবলম্বনে ১৮৫৩ সালে 
“ভাহুমতী চিত্তবিলাস” রচনা করেন। নাটকটি প্রধানতঃ স্কুল কলেজের পাঠ্য- 
পুস্তক ক্ষপেই রচিত হইয়াছিল। কিন্ত ইহার রচনারীতি এত অপরিপক ও 
জঁটল যে, স্কুল কলেজের পাঠ্য হইতে পারে নাই। তিনি ইহার কিছুকাল 
পরে সেক্সপীয়রের “রোমিও জুলিয়েট” অবলম্বনে “চারুমুখ চিত্তহরা” (১৮৬৪ ) 
প্রকাশ করেন। কিন্ত তাহার কোন নাটকই জনপ্রিয় হয নাই, অভিনীতও হয 
নাই--যদিও “চারুমুখ চিত্তহরা”র মধ্যে চলিত ভাষার প্রয়োগে নাটকীয় ঘটনা 
বেগবান হইয়াছে 
“ভত্্রার্জুন” নাট্যরচনার যে আদর্শ স্বাপন করে, তাহাতেই পৌরাণিক 
সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ কৌড়ুহল জাগ্রত হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে গিরিশচল্রের 
ভক্তিরসাশ্িত পৌরাণিক নাটকের প্রভাব বাঙালীর মনে দৃঁ়মূল হইযাছিল। 
“তত্্ার্ম্ন'কে কোনক্রমেই এ জাতীয় নাটকের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। হরচন্জ 
খোষ তাহার প্রথম নাটক “ভাহুষতী চিত্তবিলাসে? ব্যর্থকাম হইয়াই বোধ হদ 
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তারাচরণ শীকদারের প্রভাবে “কৌরব বিয়োগ” (১৮৮) নাটক রচন। করেন। 
কিন্ত এই নাটকেও তিনি কোন নূতন কলা-কৌশল বা উচ্চতর বিধয়বস্তর 
পরিচয় দিতে পারেন নাই। ্‌ 

সংস্কৃত নাটকের অন্থবাদগুলি কিন্ত “ভানুমতী চিত্তবিলাস+ ব! “চারুমুখ 
চিত্তহরা” অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয হইযাছিল। রামনারঘুয়ণের “বেণীসংহার? 
(১৮৫৬) কালীপ্রসন্ন সিংহের “বিক্রমোর্বশী” (১৮৬৭ ) এবং নন্দকুমার রায়ের 
“অভিজ্ঞান শকুস্তল!” € ১৮৫& ) জনচিত্তে নাট্যরস স্ষ্টি কবিতে পারিয়াছিল ; 
তাহার প্রধান কারণ, ভারতীয় কাহিনীগুলির মহিত অশিক্ষিত জনসাধারণের 
কিছু পরিচয় ছিল। তছুপরি রামনারাযণ ও কালীপ্রসন্নের রচনাকৌশল হরচন্দ্রের 
অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ জ্যোতিরিন্ত্রনাথের পূর্বে 
রামনারাযণই সংস্কৃত নাটকের সার্থক অহ্নবাদ প্রকাশ করিয়৷ প্রাচীন নাটকের 
সহিত বাঙালীর পরিচয করাইয। দেন। তাহার “বেণীসংহার” € ১৮৪৬ 9), 
'রত্বাবলী” (১৮৫৮), “অভিজ্ঞান শকুস্তল!” (১৮৬০) এবং “মালতী মাধব" 
(১৮৬৭) ইত্যাদি নাটক একদ| সাধারণ বাঙালীর নাট্যরুচিকে বিশেষভাবে 
পরিমাজ্জিত করিযাছিল। রামনারায়ণ ফুরোপীয নাটক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ 
ছিলেন; তথাপি তাহার স্বতাবজাত নাট্যপ্রতিতা। তাহাকে নাট্যকার হিসাৰে 
কিছু সাফল্য দান করিয়াছিল। “নাটুকে রামনারাষণ” সংস্কৃত নাটকগুলির 
অভিনয়যোগ্য ্ূপ দিতে গিযা ভামাকে যথাসাধ্য মৌলিক করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, কোন “কোন স্থলে চরিন্রগুলিকেও ঈষৎ পরিবস্তিত করিয়া! বাঙালীর 
রুচি ও অভিজ্ঞতার অন্রূপ করিয়! লইয়াছেন। 

কালীপ্রসন্্ বিক্রমোর্বশী” নাটক (১৮৫৭) এবং “মালতীমাধব, নাটক 
€ ১৮৫৯) অনুবাদ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের মধ্যে ছুইটি সত্ব! ছিল- একটি 
মহাভারতের অনুবাদক সত্তা, আর একটি “হুতোম পা্যাচার নকৃশা*য় প্রকাশিত 
সত্তা। একদিকে তিনি গভীর, “বিদ্তোৎসাহিনী রঙ্মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা, 
“বিস্তোৎসাহিনী সভা*র সম্পাদক, আর একদিকে তিনি ব্যঙ্গবিজ্ঞপের 
নকৃশাকার। সংস্কৃত নাটকের অন্থবাদে তাহার ক্লাসিকপন্থী মনের পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে |-তিনি “সাবিত্রী মত্যবান+ (১৮৫৮ ) নামক পৌরাণিক নাটক রন! 
করিয়াছিলেন, তাহাতেও পৌরাণিক সংস্কতির প্রতি তাহার অন্ধ হছ্রিত 
হইয়াছে | অবশ্ঠ তাহার অহ্বাদ-নাটক এবং “সাবিত্রী সত্যবানেনর ভাষায় 
মহাভারতের অন্ুবাদকের গুরুগন্ভীর রীতিই অধিকত্তর প্রাধান্ত পাইয়াছে ; ফলে 


৪৭০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


প্রায় কোথাও নাট্যরস জমিতে পারে নাই। কিন্তু কয়েকখানি নাটক ত্ব-অভিনীত 
হইয়াছিল। “বিস্তোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চেণ ভাহার অনূদিত 'বিক্রমোর্বশী” নাটক 
মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল (২৪এ নভেম্বর, ১৮৬৭)। “সংবাদ প্রভাকর' 
তাহাকে এবং তাহার অন্থচরদিগকে এই ব্যাপারের জন্য অভিনন্দিত করিয়া 
লিখিয়াছিলেন, “এত্বদ্দেশীয় নাট্য ক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা! বহুকাল পর্য্যস্ত 
বিলুপ্ত হয়! সাধারণের গোচরপথের অগোচর রহ্িযাছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে 
ধাহার! যত্বশীল হইতেছেন, আমরা! সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি সম্বলিত 
তাহারদিগকে নমস্কার করিতেছি ।” এই বৎসর, ইহার দেড়মাস পূর্বে 
( &ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭) আশুতোষ দেবের বাড়ীতে “মহাশ্বেতা” নাটকের 
অভিনয়ও সাফল্য অর্জন করিয়াছিল ।১৮ পৌরাণিক নাটক বাঙালীর চিত্তে 
ষে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ মাইকেল মধুস্দন 
রামনারায়ণ অনূদিত “রত্বাবলী' অভিনয দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিতে ন! পারিয়া 
নিজেই পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন? তাহার প্রথম নাটক 
শর্পিষ্টা (১৮৫৮) পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনেই লিখিত। 

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিছ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ও 
রাজেন্ত্রলাল মিত্রই সর্বপ্রথম বাঙালীর স্বাদেশিক চিত্তকে একটা নবজাগ্রত 
কৌতুহলে ভরিয়৷ দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যঃ 
অক্ষয়কুমার মুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন, দেবেন্ত্রনাথের ওপনিষদিক 
চর্্যা এবং রাজেন্দ্রলালের ভারতীয় পুরাতত্ব-ইতিহাস অস্থশীলন নবশিক্ষিত 
বাঙালীর মানস-আকাশকে একটা বিপুল বিস্তার দান করিয়াছিল | 
নাটকেও সংস্কৃত অন্থবাদ ও পৌরাণিক অস্ুস্থতি প্রাচীন সাহিত্য ও 
জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধ! জাগাইয়া তোলে । এমন কি কালীপ্রসম্নের অনুবাদ 
ও মৌলিক নাটকের নাটকীয়তা ও ভাষ! নান! দিক দিয়! দুর্বাল হইলেও 
শুধু উচ্চ আদর্শ সমস্থিত বিষয়বন্র জন্ত সে যুগে অভিনীত হইয়া এই 
নাটকগুলি প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কিন্ত তখনও পৌরাণিক 
নাটকের বিশেষ কোন মান ব। আদর্শ স্থিরীকৃত হয় নাই। যেকোন একটি 
নীতিমার্গায় বা আদর্শঘোতক করুণ, বীর বা আদিরসাত্মক কাহিনী দর্শকদের 
মনোরঞ্জন করিত। পরবর্তী কালে মনোমোহন ও গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক 
নাটকগুলির ভক্তিভাব বাঙালীর পৌরাণিক রসাশ্রিত চিত্তে একটা স্থায়ী 
প্রভাব স্ষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 


সমকালীন নাট্যসাহ্ত্যি 9৭১ 


এই যুগে (১৮৬২-১৮৬৭) আর একপ্রকার নাটক রচিত হয় যাহা 
মূলতঃ সমাজ-সমস্তামূলক, কিন্ত ইবসেনের সামাজিক নাটকের অহুনূপ 
নহে | ১৯শ শতাব্দীতে সমাজের বু অনাচার ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষিত 
বাঙালীর প্রতিবাদ জাগ্রত করিয়া তোলে, এবং কতকটা সমাজ-কল্যাপের 
অঙ্গরোধে প্রচারধ্থী, রঙ্গব্যঙ্গমূলক নকৃশা! জাতীষ নাটক, রচিত ও অভিনীত 
হয। ইহাতে একট! লঘু সামাজিক জীবনের চিত্র থাকিলেও ইবসেনের 
সে লামাজিক শব প্রত্যয ও জিজ্ঞাসা নাই। প্রধানতঃ কৌলীন্ত প্রথা, 
বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ--এই তিনটি সামাজিক বিবষ অবলম্বনে অনেক- 
উুলি নাটক বচিত হয। ভবানীচরণের পুস্তিকাগ্ুলিও এঁ একই উদ্দেস্টে 
রচিত। “কলিরাজার যাত্রা+, “কামরূপ যাত্রা+১১ “কৌতুক সর্বন্থ নাটক” 
“রমণী নাটক? “প্রেম নাটক" প্রভৃতিতেও সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গ অধিকতর প্রাধান্ত 
পাইযাছে, কোন কোনটিতে আবার ব্যঙ্গ তীব্রতর করিবার জন্য রুচিকে 
সগর্কে লঙ্ঘন করা হইযাছে। উদাহরণ স্বরূপ “রমণী নাটকে"র উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। ইহাতে বিবাহিতা রমণীর যে ভ্রষ্টাচার বণিত হইযাছে, 
তাহার অন্তরালে হযতো কোন সৎ সামাজিক অভিপ্রা ছিল। কিন্ত রচনাবস্ত 
অতিশয় ইতর রুচির ভোজ্যে পরিণত হইযাছে। 
প্রথমতঃ ইযং বেঙ্গলদের কদাচারের প্রতি শাণিত ব্যঙ্গোক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ 
প্রাচীন কুসংস্কারের প্রতি আক্রমণ এবং নব ভাবাদর্শের প্রতি অস্থকুল 
আন্দোলন-_-এ যুগের সামাজিক নকৃশা বা প্রহসনগুলির প্রধান লক্ষণ। 
কালীপ্রসন্ন লিংহের “বাবু নাটক? (১৯৫৩) সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর অস্তভূক্তি। এই 
নাটকটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য সরবরাহের উপাষ নাই, কারণ আমর! ইহার 
কোন কপি দেখি নাই | অবশ্য “হুতোম পেঁচার নক্‌শা*র লেখকের লেখনী 
হইতে কোন্‌ জাতীয় প্রহসন বাহির হইতে পারে, তাহা! অন্থমেয়। ১৮৫৫ 
সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে “সংবাদ প্রভাকরে' কালীপ্রসন্ন একটি বিজ্ঞাপন 
লিজ 
গ্রন্থ রচিয়। প্রকাশ করি কিন্তু তাহ! এক্ষণে এমত পুনরায় ছুশ্রাপ্য হইয়াছে 
যে, কত প্লোক চারি মুর! স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় 
মুদ্রিত করিবার অভিলাবি, যস্তপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা 
করেন, তিনি বিদ্ধোখসাহিনী সভায় নামধাম লিখিয়। পাঠাইলে ভাহাকে 
গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক, মুল্য ॥০, বিনা স্বাক্ষরকারী ** জানা 


৪৭২ উনবিংশ শতাঙ্ীর প্রথমার্ধ ও যাংল। সাহিত্য 


সাত্র।” এইবিজ্ঞাপন দৃষ্টে মনে হইতেছে যে, মুদ্রপের ছুই বৎসরের মধ্যে এই 
নাটকের সমস্ত কপি নিঃশেষ হইযাছিল, অথচ অভিনয় হইয়াছিল-_এমন 
কোন প্রযাণ পাওষ! যাইতেছে না। ১৮৫৩ সালে কালীপ্রসন্ন “বিস্কোৎসাহিনী? 
রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করেন।২০ এই রঙ্গমঞ্চেও তাহার প্রথম নাটক অথব! প্রহসন 
অভিনীত হয নাই, ইহা বিস্মষের কথা সন্দেহ নাই । আমাদের অনুমান, পরবর্তী 
কালে এ “বাবুনাটকে*র উপাদান হইতেই হুতোম পেঁচার নকশার র (১৮৬২-৬৩) 
জন্ম লাভ ঘটে। এই প্রহসনে “বাবু” অর্থাৎ “্ঠনঠনের হটাৎ অবতার 
গণের” এমন নির্শম চিত্র উদ্বাটিত হইযাছিল যে, স্ববং নাট্যকারও হয়তো এই 
নাটক অভিনষয করাইতে সাহসী হন নাই। যে কারণে মধুস্দনের প্রহসন 
€ “ধকেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো! শালিকের ঘাড়ে রে? ) দীর্ঘকাল অভিনীত 
হব নাই, এই নাটক অভিনীত না হওযার অন্তরালে এ একই কারণ বর্তমান 
থাক! সম্ভব। ১৮৫৫ সালে তিনি “বাবু নাটক" পুনঃপ্রকাশের জন্য যে বিজ্ঞাপন 
দিষাছিলেন, তাহার পরেও ইহা প্রকাশিত হইযাছিল কিন! বল! যায় না। 
প্রকাশিত না! হওষাই স্বাভাবিক ? কারণ উহা! মুদ্রিত হইলে সংবাদপত্রাদিতে 
তাহার উল্লেখ থাকিত। এই নাটকটি সম্বন্ধে আব কোন সংবাদ পাওষা 
যাইতেছে না। এইটুকু শুধু অহ্মান সাপেক্ষ যে, হযতো কালীপ্রলন্ন ইয়ং 
বেঙ্গলদের জনভিপ্রেত আচারকেই এই নাটকে তীব্র ভাবে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন । 

সমসাময়িক সমাজের কদাচাবের উপব কঠিন আঘাত করেন রামনারাষণ 
তর্করত্ব ; ভাহার “কুলীনকুলসর্বন্ব' (১৮৫৪) তাহাকে বাংল! নাট্যসাহিত্যে 
চিরম্মরণীষ করিষা রাখিয়াছে। সমকালীন অন্তান্ত নাটক-নাটিকাকে 
্রত্বপ্রেমিক ও নাট্যলাহিত্যের ইতিহান-রচনাকারগণ ধূলিত্তপ হইতে মাত্র 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে উদ্ধার করিতে আরম করিয়াছেন । 
কিন্ত গত শতাব্দীর বিম্বরণীর সমুদ্র পার হুইযা! এই নাটকখানি শুধু বক্তব্য 
বিষয়ের চমৎকারিত্বের জন্ত অধুনাতন কালেও পৌছিয়াছে। এই যুগে অর্থাৎ 
১৯শ শতাব্ীর মধ্যভাগের অব্যবহিত পরে বিদ্ভাসাগরের নাযাজিক 
আন্দোলনের প্রারভেই বাঙালীর সমাজ-জীবনের যে প্রথাগুলি দীর্ঘকাল 
লালিত হইয়া কদাঢারে পরিণত হইয়াছিল, বাঙালী সহাজ-সংগ্কারকার্দী 
ব্যঞ্িগণ সেই কুপ্রথাগ্জলিকে প্রহসনের স্বার৷ নির্শযভারে আক্রমণ রূরিতে 
'আরস্ত করেন। কৌলীন্য, বছবিবাহ এবং বিধবাবিবাছের উপরেই ফঠিনতম 
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'অস্ত্র ববিত হইয়াছে । তন্মধ্যে রামনারায়ণ ভীহার ব্যঙ্গ-প্রহসমের তৃণ হইতে 
শাণিত শায়ক বাহির করিয়া! প্রথম ও দ্বিতীয় সামাজিক শক্রকে (কৌলীস্ত ও 
বহুবিবাহ ) আঘাত করেন। “কুলীনকুলসর্বন্' নাটকে (১৮৫৪) কৌলীন্ত 
প্রথা এবং ১৮৬৬ সালে বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাকে “নবনাটকে” আক্রমণ 
করা হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত নাটকটার সম্বন্ধে এখানে, আলোচনার অবকাশ 
নাই, কারণ আমরা ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ সালের মধ্যে রচিত গ্রস্থাদি হইতেই 
বাঙালীর মানসজীবনের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছি। 

রামনারায়ণ আদর্শ সতীর জীবনী পেতিব্রতোপাখ্যান+ লিখিয়। সর্বপ্রথমে 
বাংল দেশের সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। পরে রংপুর জেলার 
কুণ্তী গ্রামের জমিদার কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সংবাদপত্রে এই মর্মে বিজ্ঞাপন 
দিয়াছিলেন, “বল্লালসেনীয কৌলীন্ত প্রথ! প্রচলিত থাকাষ কুলীন কামিনীগণের 
এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে,তদ্বিষষক প্রস্তাব, কুলীনকুলসর্বস্ব নামে 
এক নবীন নাটক যিনি রচন! করিয়। রচকগণের মধ্যে সর্ববোৎকষ্ঠতা দর্শাইতে ' 
পারিবেন তিনি তাহাকে &০ টাকা পারিতোধিক দিবেন।” ইতিপূর্বে এ 
ভৃম্বামীর বিজ্ঞাপন অশন্সারে রামনারাষণ “পতিব্রতোপাখ্যান” লিখিয়! পুরস্কার 
পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারও তিনি এই পুরস্কার লাভ করিলেন এবং ১৮৪৪ 
সালে এই নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল | ইহার প্রথম অভিনয় হয নৃতন- 
বাজারের রামজয় বসাকের বাড়ীতে (মার্চ, ১৮৫৭) । নাট্যাকারে 
প্রকাশিত হইবার পরও প্রায় তিনবৎসর ইহার কোন প্রকার অভিনয়ের 
চেষ্টা করা হয় নাই। অভিনয়ের বিলগ্ষের কারণ, আমাদের অস্থমান, 
কুলীনদিগের নিকট হইতে বাধ! আলিতে পারে, এই আশঙ্কায় হয়তো কেহ 
এই নাটকাভিনযে অগ্রসর হয় নাই। বাস্তবিক কুলীন ব্রাহ্মণগণ এই নাটকের 
উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। ১৮৫৮ সালে এই নাটক চুঁচুড়ায় 
মহাসমারোহে অভিনীত হইযাছিল বটে, কিন্ত স্থানীয় কুলীন ব্রাহ্মপঞ্গণ ইহাতে 
অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন। সে সংবাদ হিন্দু পেস্রিয়ট সংবাদপত্রে মুদ্রিত 
হইয়াছিল-_ 
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৪৭৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


অবশ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণগণের এই বিরোধিত। বেশীদূর গড়ায় নাই বলিয়াই' 
অহ্থমিত হইতেছে । ১৮৫৮ সালে গদাধর শেঠের বাড়ীতে “কুলীনকুলসর্বান্বের 
তৃতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে বিদ্যাসাগর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরী 
মোহন মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন ।২২ 

“কুলীনকুলসর্বস্ক' নাটক অতিনয়-সাফল্য অর্জন করিলে বাঙালীর 
সামাজিক কদাচারের উপর অক্রমণ করিয়া! নানাবিধ নকৃশা জাতীয় অথচ- 
সাহিত্য-গৌরব-হীন অকিঞ্চিৎকর প্রহসন রচিত হয়। কিন্ত উমেশনন্ত্র 
মিত্রের বিধব! বিবাহ” ৫১৮৫৬) ব্যতীত এ শ্রেণীর আর কোন নাটক “কুলীনকুল 
সর্বস্বের নিকটেও যাইতে পারে নাই। অবশ্ট রামনারাষণ পুরাদত্্র 
সংস্কতমতে এই প্রহন রচন! করিযাছিলেন ; এমনকি কথোপকথনেও সংস্কৃত 
নাটকের অনুরূপ ভদ্রজনের সাধুবাক্য, সাধারণের গ্রাম্য উক্তি এবং মহিলাদের 
কলিকাতা “ককৃনী” ভাষা বজায় রাখিযাছেন। সাধৃভাষা অতিশয় আড়ষ্ট, 
কৃত্রিম ও প্রাণহীন । এক বিরহীর উক্তি উল্লেখ কর! যাইতেছে__ 

এই নূর্্যযগ্ডল দেখিতে দেখিতে আরক্ত বর্ণ হইল, এই কমলিনী-নায়ক' নিজ নায়িকা 

কমলিনীর প্রতি যে জন্ুরাগরাশি অপ্রকাশিত রূপে স্বকীয় মনোমন্দিবে বাধিয়াছিল্লেন, সম্গ্রাতি 
বিয়োগ হৃদয় বিলীন হইবাতে এ সঞ্চিত অনুরাগবাশি গলিত হইয়। প্রকাশ পাইল, তাহাতেই 
কি জাদিত্য মণ্ডল আরক্ত বর্ণ হইতেছে ?” 


ইহার শৃন্তগর্ভ' আলঙ্কারিকতা সহজেই ধর! পড়িবে । কিন্ত এক রমণীর 
নিম্নলিখিত উক্তিটিতে পরিচিত জীবনের স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে £ 

“নাতনি! আর বলিস্নে--বলিস্নে, বৃক ফেটে যায়! (সজল নয়নে) ঠারে বল্লাল, তুই 
কাল হয়ে এসেছিলি, কে তোকে কুলের ডিষ্টি কত্যে বলেছিল? কূল তনর, এ কুলের আটি--বড 
কঠিন। যার কুল আছে, তার কি দয়। নেই, ধর্ব নেই, কর নেউ ? আকা! আহা! কিছুঃখ! 
কি ছুঃখু! নাতনি! তুই আর কীদিসনে ।--....**ত* তবুকাদ্দে লাগ লি? আহা! ছেলে মানুষ ? 
বোন! কি কর্বধি ত৷ বল্‌? এই দেখ. দেখি, আমবা! কি কচ্চি! তোত্তো আছে আমার থে 
নেই তা কি কর্ধবো 1" 

নাটকখানি প্রহসনের শ্রেণীভূক্ত হইলেও ইহার মধ্যে বহু স্থলে সহজ মানব 
জীবনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । নাট্যকার মুখোসের অন্তরালে মুখ্রী 
ফুটাইয়। তুলিয়াছেন, তাহা শ্বীকার করিতে হইবে । তাহার এই নাটকখানির 
সাহিত্যিক মর্ধ্যাদ! প্রশ্নাধীন, কিন্ত পরবর্তী কালে সমাজ-আন্দোলনে এই 
নাটকের আদর্শ বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল । ১৮৫৬ সালে বিধবা- 
বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইলে বাঙালী নাট্যকার সামাজিক নকৃশা বা প্রহসন 
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রচনার নূতন আহার্য্য পাইল। উমেশচন্্র মিত্রের “বিধব! বিবাহ? (১৮৪৬) 
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের “বিধবোদ্ধাহ” (১৮৬৫), রাধামাধব মিত্রের “বিধবা 
মনোরঞ্জন? (১৮৫৬), যছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের “চপলা! চিত্তচাপল্য? (১৮৫৭) 
বিহারীলাল নন্দীর “বিধবা-পরিণয়োৎসব” (১৮৫৭ ) প্রভৃতি নকৃশ! জাতীয় 
রচনায় বিধবা-বিবাহ সমধিত হইয়াছিল। কিন্তু ন্মুট্যকলা, রচনারীতি 
ও অভিনয়-সৌকর্ষয্যের দিক হইতে উমেশ মিত্রের “বিধবা বিবাহ” বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা! দেখাইবার জন্য উমেশচন্তর 
এবং অন্যান্ত সমশ্রেণীর নাট্যকারগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উমেশ 
 মিত্রই বালবিধবা স্ুলোচনার মৃত্যুতেই নাটক সমাগ্ড করিয়াছেন। নাটকটীতে 
সর্বপ্রথম সামাজিক সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইয়াছে 
এবং লেখক সামাজিক দুর্নীতির সম্মুখে আসিয়া! রুচির অন্থরোধে মধ্য পথে 
ক্ষান্ত হন নাই, সমস্যার মূল পর্য্যস্ত অশ্ুসন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। 
বালবিধবা স্বলোচনা অস্তঃসত্বা হইয! লোকলজ্জা এড়াইবার জন্ঠ বিষপানে 
আত্মহত্যা করে, ইহাই নাটকটির মূল ঘটনা। ইহা! প্রহসন শ্রেণীর নহে, 
নকৃশাও নহে ; সত্যকারের বিয়োগাস্ত নাটক। ইতিপূর্বে যোগেন্দ্রন্্র গুপ্তের 
“কীন্তিবিলাসে? বিয়োগাস্ত চিত্র আছে বটে, কিন্ত তাহা আদৌ জনশ্রিয় হয় 
নাই। “কীন্তিরিলাস” রচনার চার বৎসর পরে উমেশ মিত্রেরু “বিধবা-বিবাহ” 
নাটক প্রকাশিত হয । নাট্যক'র ইংরাজীতে লিখিত ভূমিকায বলেন, 
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এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, উমেশ মিত্র “কীন্তিবিলাসে*র নামও 
জানিতেন না। অথচ তিনি নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ ছিলেন, এই 
ভূমিকাতেই তাহার প্রমাণ আছে । তাহার উক্তি 
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এই নাটক রচনার পশ্চাতে বিস্তাসাগরের প্রভাব ছিল বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে কারণ উমেশচন্ত্র ১২৭২ বঙ্গাব্দে “পীতার বনবাস' নাটকের ভূমিকায় 
বিদ্াসাগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, “বিস্তাসাগর মন্তীশয়ের প্রণীত সীতার 
বনবাসই এই নাটকখানির আদর্ণ বলিতে হইবেক। ইহার অনেক স্থানে 
বিস্ভতাসাগর মহাশয়ের ভাষা! অবিকল 'ব্যবহার করিয়াছি, যেছেতু সীতার 


৪৭৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও যাংল! সাহিত্য 
চা টাটারানির গনি ররিহগনীরা অল্প আয়াসে তাদৃশ 


১৮৫৯খীঃ অন্দে এপ্রিলমাসে উমেশচন্দ্রের “বিধবা-বিবাহ* রামগোপাদদ 
মল্লিকের বাটাতে অভিনীত হইয়াছিল এবং তৎকালীন সংবাদপত্রে ইহার প্রচুর 
প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। ইহার প্রথম অভিনযে কেশবচন্ত্র সেন ্রেজ 
ম্যানেজারের কার্য্য নির্বাহ করিযাছিলেন।২৩ বিস্ভাম্বাগর এই অভিনয দেখিয়া 
অশ্রু বিসর্জন করিতেন।২৪ 

বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত অন্তান্ত নাটকগুলি অধিকাংশ স্থলে নকৃশ শ্রেণীর 
এবং উগ্ আদিরসগন্বী। তাহা হইলেও ১৮৫৭ সাল পর্য্যস্ত বাংল! নাট্য- 
সাহিত্যের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, নানাবিধ সামাজিক আন্দোলন 
কিভাবে এই স্মন্ত নাটক প্রহসনকে প্রভাবান্বিত করিযাছিল। একদিকে 
ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটকের অন্থবাদ, পৌরাণিক নাটক রটনার চেষ্টা, অন্যদিকে 
সমসামযিক সমাজ-আন্দোলনের ধাবা । ১৮৫২--৫৭ সাল, এই পাঁচ বৎসরের 
মধ্যে প্রধানতঃ তিনশ্রেণীর নাটক রচিত হইযাছিল। বাঙালী সাহিত্যের 
মারফতে নবসমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছিল, ইহা একটা এঁতিহাসিক সত্য। 
এই নাটকগুলি নাটক হিসাবে যতই ব্যর্থ হউক ন! কেন, বাঙালীর মনঃ প্রকৃতি 
বিচারে ইহাদের .প্রয়োজনীযতা স্বীকার করিতে হইযে। 

উমেশচন্ত্র মিত্রের “বিধবা-বিবাহ* নাটকাভিনয়ের ঠিক পাঁচ মাস পরে বাংলা 
নাট্যসাহিত্যে ও বাংলা সাহিত্যে যুগান্তরের সমুদ্র-ঝটিকা! প্রবেশ করিল। 
১৮৫৯ সালে ওর! সেপ্টেম্বর বেলগাছিযা নাট্যশালায মাইকেল মধুস্দন দত্তের 
শর্দির্ঠা” নাটকের প্রথম অভিনয হয়। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলা 
দেশ, সংক্ক'ত ও সাহিত্যের মধ্যে নবজীবনের সাড়া পড়িযা গিযাছিল ; 
বিদ্তামাগরের আবির্ভাবের ফলে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নান! সামাজিক 
আন্দোলন বাঙালীর স্থাবর চিত্তে প্রবল আলোড়ন স্থষ্টি করিল ; গুহস্ুপ্ত বাঙালী 
নবজাগৃতির রূঢচ আলোবসম্পানে বিজ্বল হইয়। পড়িল + প্রেমে সে বিহ্বলতা 
হ্বাস পাইয়া জীবনবোধ ও চেতনায ৃষ্টিশীল প্রত্যয় ফিরিয়া! আসিল। এই 
ফুগের নাটকের মধ্যে বাঙালীর সেই উদ্বেগ ও উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। 


সমকালীন নাট্যসাহিত্য সউতবী 
পাটা 
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১০। ব্রজেক্রনাথের উন্নিখিত গ্রন্থ, পৃ ১১ 
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১২। সমাচার দর্পণ, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩১ 
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৪৭৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
॥ উপসংহার ॥ 


খ্রীঃ ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ সাল- মোট সাতান্ন বৎসরের সাহিত্যের রূপ 
ও রীতি আলোচনা করিয়া আমর বাংল! সাহিত্য ও বাঙালী জাতির 
জীবনধারার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ১৯শ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে যেটুকু সাহিম্যু বিকশিত হইয়াছে, হয়তে| তাহার অতি সামান্য অংশই 
সাহিত্যের পংক্কি ভোজে আহত হইতে পারিবে । চ্তথাপি বাঙালীর জীবনে 
বধুগের তরঙ্গ-কল্লোল যে আঘাত হানিতে আরস্ভ করিয়াছিল, তাহা। এই অদ্ধ 
শতাব্দীর সাহিত্যের পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে । যেদিন মুরোপীয় জীবনবাদ, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইংরাজী ভাষার দৌত্যে ঝড়ের বাহন হইয! বাঙালীর অর্গল- 
রুদ্ধ মানস-দ্বারে আঘাত করিল, সেদিন বাঙালীর সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি- 
চৈতন্ত মৃচ্ছিত হইয়! পড়িযাছিল। কিন্তু অত্যল্ল কালের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার 
উগ্রস্থরা' তরুণ বাঙালীর শিরাষ মৃতসঞ্জীবনী সুধা রূপে প্রবাহিত হইল। 
আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ইহাই নবজীবনাযন। ইংলগ্ডের দ্বপাষন সংস্কৃতিকে 
নীলকণ্ঠের গ্তাষ বাঙালী পান করিষাছে, স্বীয চিত্ত-ধাতুতে গ্রহণ করিযাছে 
এবং সঙ্কৃচিত জীবনধারাকে সম্প্রসারিত করিযাছে। বাঙ্গালীর বহমান 
প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সহিত নবাগত অপরিচিত এঁতিহের 
প্রাথমিক সংঘর্ষের ফলে তাহার প্রতিক্রিযা ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
সাহিত্যে কী ভাবে সঞ্চারিত হইযাছে, তাহাই অনুসন্ধান প্রসঙ্গে এই এস্থে 
সমসাময়িক সাহিত্য) সামধিকপত্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কথা! আলোচিত 
হইল। ১৮৫৭ সালের পর প্যারী্ঠাদ, মধুন্থদন ও বঙ্কিমচন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে 
১৯শ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্য সম্পূর্ণ নবধুগাস্তরের সন্মুবীন হইল। এই 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাহারই প্রস্ততি চলিযাছে। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীযার্ধের 
বাংল! সাহিত্য নবপ্রতিভার অম্লান স্বাক্ষরাঙ্কিত হইয! বাঙালীর জীবনকে 
বিচিত্র বিল্ময়রসে ভরিয়! তৃলিয়াছিল-_তাহা! আর এক যুগের কাহিনী । তবে 
১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীযার্ের সাহিত্যের মূল বেশিষ্ট্য যে প্রথমার্ধের সাহিত্যে 
স্বপ্ত ছিল, এবং তাহাই পরার্ধে অহৃকূল আবহাওয়ার প্রভাবে অযুত শাখা- 
বিস্তারী অক্ষয়বটের মহিমা! লাত করিযাছে--উহা আলোচ্য পর্বের সান্িতা 
বিচার করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে । 


প্পমাঞ্ত ৪ 


॥ নির্ঘণ্ট ॥ 
( উদ্ধার-চিন্তের দ্বারা গ্রন্থ বুঝাইতেছে। ) 
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প্রসঙ্গ' ২৪৭ 
“পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস সার? ৪১১ 
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'€বিস্তানুন্দর' ১৮১ ২৪৭১ 8৫৫ 
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বিষষক কথোপকথন? ২৮৩, ৪২১ 

'ভূগোলবৃস্াস্ত' (কঞ্চমোহন ) ৪২১ 

“ভূগোলবৃত্ধাস্ত' (পিয়াস ) ২৮৩ 

ভুদেব মুখোপাধ্যায় ৩৭০ ৪২৯১ ৪৩২ 

“কেক মৃষিকের যুদ্ধ? ৪৪৭ 


১৭৬১ ৩৮৬১ ৪০১১ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


অর্ডাণ্ট, ওয়েল্স্‌ ৩৫১ 

মণীন্্রকক ওগ্ত ১৮৩ 

পদনমোহন তর্কালঙ্কার ২৮২১ ২৯৪) 
৩৩৯১ 8৪৫) ৪8৪৮ 

মদনমোহনের ধর্মমত ২৫৫-৫৭ 

মধূস্দন দত্ধ ৮১১ 8৪১১ 88৫) ৪৭২, 
৪৭৬১ ৪ 

“মনোরগ্জনেতিহাস* ১২৮, ৪২০ 

মনোহর উপাখ্যান* ৪৩৩ 

মন্কৃটন ৪৬ 

মণ্টগোমারি মার্টিন ১৬০ 

হীর গান+ ৪ 

মযমনসিংহ গীতিকা” ১৪ 

মরে সাহেব ৪২১ 

মলেটবার্ণ ৪২১ 

মহম্মদ রেজার! ২৪১ ২৯ 

মহানির্বাণ তত্ত্ব ৩৮৫ 


মহাভারত ১৪ 

মহাযান ৩ 

মহারাজ! কষ্চন্ত্র রায়স্ত চরিত্রং? ৬০ 

মহারাষ্ী পুরাণ? ১১ 

মহাশ্বেতা? ৪৭০ 

মভেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৪৬ 

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ২৮২১ ২৯২ 

মহেম্দ্রনাথ রায় 8৪৮, ৪৪৯ 

মহেশচন্ত্র ঘোষ ৩৯৩ 

মার্টিন বৌল ৩৪ 

“মাতল্য ভ্তায” ৮১ ১৪ 

মানব চরিত্র” ২৩৩ 

মানোএল-দা-আস্জুষ্প, সাও ৩০ 

মার্শম্যান ৩৬১ ৪১১ 8৪১ ৫৮, ১৯৪) 
৩১৯, ৩২১১ ৪১৩ 

মাসিক পত্রিকা” ১৭৪, ২৩৬, ৪৩২,. 
৪৪২-৪৪ 

মিত্রকবি ২৩৭ 

মিরজাফর ২৪, ৬১ 


নির্ঘণ্ট 


মিন, জন স্টুয়ার্ট ১৮১, ১৯৪, ২৪৩, 
২৫১১ ২৬১১ ২৭৩১ ৩৫০ 
“মীরাৎ উল-আখবার+ ৯১১ ১১২ 
“ুওয়াহিদ্দিন” ১০৬১ ১০৯১ ১১৪) ১১৬ 
১৫১ ১৭ 


সুরশিদ কুলির্খ! ৭৪ 


৩২৮ 
জর বিচ্যালঙ্কার ৪৮, ৫৩) &৫১ ৫৯ 


৮২, ১২২ (পাদটীকা! ), ১২৪ 
মেকলে ৭8, ১৪২, ৪২০ 
“মোতাজেলা' ৯৯১ ১০৫, 

১১৬ 
মোপাঠঈী। ১৮ 
মোহনটাদ ৩৮ 
মৌলানা রুমি ১০৬ 
ম্যাকৃস্‌ ম্যুলর ১১৭, ১২৭, ৩২৭, 

৩২৮) ৩২ 
ষ্যাটসিনি ৩৫০ 
যোগেন্দ্রচন্ত্র গুপ্ত ৪৫৯, ৪৬৫১ ৪৭৫ 
যোগেশ্ছ্রচন্্জ ঘোষ ২৫৩ 
যোগেন্্রনাথ বিদ্াভৃষণ ২৪৬, ২৫৫ 
যোগেন্্রমোহন ঠাকুর ১৮১ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায ২ ১৮২১৪ ৪২৯১ 

৪৪৭ 
রজনীকাস্ত দত্ত ২৯০ 
রজ্জব ১০৩ 
নজিৎ সিংহ ১৪৬ 
'রত্বাবলী? ৪৬০, ৪৭৩ 
ববার্ট ওযেন ১১৭ 
রবিনসন জুশো” ৪৩৬ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬১ ১৮০১ ১৯২৪ 

৩৪৩১ ৪১৯১ ৪৩৯ 
বমণী নাটক? ৪৪৯ 
'মাপ্রসাণ রায় ৩৮৯ 
মেশচজজ দত ২৬৭ 
রস ত্বরঙ্গিণী' ২৪৩, ২৪৪-৪৭) ২৮২ 


১০৯১ ১১৪১ 


৪9৮৭ 


রলময় দত্ত ৮৩ 

রাখালদাস হালদার ১৭৬, ২৭৮? ৩৮৫ 

'রাজাবলী? ৪৮; ৬২ 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ৪৯১ ৬*, 

/ ৪১৪ 

রাজেন্্রলাল রে ৪১৩১ ৪১৬, ৪২১১ 
৪৫৯ 

রাজেন্দ্রলাল ও পুস্তকালোচনা ১৭৩ 

রাজেন্্রলাল ও বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৬৯- 
গ৩ 


রাজকফ মুখোপাধ্যায় ৪১৯ 

রাজনারাফণ বন্ধু ২৫০১ ২৭৭১ ২৮০১ 
২৮১১ ২৮৫) ২৯০১) ২৯৬১ ৩৫৬১ 
৩৮৬১ ৪8০১ 

“রাজপুত্র ইতিহাস” ৪১৭ 

রাডিযার্ড কিপলিং ৭৯ 

রাধাকাস্ত দেববাহাছবর ৫৩; ৮২১ ৯০, 
৯১১ ১১৮১ ১৬৬১ ১৭৫১ ১৮৬) 


২০০১ ২০৩, ৩৭৪১ ৩৯২, ৪২৬ 
রাধানাথ শীকদার ১৭৪, ২৩৬১ ৪৩২ 
রাধাপ্রসাদ রাষ ১৭৮ 
রামকমল ভট্টাচার্য্য ২৫৬, ২৮৪) ৩৪২ 
বামকমল সেন ৬৩১ ৮২ ১২৮ 
রামকৃঞ্জদেব ৯০১ ১২০১ ৩৬২ 
রামকেলি & 
রামগতি স্ভায়রত্ব ১৮৪১ ১৯৬১ ২৪৬১ 

৩২৩ 
রামগোপাল ঘোষ ১৫৭, ১৪৮ 
রামচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩, ১৯৬ 
রামচন্দ্র মিত্র ৯৩ 
“রামচরিতমানস? ৬ 
রামজয তর্কালঙ্কার ৫৩ 
রামনারায়ণ তর্করত্ব ৪৬০১ ৪৬৯ 
রামনারায়ণ ভট্টাচার্য ৪৩৪, ৪৬৬ 
'রামেন্নুন্দর ভিষেদী ৩০৮, ৩৪৯১ ৩৪৮ 

৩৫২১ ৩৪৩১ ৩৫৮১ ওগ ৪ 8৩3 


৪৮৮ 


রামপ্রসাদ ১৭ ২৬ 
/রামমোহন রায় ৪২১ ৬৩, ৭৮১ ৮৭ 
৮৯) ১৬৭১ ১৬০১ ১৮০ ৩৩৩১ 
৩৪৪১ ৩৪৭, ৩৫২১ ৩৬৩; ৩৭০১ 
৩৭৩১ ৩৭৬১ ৪০৬১ ৪০৬ 
রামমোহনের শ্রস্থ পরিচয় ৯৮ 
ব্রামমোহনের যুগে ইংরাজী শিক্ষা 
১৪৪৫৬ 
রামমোহন ও অক্ষয়কুমার দত্ত ২৬, 
_-ও ইসলাম ১০৫-৬ 
-_ও খ্রীষ্টীয়তত্। ১০৩ 
'_ও চৈতন্তদেৰ ১০১ 
/--ও বিদ্যাসাগর ১০৫; ২৬৯৬০ 
_ও বেদাত্ত ১০৯ 
সও সুরোপ ১০৩ 
রামমোহন সম্পাদিত উপনিষদ ২৭৩ 
'রামরাম বসু ৩৮, ৪১, ৪8৭১ 8৮, &৬? 
৫৯১ ৪১৪ 
'াসেলাম* ৪৩৬-৩৮ ৪৩৯ 
রূপগোস্বামী & 
/রেনেসাস ২৪ 
রেনেসাসের সংস্ঞা ২১২ (পাদটীকা ) 
“রোমিও এবং জুলিয়েটের মনোহর 
উপাখ্যান? ৪৩৫ 
“রোমক রাজ্যের পুরাবৃত্ত ৪১১ 
জক ১১৫-১৩ 
লক্ষণ সেন ১৩ 
লঙ. ১৬৪, ১৭০১ ৪৪০ 
লগুন ব্যাপটিস্ট মিশন ৪২ 
“ললিত তথ! মানস ২২৭-৩০, 
৪8৪৫ 
লালবিহারী দে; রেভ1ঃ 
পলিপিমালা' ৪৭, ৪৮, ৪৬ 
'ীলাবতী” (বীজগণিত ) ৩৪৯ 
লেবেডেফ, হেরাসিম ৪৫২-৪৬৬ 
ল্যাঙ্ব, ৩২৯ 


২৩৩ 


উনবিংংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


১২৫১ ৩২৯-৩০১ ৩৫৮১ ৪৯৪৮ 

৪৬৫) ৪৬৯ 

শঙ্করাচার্য্য ৪ 

শলভুচন্ত্র বিগ্তারত্ব ৩৫৫ 

/শশ্িষ্টা? ৪৭৬ 

শশধর তর্কচুড়ামণি ১২০ 

“শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব* ৪২৯-৩১ 

শিবকৃঞণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫১ 

শিবদাস ভষ্ট ৩১৮ 

শিবনাথ দাস ৭০, ২৬৬ 

/শিবপ্রসাদ শর্খা (রামমোহন ). 
১০৭ 

শিবরাম দাস ৩৯ 

*শিল্পিক দর্শন” ৪২৩ 

*শিশুশিক্ষ।” ২৫১১ ২৫২ 

“শীতবসস্ত” ৪৬৭ 

শোতা সিংহ ১১ 

“শৌকানবাবু* ৪৩২ 

শ্বামী তাবিজ ১০৬ 

শ্যামাচরণ গুপ্ত ৩৯০ 

শ্যামানাথ শর্মা ৪২৪ 

শ্লীকৃষ্ণকীর্ভন ৪, ৫, ১৪, ১৮ 

সকষবিজয ৫ 

শ্ীজীব স্তায়তীর্ঘ ৩১৬ 

শ্রীনাথ রায় ১৬৩ 

ভাষ্য ১১৪ 

[রামপুর খ্রীষ্ঠান মিশনারী ৩৩ 

/ীরামপুর 'মশনের ইতিহাস ৩৬-৩৭ 
৫৪8 

প্রশচন্ত্র বিদ্ভারত্ব ২৫৪ 

ন্বড় গোস্বামী ২৭ 

বাদ প্রভাকর_ 8৮ ৯৩ 

সংবাদ বা ২৩৯ 

/ংবাদ রত্বাবলী ১৮২ 

সংবাদ সাধুরঞ্জন ১৮২ 

£সংস্কতি ভাষা! ও সংস্কৃত লাহিত্য- 


নির্ষাট ৪৮৯ 
বিষয়ক প্রস্তাব' ৩২৬-২৯, ৩৪৩ দুরেশচন্ত্র সমাজপতি ৩১৫ 


৪২৮ “সেকগুভোদুয়া” ৩) ১৩ 
'সঙ্গীত গৌরীশঙ্কর' ৪৪৬ সেণ্ট লরেন্স ৩%৭ 
মতীশচন্জ চক্রবর্তী ৩৬৯ সেরবার্ণ ৩৪, ৮& 
“সত্য ইতিহাস সার ৪১৩ সোফিয়! বসন কোলেট ৭* 
যা ঠাকুর ২৬৯ সোমপ্রকাশ ১৫৭, ১৮৫ 
'সহুকি কর্ণামুত' ৪ ক সোদাইটী ৪১, ৪৬ 
ধনাতন গোস্বামী ৫ ১ ২৫১ 
'র্বামোদ তরজিণী” ৪২৪ স্ত্ীশিক্ষা বিধান ৪২৭ 
'সর্বতত্ব দীপিকা” ৩৮৯, ৩৯৯ স্ত্ীশিক্ষা বিধায়ক ১৩৪ 
সর্বাশ্ততকরী ১৭৪১ ২৪৬১ ৪২৭ হরচন্দ্র ঘোষ ৪৫৯, ৪৬৬ 


চার দর্পণ ৪১, 8৯, ৫, ৮৭১ ১০৭ হরপ্রসাদ. ২৬৭ 


সমাচার স্ুধাবর্ষণ ১৭৯ (পাদটাক!) হরিবংশ ১৮ 


সন্ত কৌমুদী ৮৮, ১০৭ হরিমোহন কর্মকার ৪৪৬ 

সাদ রসরাজ ১৬৩ ইরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ ৪৪১ 

সনবাদ স্বধাকর ৯১ হরিমোহন সেন ২২৩১ ৩৯২ 

গাংখ্য ভাষ্য সংগ্রহ ৫৩ হরিশ্ন্ত্র তর্কালঙ্কার ৪১৬ 

সাধারণ ভ্রানোপজ্জিকা মতা ৮৩, হরিশ মুখোপাধ্যায় ১৪৯, ১৭৪, ২০৫ 
টি হরু ঠাকুর ৭৯ 

মাধুসন্তোধিণী' ৫৩ হলায়ুধ মিশ্র ৩১ ১৪ * 

“মাবিত্বী সত্যবান? ৪৬৯ হার্ড ম্যান জেক্রয় ২৬৪, ২৭৪ 

“সামাজিক প্রবন্ধ? ৪৩১ হাড়িঞ্জ ১৪৬, ১৫৩ 

“সাহানামা” ৪১২ হাফেজ ১০৬) ৩৮৭ 

সাস্থচি থিয়েটার ৪৫৭, ৪৬১ হিউম ১১৮ ১১৯ 

সিতাব রায় ২৫ “হিতোপদেশ? ৪৮, &&) ৬৪ (পাদটাকা।) 

সিপাহী বিদ্রোহ ১৪৮-৫০ ১২৮) ৩২৮১ ৩৪৩ 

মিরাজদ্দৌল! ৩১ হিত প্রভাকর ১৯৬) ২৫৬ 
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